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উৎসর্গ 


ফার্মা কেএলএম-এর প্রয়াত কর্ণধার 
কানাইলাল মুখোপাধ্যায়-এর প্রতি 
শ্রদ্ধার্থ রূপে 


এক £ 


তিন £ 
চার £ 


পাচ ঃ 


আট £ 


দশ £ 


এগারে। £ 
বারো ঃ 


সুচীপত্র 


ট্যাভারনিয়ার ও তার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত [নয়] 
প্রথম পর্ব 
ইম্পাহান থেকে গোমক্রন ( ধন্দর আব্বাস ) হয়ে স্বাট 
যাবাব পথ-পরিচয় ১ 
ভাতের স্তন্ধ, মৃত্রা, বিনিময়, ওজন ও পরিমাপ বিধি ৪ 
ভারতের যানবাহন, পরিবহন বাবস্থা ও ভ্রমণ-রীতি ২৪ 
স্বরাট খেকে বুরহানপুর ও সিবোঞ হয়ে আগ যাবার 
পথ-পরিচয় ৩১ 
হ্ুরাট থেকে আহমদাবাদ হয়ে আগ্রা ঘাবার পথ- 
পরিচয় ৪১ 
ইম্পাহান থেকে কন্দহার হয়ে আগ। যাবার পখ- 
পরিচয় ৫৪ 
পূর্ব-পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতা । দিল্লী 'থেকে আগ 
যাবার পথ-পরিচয় ৬৪ 
আগ্রা থেকে বাঙলা স্বর পাটন। ও ঢাকা যাবার পথ- 
পরিচয় ৭০ 
ক্করাট থেকে গোলকুগ্ড। যাবার পথ পরিচয় ৮৯ 
গোলকুণ্ডা £ অতীত ও বর্তমান ৯৩ 
গোলকুণ্ড থেকে মস্থলিপত্তম যাবার পথ-পরিচয় ১০৬ 
স্থরাট থেকে গোয়া এবং গোয়া ,থেকে বিজাপুর হয়ে গোলকুণ্ডা 
যাবার পথ-পরিচয় ১০৮ 
গোয়া শহরের বর্তমান পরিস্থিতি ১১৪ 
গোয়া থেকে কোচিন হয়ে মস্থলিপতম ঘাবার পথ- 
পরিচয় ও ভাচদেয় কোচিন শহর দখলের বিবরণ ১২২ 


হরমূজ থেকে মন্ুলিপত্তম যাবার পথ-পরিচয় ১২৮ 


ষোলো £ 


সতেবো £ 


এক * 


ছুই £ 


রি 


[ ছয়] 


মন্থুলিপতম থেকে কর্ণাটক প্রদেশেব হূর্গ শহব 
গপ্তিকোট যাবাব পথ-পরিচয় ও গোলকুণ্ড কর্তৃক 
গপ্ডিকোট অধিকার বৃত্তান্ত 

গপ্ডিকোট থেকে গোঁলকুণ্ডা যাবার পথ-পরিচয় 

স্থবাট থেকে লেখকের হরমূজ প্রতাবর্তন ও ইংবাজ-ডাচ 
দ্ধ বৃত্তান্ত 


দ্বিতীয় পর্ব 


মুঘল সাম্রাজ্য £ উত্তরাধিকাব নিযে শাহ-জহানেব 
পুত্রদেব মধ্যে লডাই ও তার পববর্তী রাজনৈতিক চিত্র 
সম্রাট শাহ-জহানের অসুস্থতা ও মতা গুজব ফলে 
সিংহাসন নিষে তাব পুত্রদের মধ্য বিবাদ 

সাজ শাহ-জহানেব বন্দা-দশা £ বৃদ্ধ পিতার প্রতি পুত্র 
ওরঙ্গজেবের বু্হার 
দার! শির্পোব সিন্ধু ও গুজরাট অঞ্চলে পলায়ন : 
ওরড়-এবেব সঙ্গে দিতীয়বাব যুদ্ধ £ বন্দীদশ। ও মৃত্যু 
শুঁবঙজেবের সিংহাসন দখল ও নিজেকে সআাট বপে 
ঘোষণ। : সুলতান শুজার পলায়ন 

শ্ববঙজেবের জোষ্ঠ পুত্র স্বলতান মহম্মদ ও দার1 শিকোর 
জোষ্ঠ পুত্র জলেইমান শিকার বন্দীদশা : স্থলতান শুজার 
শেষ পরিণাম 

ওরউজেবেব রাজ্যারন্তু ঃ পিত। শাহ-জহানের মৃত্যু 

মুঘল সম্রাটেব বার্ষিক ওজন উৎসব : তার সিংহাসন ও 
দরবারের অপুর শোভা ও জাকজমক 

মুঘল দরবারের আরও বিবরণ 

লেখকের আপন বত্ব-সম্তভার প্রদর্শনের অন্ত মুঘল সম্রাটের 
আদেশ 


১৩৩ 


১৫৪ 


১৬৩ 


১৭৫ 


১৮৩ 


১৪৯৩ 


০৩ 


২০৪ 


২১২ 


২১৮ 
৩ 


১৩৫ 


এগারে। £ 
বারে। £ 
তের « 
চৌদ্দ £ 
পনেবে। £ 


ষোল 2 
সতেবো £ 


আঠেবে £ 
উনিশ £ 


একুশ £ 


[ সাত] 


মুঘল সাআাজা, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও অন্তান্ত ভাবতীষ 
অঞ্চলে উত্পাদিত পণ্য-পামগ্রী 


বিভিদ্ধ পণা সামগ্রীর ক্ষেত্রে অন্রস্থত ভেজাল ও 


ঠকামি 

পূর্ববভাবতাষ অঞ্চলে একটি নতুন বাণিজ সংস্থা গডে 
তুলতে হলে কিরূপে নীতি ও পদক্ষেপেব প্রয়োজন 

হাব প্রসঙ্গ: কোন্‌ কোন্‌ খশি ও নদী-শধ্যায় তা 
মেলে £ রম্মলকোটের হীবাখনিতে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা 
অন্যান্য হারাখশি ভ্রমণ £ হর খোজাব,পদ্ধতি 

পূর্ব খাবাবাহিকতা। £ অন্যান্য হাবাথনি অঞ্চল ভ্রমণ 
হীর। ওজন কল্পে বাবহত বিভিন ওজন-মান £ প্রচলিত 
সোন। ও বূপাব মুদ্রা £ হীবাখনি অঞ্চলের পথ-পরিচয £ 
হীবার মূলাষন বীতি 

রডীন বত্ব-পাথব £ কোন্‌ কোন্‌ দেশে তা মেলে 

মুক্তা ও পৃথিবীর মুক্তা অঞ্চল 


মুক্তার চয়ন বাতিঃ মুদ্ঞাব ওঞ্জন্স ও মূলা নিকপণ 
পদ্ধতি 

লেখকের দেখা ইওরোপ ও এশিয়ার সব**থেকে বড 
হীব1 £ ফ্রান্সের সম্রাটের কাছে বিক্রী করা বত্ব সম্ভাব : 
বিশিষ্ট চুনি ও দুধকান্তি মণি £ সব 'থকে বছ মৃক্তা! 
কস্তরী, বেজোযার ও অনানা ওষধি গুণ সম্পন্ন শিলা 


তৃতীয়” পর্ব 
ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় মতবাদ 
ভাবতবর্ষের মুসসমান ককীব 
ভারতীয় পৌন্তলিক জনসমাজ 
পৌত্তলিকদের দেবতা সম্পর্কিত ধান-ধারণ। 


২৩১ 


৪৫ 


২৪৯ 


২৬১ 


২৭৪ 
৭৮" 


৮২ 
৮৮ 
২৯৩ 


২৪৫ 


২৪১৪৯ 


পচ £ 


মাত , 


প্য় 
দশ £ 
এগার « 


বাব £ 
তের « 
চোদ্দ : 
পনেরো £ 


| আট ] 


পৌত্তলিক ফক'ব বা লল্লাসী সম্প্রদায় ও তাদের কচ্ছ,- 
সাধন। 

মৃত্যুর পর মানবাস্্রাব পাধণতি সম্পর্কে পৌত্তলিক 
ধারণ! 

পৌওলিকদেব খব-সংক্কার বাতি 

স্বামাহাখা পহ্ার সহমরণ ব৷ সতীদাহ প্রথ। 

ভারতে চাব প্রান মন্দি প্রসঙ্গে জগন্নাথ মন্দিব 
ভাবতে চাব প্রধান মন্দিব প্রসঙ্গে বনারসের মন্দিব 
ভারতেব চার প্রধান মন্দির প্রসঙ্গে মুব। ও তিক্পাতির 
মন্দির 

পৌন্রলিকদের তংর্থ এমণ 

পৌওলিকদের বিভিন্ন আচ।ব অনুষ্ঠান 

ভূট|ন রাজা 

খ্রিপুরা রাজ্য 

আসাম রাভা 
বিশদ বিষয় চা, 


৩২০ 


৩৩২ 


৩৩৫ 


৩৬৩৩ 


৩৪৬ 


৩৫৩ 


' ট্যাভারনিয়ার ও তার ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত 


আলে ও আধারে রাঙা পৃথিবীর বুকে প্রথম কবে শিশু চোখ মেললেন 
জ"[ন্বাপটিস্ট ট্যাভীরনিয়ার তার সঠিক দিনক্ষণ জানা না থাকলেও বছরটি ছিল 
ব্ীষ্টাব্ধের ১৬*৫। স্বান-ফ্রান্সের রাজধানী নগরী প্যাররিস। পিতা গ্যাব্রিয়েল 
ছিলেন রোমের পোপের কর্তৃত্ব অন্বীকারকারী ব! গ্রটেস্ট।ণ্ট শ্রীষ্টান ধর্মা্ছগামী ৷ 
ধর্মান্ধদেব জানোয়ার ধর্মিতার হা থেকে আতুরক্ষার জন্যে ১৫৭৫-এ ছুই ভান্সহ 
বেলজিয়ামের ত্যান্তওয়ের্প ছেভে ঠা নিয়েছিলেন পাারিসে। মূলতঃ ছিলেন 
বোধহয় তারা ফ্রান্সের বাশিন্দা। গ্াব্রিয়েল একজন ভূগোলনিদ হলেও পেশা 
হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন খুব সম্ভব বণিগ, বৃত্তিকেই । তার পুত্রলস্তানদের মধ্যে 
টাভাওনিষয়ার ছিলেন বোধহয় ছ্িতীয়। বড তাই মেলশিওর প্রতিষ্ঠা! হর্জন 
করেছিলেন একজন বিশিষ্ট মানচিত্রকর হিসাবে । এক কাকা বাজদবরবারে হিশেষ 
প্রতিষ্ঠা জাভ করেছিলেন খোদাইকর ও চিত্রকর হিসাবে । তার নামও 
মেলশিওর। 

ভূগোল তথ. প্রকৃতি মন্তরাগী পরিবারে জন্পে, দেশ বিদেশের প্রাকৃতিক ও 
সাংস্কৃতিক নান! চিত্রের কাহিনী ও আলোচন! শুনে শুনে দেখ! দিয়েছিল 
কিশোর টাভারুনিয়ারের মনে পিজি চোখে তা দেখার ও জানার, দেশ ভ্রমণের, 
অদ্য তৃষা । তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে “জীবনের প্রথম শিক্ষাপবকে 
যদি ছ্িতীয় জন্মপর্ব রূপে গণ্া কর হয়, য৷ গ্রকৃতপক্ষে তা-ই, তাহলে বল! যেতে 
পারে, এ পৃথিবীতে এসেছিলাম আমি ভ্রমণের তৃষা নিয়েই । ভূ-বিষয়ক বিভিন্ 
প্রসঙ্গ নিয়ে ঘতিদিন আমার বাবার সঙ্গে আলাপ-মালোচন! হুত বহু বিদ্বান 
বাতির । এ বিষয়টির ওপর ভাল দখল থাকার জগ্ত নাম কিনেছিলেন তিনি। 
সেই কিশোর বেলায় আমিও ত শুনতাম যোহাৰিষ্ট হয়ে। মানচিত্রের মাধামে 
যে কটি দেশের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটান হয়েছিল সেগুলির পাঁনে তাকিয়ে 
তাকিয়ে যেন মনের আশ মিটত না আমার । সেই বয়সেই অথৈ হয়ে উঠলাম 
তার মধ্যে কতক দেশকে নিজ চোখে দেখার জন্ঘে ।” 

প্বাইশ বছর পুবে হবার মধো দেখা হয়ে গেল আমার ফ্রান্স, হংল্যাণ্, হলা ৪, 
'য়াপ, ছুইজারলাও, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও ইতালী লহ ইওরোপের সেহ। 


[দশ] 


ভূভাগ। ভালভাবেই বলতে শিখে গেলাম সৰ থেকে দরকারী ও সর্বাধিক 
প্রচলিত ( ইওরোপীয ) ভাষাগুলিও।” 

তাঁর এই ইণ্রোপ ভ্রমণ পর্ব শুরু হয়েছিল ১৫ বছর বম্পস ৫থকে। যখন 
পোল্যাণ্ড দশনে যান তখন তার বয়ম অন্ততঃ পচিশ। তবে, ওপরের বর্ণন! থেকে 
এমন তওয়। অসম্ভব নয়ষে তার আগেই সেখানে এক সংক্ষেপ ভ্রমপ সেরে 
এসেছিলেন তিনি । এই ভ্রামামান জশীবনপর্ব মধ্যেই আয়ত্ব করেছিলেন তিনি 
সমর বিছা । গডে উঠেছিল ইওরোপের বছ উচ্চ অভিজাতর সঙ্গে যোগাযোগ । 
তার বহু ভাষাজ্ঞান বিশেষভাবে সাহাষ্য করেছিল তাকে এদিকে । 

১৬৩* পর্যন্ত তার সব ভ্রমণই ছিল ইওরোপের মধ্যে সীমাবন্ধ। ওই বছরের 
শেষদিকে বা ১৬৩১-এর শুরুতে ইওরোপের সীমান! অতিক্রম ক'রে পা রাখলেন 
তিনি এশিয়ার বুকে। তুরন্ক, পারম্ত আর ভারত দর্শনের স্বপ্ন নিয়ে। এই 
প্রথম এশিধা*পথিক গর্বে পূর্ণ হুল ন1 তার ভারত দেখার সাধ। তুষ্ট থাকতে 
হল তুরস্ক আর পাঁরন্য পরিক্রমা করেই । পারশ্য দেখে অলেঞ্ে। হয়ে ফিরে গেলেন 
তিনি ইওবোপে । আলেকজান্ত্রেত্বা ও সেখান থেকে মাণ্ট হয়ে পা রাখলেন 
ইতালীতে ১৬৩৩-এর কোন এক সময়ে । সঙ্গে তার কতক পারমিক টারকোয়াজ 
বা আলমানী বুঙা বত্ব পাঁথর। 

পরবত্ত্খ পাঁচ বছরকার তা জীবন ইতিবৃত্ত প্রায় অজানা আমাদের । 

১৬৩৮"এর ১৩ই সেপ্টেম্বর ছলেন তিনি দ্বিতীয়বার এশিয়া-পথিক। সঙ্গে 
জনাকয়েক অস্ভগামী। আছেন তার মধ্যে একজন শিশলী, একজন শল্যবিদ এবং 
অনুজ দানিয়েল। এবার তিনি শুধু দর্শন অভিলাধী নন, পুরা দস্তর বাণিজা 
অভিসারীও। লসনম্মানে ভ্রমণ এবং জাগতিক প্রাচুর্য অর্জন-”্এক টিলে ছুই 
পাখি মারার লক্ষা থেকেই এ জীবন-বৃত্তি ঠ্নি বেছে নিয়েছিলেন বলে ধরে নেয়া 
যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। মার্সেই বনর, থেকে জাহাজে চেপে এলেন 
আলেকজান্দেতায়। তারপর সেখান থেকে অলেত1। ছয় সপ্তাহ নেখানে 
কাটিয়ে ২৭শে ডিসেম্বর এক বাণিজ্য যাত্রীগালের সঙ্গে রওন! হলেন পৃবে । মসহুদ, 
বসব, শীবাজ পার হয়ে ১৬৩৯-এবর এপ্রিল শেষে বা ষে-ব শুরুতে হাজির হলেন 
ইস্পাছানে। দেখা করলেন পারস্যের শাছের সাথে । বাণিজা এবং আর্ষণ ছুয়ে 
মশগুল থেকে হলেন এক সময়ে ভারত-পধিক। তার জীবনীকার ম'সিয়ে 
জোবেট-এর অন্ুমিতি অন্তসারে ১৬৩৯-এর শেষ নাগাদ বাতা শুক করেন তিনি 
ইস্পাহান থেকে । ১৬৪০-এ প্রথমে পঙার্পগ করেন চাকায় । এবং ১৬৪*-৪১০এর 


[এগারো ] 


শীতকাল অতিবাহিত করেন আগ্রায়। এসময়ে জলপথ কিংবা শ্বলপথ ধরে 
ভারতে এসেছিলেন কিনি, নিশ্চিত ভাবে জান' যায় না তা। এই গ্রন্থ মধ্যে 
দেয় তার নিজের বর্ণন! থেকে জানা যায়, ৬৪১ আগ্র! থেকে দ্ুণাট যাবার 
পথে এসেছিলেন তিনি বুরহানপুরে । এছাড়া, ওই বছরেরই শেষ নাগাদ উপস্থিত 
হন তিনি গোয়াতেও। এই ভ্রমণকালে আগ্রায় শাস্তির পরিবেশ মধো 
রাজত্ব ক'রে চলতৈ দেখেন তিনি শাহ-্জহানকে | গোঁ থেকে যান তিনি 
গোলকুপ্তায়। লেখানে উপস্থিত হয়ে বিশ্দ খোজখবর নেন হীরা খনিগুলি 
সম্পর্কে। হয়ত গিয়েছিলেনও হীরা খনিগুলিতে । তারপর স্থলপথ ধরে ১৬৪২- 
এর বসস্তকালে ফিরে আনেন স্থরাট | যাঁন সেখান থেকে আহুমদাবাদ । ১৬৪২-এর 
শেষ বা ১৬৪৩-এর শুকুতে উপস্থিত হন জাহান্তজ চেপে পারম্যের বন্দর আব্বাস-এ। 

১৬৪--এর ৬ই ডিসেম্বর প্যারিস থেকে তৃতীপ্নবার এশিয়া-পথিক হলেন 
ট্যাভারনিয়ার। ইতিমধ্যে কখন কোন পথ ধরে জন্মভূমিতে ফিরে গেছেন তা 
আমাদের অজানা । আগের বারের মতো! একই পথ ধরে উপস্থিত হলেন 
আলেকজান্জেত্ত। । এলেন তারপর অঙলেপ্পো-য়। ১৬৪৪-এর ১৬ই মার্চ যাত্রা 
করলেন সেখান থেকে হই কপুচিন পান্রীর সাথে । ইল্পাহানে পা রাখলেন ওরা! 
মে। খুব সম্ভব বদর আব্বাস হয়ে ১৬৪৫-এর জাঙ্ছয়ারীতে হাজির হলেন 
ক্থরাট । ১৪শে জানুয়ারী যাত্রা করলেন দৌলতাবাদ ও নান্দের হয়ে গোলকুওড। 
গেলেন সেখানকার হীরাখনিগুলিতে । প্রথমে রাঁওলকুণ্তা বা রম্মগকোটের 
খনি এলাকায়, তারপর গোলকুণ্। ফিরে সেখান থেকে কান ই কল্পর খনি 
এলাকায় । যান তিনি বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে বিরাজিত কোয়েল নদী বা মৌষেলপুর 
খনি অঞ্চলেও। তবে, এই সময়ে অথবা! পরৰত্তা কোন পর্বে তা জান! যায় না 
সঠিক । ১৬৪৭-এ ভারত দর্শনে সামর্বিকভাবে ফীড়ি টেনে ফিরে গেলেন তিনি 
পারস্যে ( প্রথম পর্ব, ৮ষ পরিচ্ছেদ )। খুব সম্ভব বাবসার়িক প্রয়োজনে । ১৬৪৮. 
এর শুরুতে ফিরে এলেন আবার । ১১ই জানুয়ারী দর্শন মেলে তার ভারতের 
পশ্চিম উপকুলস্থ মিনগ্রেল! বা ভেনগুরলায়। ম্বরাট থেকে ময়েসট্রিখট নামের 
একটি জলযানে চেপে এপেছিলেন সেখানে তিনি। গেলেন সেখান থেকে 
গোয়ায় । ১৬৪১ এএকবার গোয়া ঘুবে যান তিনি। ইতিমধ্যে সেখানে যে 
. অর্থনৈতিক ধস দেখ! দিয়েছে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি তা দেখে। ১১ই 
মার্চ ফিবে এলেন ভেনগুরলায়। যাত্র! করলেন সেখান থেকে এপ্রিলের ১৪ 

তারিখে জাহাজে চেপে বাটাতিয়ায় ( জাধুনিক জাকার্ত, জাতা )। এই ভ্রমণের 


[বারো] 


একাধিক উদ্দেশ্ট মধ্যে একটি ছিল অনুজ দানিয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 

বাটাভিয়। থাকাকালে ছু ছুটি নিকট ভ্রমণ যাত্রায় বেরিয়ে বস্তম গেলেন 
ট্যাভারনিয়ার। সেখানকার রাজার সঙ্গে অঙ্জ দানিয়েলের গড়ে উঠেছিল গভীর 
হৃন্তত।। অতএৰ ট্যাতারণিয়ারকেও গভীর সমাদর দেখালেন রাজা । বস্ম 
থেকে দ্বিতীয়বার ফিবে যখন ক্রমাত্রায় যাবার ভগ্চোগ করছেন এমন সময়ে নিদারুণ 
াগাক্রাস্ত অবস্থায় বস্তম থেকে হাজির হলেন অঙ্পজ দানিয়েল। শত চেষ্ট। 
করেও তাকে বাচাতে পাবরল্ন না ট্যাভারনিয়ার । 

এ ঘঢনার পর বাটা ভয়। থেকে জাহাজে চেপে 1ফণে গেলেন ট্যাভারনিয়ার 
গলাগু। এবং *সখান থেকে ফ্রান্স। প্যারিসে পা পাখেন সম্ভবতঃ ১৬৪৯-এর 
ৰসস্তকালে । 

তারত থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া বত্বার্দি বিক্রয় এখং বাটাতিয়। 
থাকাকালে কতক ডাচ কর্মচারীর পে-ৰিল কেনার শ্বত্রে হল্যাণ্ডের ডাঁচ কোম্পানী 
থেকে ভাএ প্রাপ্য আদায় করার জন্ত ছু বছরের মনে! এরপর ইওরোপেই 
কাটালেন ট্যাভারনিয্জার। পরে, ১৬৫১-র ১০ই জুন প্যারিম থেকে আবার 
যাজ্রা কর্ন পৃবের পথে । হলেন চতুর্থ বারের জন্য এসিয়া-পথিক । অলেপ্পো 
উপান্বত হলেন এই অক্টোবর । কিন্তু দেশ ভুড়ে গোলযোগ দেখ! দেয়ার দরুন 
-সখান থেকে যাত্রা শুরু কর! আব সম্ভব হল পা €স-বছর। কছ্ধশ্বান ঘ্না 
পরিস্থিতির মধ্য গয়ে পাস্ত অতিক্রম করে উপস্থিত হলেন পর বছর শ্যে পর্যস্ত 
শাগর উপকূলের বন্দর আব্বামে। গোলকু গার বাজার একটি জাহাজে মেপে 
১৬৫২স্র ১১ইমে হলেন তিনি তৃতীয় খাবের জন্য ভাতত-পথিক | নামলেন 
মস্্রজিপত্তম। দিনটি ২ব| জুলাই গেলেন মান্দ্রাজ। তারপর গপ্তিকোট, 
গোলকুগার বাজার প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি মীর জুমলার সঙ্গে সাক্ষান্তে জন্যু। 
পয়লা সেপ্ম্বর পৌঁছলেন সেখানে । গোলকুগ্তার রাজার হয়ে সবে গঞ্ডিকোট 
পঙ্থল করেছেন মীর জুমলা ) এ সাক্ষাতকারের উদ্দেশ্য রাজার কাছে কতক 
মুক্ত! বেচা। মীর জুমলার সাথে এ পমৃষকার সাক্ষাতকারগুলি তার কার্ধক্ষমতা 
সম্পর্কে অতি উচু ধারণা সপ্টি করে ট্যাভারনিয়াবের মনে। তার কাছে আশ্বাস 
পেয়ে পনের তারিখে গোলকুপ্ামুখি হলেন ভিনি। কিন্তু ট্যাভারনিয়ারে 
নিজের অসহিষণুতার জন্তই মাঝপথে ভেগ্তে গেল রক্ত বিক্রীর সুযোগ । সাথী 
ম'নিয়ে ছু জভিনে নিগ্ে অবিলথে রওন। হলেন তিনি হথরাটের দিকে । ১৬৪৩-এ 
যেম্পথ ধরে গোলকু গত এসেছিলেন দে-্পথ ধরেই। 


[তেরে] 


নভেম্ববের ৫ বা ১৫ তারিখ পৌছে গেলেন হ্বরাট। ভার অল্প করেকদিন 
পরেই মার! গেলেন জভিন। তার শেষকৃত্য লমাধা ক'রে রওনা হলেন 
ট্যাভারনিয়ার আহমদাবাদ্দ। গুজরাটের মুখল শাসনকর্ত। শায়েস্তা খানেক 
আমন্ত্রণ পেস তার কাছে বত্বা্দি বেচার জন্তু । লেনদেন সাঙ্গ হবার পর ফিরে 
এলেন আবার স্বরুটি। ৬ই মার্চ গুরঙাবাদের পথ ধরে রওনা হজেন সেখান 
থেকে গোলকুপ্তা। এবং গোলকুপ্ডা থেকে হীরা খনিগুলিতে । ৬৫৩০তে 
ফিরলেন স্বরাট । এসে জানতে পেলেন, জাহাজ ধরে পারস্য ফিরে যাবার 
পথ বন্ধ। যুদ্ধ বেধেছে ইংবাজ ও ডাচদের মধো | শেষ পর্যস্ত ১৬৫৪*র ৮ই 
জান্য়ারী পাঁচখানি ডাচ বপতরীর এক, বহরের একটিতে স্থান সংগ্রহ 
ক'রে নিলেন তিনি ভাচদের সঙ্গে হগ্ঠতার সথযোগে। হরমুজ থেকে 
আগত একটি ইংরাজ পণাবাহী জাহাজ বছরকে আটক করার জন্ত পাঠান 
হয়েছিল এ ডাচ বহরটিকে। এই সংঘর্ষে জোর মার খেল ইংয়েজরা ৷ নাঁনা 
কারণে পথে অনেক বিল্থের পর ৭ই মার্চ ভিড় ডাচ রণতক্ধী বহর আব্বাস 
ব্দরে। ইস্পাহান রগুনা হলেন সেখান থেকে ট]াভারনিক়ার । পথে দশন 
অভিলাষ নিয়ে উপস্থিত হলেন কেরমান। কিনলেন সেখান থেকে ফ্রান্সে 
বগ্ানি করার জন্য বিপুল পরিমাণে সেখানকার গ্রসিদ্ধ সবেস জাতের পশম । দেশে 
ফেরার শ্থষোগ না থাকায় তারপর ঘুরে ঘুরে দেখে চললেন পারন্তের আগে না 
দেখা বিভিন্ন অঞ্চল। প্যারিসে ফিরলেন সম্ভবতঃ ১৬৫৫-ব শরৎকালে। 

১৬৫৭র ফ্রেক্রয়ারীতে পঞ্চমৰার পৃৰ-্পথিক হলেন ট্যাভাবনিয়ার। মার্সেই 
বন্দর ত্যাগ করার অল্পকাল পরেই জলদস্থারা পিছু ধাওয়া করল জাহাজটির ৷ বাধ্য 
হল সেটি তউলনের কাছে একটি বন্দরে আশ্রয় নিতে । সঙ্গে নিয়ে চলা রড 
সম্ভার নহ স্থলপথে ফিবে এলেন তান দেশে। অন্যান্য ভারি পণ্যসামগ্রী বয়ে 
নিয়ে চলল সেই জাহাজটিই। মার্সেই থেকে চাপলেন আবার ইতালীগাম? 
একটি ইংরাজ জাহাজে । তুসকানীর ছিতীয় ফাভিনাগ্ডের সঙ্গে সাক্ষাতকারের 
পর একটি ডাচ জাহাজে চেপে এলেন তুরস্কের ম্মারন! বন্দরে । ইরিভান ও 
তাবরিজ হয়ে পৌছলেন ইম্পাহানে। সেখানে খবর পেলেন, মৃঘল সিংহালনের 
অধিকার নিয়ে শাহ-জহানের পুরদের মধ্যে বিবাদের দরুন জটিল পরিস্থিতি দেখা 
দিয়েছে ভারতে । ভারতে আসার বামন! গুটিয়ে রাখলেন তাই কিছু দিনের 
জন্তে। তারপর নিজে হুরাট যাত্রার পূর্বে লিখকেন শায়েস্তা খানের কাছে এক 
পঞ্জ। শায়েস্তা খানের জন্ত ইওরোপ থেকে মংগ্রহ কর! ছূর্লত দামগ্রীগুপ্তি 


[চোদ্দ] 


অধিকাংশ এক বিশ্বস্ত লোক মারফত আগেভাগে পাঠিয়ে দিলেন মহুলিপত্তম | 
পত্রের উত্তরে শায়েন্ত খান* প্রথমে তাকে লিখলেন জহানাবাদ আনার জন্য। 
ধাতে নিরাপদে ও বিন! বাধায় মুঘল পাআজ্য মধ্য ভ্রমণ করতে পারেন পাঠালেন 
সেজন্য এক উদার ছাড়পত্র । বধার জন্য সথথাটে আটকে গেলেন টাভারশিয়ার | 
ইতিমধ্যে এল শায়েস্ত। খানের কাছ থেকে আরে ছুখানি পত্র। প্রথমটিতে 
লিখলেন তাকে বুরহানপুরে এসে দেখা করার জন্ত। ছিতীয়টিতে নির্দেশ পাঠালেন 
উরঙাবারদ আসতে । স্বরাটের শাসনকর্তা মীর্জ। অরবের কাছে যখন বিদায় নিতে 
গেলেন তিনি জানালেন গ্ররঙউঞ্জেবের কাছে পাঠান! হয়েছে তার এদেশে আসার 
সংবাদ। তাই, যতদিন পর্ধন্থ তার কাছ থেকে কোন নির্দেশ না আসছে ততদিন 
ষেন স্থরাট ত্যাগ না করেন তিনি। পরিস্থিতি জানিয়ে তখন শায়েস্তা খানের 
কাছে পত্র দিলেন টাযাভারনিয়ার । শাসনকর্তা যাতে তাকে শ্ৃরাট ছাড়ার অনুমতি 
দেন সেজগ্ প্রার্থনা করলেন তার হস্তক্ষেপ। শায়েস্ত। খান সেইমতো। নির্দেশ 
পাঠালেন শাসনকতার কাছে। ছমাস শ্বরাটে এভাবে আটকে থাকার পর 
শায়েস্ত|! খানের সঙ্গে দেখা করার জন্ত যাত্রা করলেন ট্যাভাপনিয়ার। শায়েস্তা 
খান তখন অবরোধ ক'রে রয়েছেন দাক্ষিণাত্যের চাকন ( চৌপর )। সেখানে 
হাজির হয়ে শায়েস্তা খানের সঙ্গেণলেন-দেন চুকে যাবার পর যাঞ্জ॥। করছেন তিনি 
দক্ষিণে গোলকুগ্ডার হীরাখনি অঞ্চলে । ১৬৬,-এর শেষ বা ১৬৬১-র প্রথম 
নাগাদ ফিরে এলেন স্বুরাট। সেখান থেকে তারপর পারন্ত । এবং পারস্য 
থেকে ১৬১২"র কোন'এক লময়ে জন্মভূমি প্যারিলে । 

ইতিমধো বুথ দেখ! ও কলা বেচার নীতি অনুসরণ ক'রে অর্জন করেছেন তিনি 
প্রভৃত সম্পদ। পার হয়েছেন ৫৬চি বসম্তভ। পনের থেকে ছাপানন--এই দীর্ঘ 
৪১ বছরের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন দেশে দেশে দ্িশে দিশে। দেখা! দিল 
্বভাঁবতঃই এবার তার মনে থিতু হুবার বাসনা । করলেন তাই এতকাল পর 
বিয়ে । এক বত ব্যবসায়ীর কন্তাকে । নাম মডেলিন। 

থিতু হবার বান! সত্তেও যষ্ঠ বারের জন্ত আৰার পুবের পথিক হতে হল 
ট্যাভারনিয়ারকে | শেষবারের মতো ৰেশ কিছু অর্থ উপার্জন এবং যেখানে য। দেনা 
পাওন! ঝয়েছে তার নিষ্পত্তি ক'রে ৰাবস! গুটিয়ে নেয়ার জন্তই এবারকার যা! 
'তার। সঙ্গে নিলেন চার লক্ষ লিতর (তিন লিভর--ছুই বূপিয়া) মূলোর বত্র সম্ভার । 
সাথী হিমাৰে নির্বাচন করলেন এক তরুণ ভাইপোকে । মরিম ট্যাভারনিয়ারের 
ছেলে তিনি। এছাড়াও একজন শলাবিদ এবং আবে! তিনজন বিশিষ্ট অনুগামী । 


[ পনেবে ] 


১৬৬৩-ব ২৭শে নভেম্বর প্যারিস ছাড়লেন সদলবলে। ১৬৬৪র ১*ই জানুয়ারী 
জাহাজে চাপলেন লেগহর্ণ যাবার লক্ষ্য নিয়ে মার্সেই বন্দর থেকে। বহু 
ছুথটনার মধ্যদিয়ে অল্পের জন্ত মরণ এড়িয়ে পৌছলেন শেষ পধস্ত ম্মারনায় । ২৫শে 
এপ্রিল থেকে ৯ই জুন পর্যস্ত সেখানে কাটিয়ে বণিক যাত্রীদলের সঙ্গে রওন। 
হলেন তাঁবরিজ। [তিনমাস একটানা পথ চলার পর ১৪ই সেপ্টেগ্র হাজিএ 
হলেন সদলবলে ইরিভান। তাবরিঙ্জ পৌছিলেন ৯ই নভেম্বর। যাত্জার ধকল 
সইতে না পেরে এখানে অস্থস্থ হয়ে পড়লেন তার দুই অন্গগামী। একজন ঘড়ি 
নির্মাতা, অন্যর্জন স্বর্ণকার। মারা গেলেন দুজনেই । বাধ্য হলেন ভাইপো! 
পীী-কেও এখানে কপুচিন আশ্রম-প্রধানের কাছে রেখ যেতে । ১৪ই ডিসেম্ছর 
উপস্থিত ছলেন ইস্পাহানে। তিনদিন পর সাক্ষাৎ করলেন পারশস্ডের শাহ দ্বিতীয় 
ম্বাবাসের সাথে। বেচলেন "হার কাছে সঙ্গে নিয়ে আস! মুক্তাগুলি ছাড়। 
ন্যান্ত যাবতীয় রত্ব ও ছর্লভ সামগ্রী । এবং বেশ চড়। দামেই । আদায় করলেন 
বিন! শুক পারন্তে অন্থান্থ সামগ্রী বেচার স্থযোগ | গ্রহণ করলেন শাহ তার 
ভাইপোর দায়িত্বও । দিলেন নিজের তৈরী করা নক্স! মতো কতক রত্বালঙ্কারেরও 
বরাত । 

১৬৬৫-র ২৪শে ফেব্রুয়ারী পঞ্চম বা শেষৰান্গের মতো! ভারতম্পথিক হলেন 
তিনি ইম্পাহান থেকে। এপ্রিলের শে সপ্তাহে পৌছলেন বদর আব্বামে। 
জাহাজে চেপে ৫&ই মেনাগাদদ পারাখলেন স্থরাট বন্দরে । এ সময়ে ইংাজ 
রাজ-্গ্রতিনিধি স্ুরাটের ইংরাজ কর্মকর্তাদের কাছে পৌছে দেয়ার জন একটি 
চিঠি দেন তার কাছে। বোধহয় উওরোপে ুদ্ধ নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ 
রয়েছে এতে এই সন্দেহ থেকে ভাচরা সুকৌশলে চুরি করল দে চিঠিখানি। 
রাখল তার বলে সাদ কাগজ ভরাট অঙ্রপ একটি খাম। অতীতে বাটাভিয়ায় 
তার প্রতি করা৷ ভাচ বাবহার এবং বর্তমান ঘটনাটি ডাচদের প্রতি ঘোর বিরূপ 
ক'রে তুলল তার মন। অন্তর্থিকে ইংবাঁজরাও হয়ে উঠল তার প্রতি ঘোর সন্দেহ 
পরাগণ, দিল এমনকি হত্যার হুমকি পর্ধস্ত। “ফলে, ভারত ভ্রমণের য! কিছু পূর্ব 
পৰিকল্পনা তছনছ হয়ে গেল তার। ডাচ আচরণের জন্ত কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে 
পত্র দিলেন তিনি বাটাভিয়ায়, ভারতীগ্ন অঞ্চলের ডাচ প্রধানের কাছে। হুমকি 
দিলেন, বদি সন্ভোধ্নক পদক্ষেপ নানেয়| হয় তবে ক্রান্সে ফিরে বাবার পর 
এ নিয়ে তোলপাড় করবেন তিনি, অভিযোগ পেশ করবেন পারন্তের শাহর 
কাছেও। কিন্তু ভাচদের পক্ষ থেকে তার ক্ষোত দূর করার কোন গরজ দেখান 


[ ষোলো ] 


হয়েছিল বলে যনে হয় না। আত এটিহ সম্ভব তাকে প্ররণ যুগিয়েছিল দুখ, 
715101 01 0)৩ (001700006০1 06 10000) 11 451 নহটি লিখত5। 

অন্তর্দিকে, ট্যাভাবনিয়ার স্বরাঢে পা দিতেই সেখানকার শাসনকর্ত। ধরিয়ে 
দিলেন তার হাতে একখানি ফরমান। তার সঙ্গে নিয়ে আস! যা! কিছু বত্ত ও 
ছুলভ সামগ্রী সবার আগে দেখাতে ভবে সম্রাট উরঙজেন্কে ৷ শ্িনি কেনা- 
কাটার পর যা থাকবে তা-ই শুধু বিক্রী করছে পারবেন অন্তর । কেনাকাটায় 
এই অগ্রাধিকার বিধি পশ্প্রতি চালু করেছেন ৫ গেব | স্ব'তরাং ভাগে এলে 
সবার আগে শায়েস্তা খানের কাছে যাবেন--এ প্রতিশ্রতি বজায় রাখা এবাও 
আর সম্ভব হুল না টগাক্চারনিয্[রের পক্ষে। তাছাড়" শায়েস্তা খানও তখন 
সুদুর পৃবে বাঙলা । অতএব জহানাৰাদ বা দিল্লীর দিকেই রওনা ইলেন 
ট্যাভারনিয়ার। গেলেন সম্ভবতঃ বুরহানপুর, মিবোগী, গোয়ালিয়র ও আগ্র। 
হয়ে। সেপ্টে্র মাসের বার ভারিখ পেলেন সআাটের সঙ্গে পাক্ষাতেন স্থযোগ। 
বেচলেন তার কাছে কতক অতি মূল্যবান রত্-দামগ্রী। সমাটে প্রধানমন্ত্রী ও 
মামা, শায়েস্ত। খানের বড ভাই জাফর খানও কিনলেন কতক সামগ্রী । কিন্ত 
তার সাথে মন কষাক | দেখ। পিজা একটি বড মুক্তাকে কেন্দ্র ক'রে । এটির জন্ত 
যে দায় ট্যাভারনিয়ার চাহলেন প্রথমে ভা দিয়ে কিনে নিয়ে, পরে সম্ভবতঃ 
রাজকীয় রত্ব যাচাইকারদের প্ররোচনায় ধিতে চাইলেন দশ হাজার টাকা কম। 
তার কাছ থেকে ফেরত নিযে বেচলেন সেটিকে শেষ পথন্ত টযাভাবনিয়ার ঢাকায় 
শায়েস্তা খানেক কাছে। কিন্তু টাক! দেয়ার বেল! দেখ! ধিজ তাঁ+ সাথেও এটিএ 
দ্বাম নিয়ে বিঝোধ | শেষ অব্দি সেই দশ ছাজার টাক! কম নিয়েই তুষ্ট থাকতে হুল 
তাকে। 

ছু মাস জহানাবাদে কাটান এ সময়ে ট্যাভারনিয়ার । উরঙজেৰের আগ্রছে 
স্থযোগ জুটে যায় তার সম্রাটের দুল'ভ ধত্ববাজি প্রত্যক্ষ করার। আর, পেকে 
যান সেই অবসরে সম্রাটের জম্ম উৎসব ও সেই উপলক্ষে ওজন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ 
করার স্থযোগ ও । 

জন্ম-্উৎ্সব শেষ ছল ৯হ নতেম্বর। পরদিন প্রত্যক্ষ করলেপ তিনি সম্রাটের 
ঃত্বরাজি। এরপর গেলেন আগ্রায় । সেখান থেকে ২৫শে নভেম্বর যাত্রা করলেন 
শায়েস্তা খানের সাথে দেখ! করার জন্য বালাম । লক্ষে বিখ্যাত ফরাসা 
চিকিৎসক ও পধটক বানিক্জার এবং চেপট নামের আরেকজন লাী। এলাহাবাদ 
ও বনারস হয়ে পৌঁছলেন পাটনায়। পাটন! তখন বাগুল। ্ববার প্রধান বাণিজা 
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কেন্্। আট দিন সেখানে কাটিয়ে ২৯পে ডিসেম্বর তরী ভানালেন গঙ্গার বুকে। 
১৬৬৬-র ৪ঠ জানুয়ারী উপস্থিত হলেন একদ! বাজধানী শহর বাঁজমহলে। ৬ই 
এপ্রিল ম'সিয়ে বানিয়ার তার সঙ্গ ছেড়ে যাত্র! করলেন কাশিমৰাজার। ট্যাভার- 
নিয়ার এগিয়ে চললেন ঢাকার উদ্দেশে । ১৩ তারিখ পৌঁছলেন সেখানে । দেখ 
করলেন পরদিন লবাৰ শায়েম্ত! খানের সঙ্গে । তার কাছে রত্ার্দি বেচে কাশিম- 
বাজারের ওপর হপ্জি নিয়ে ২৯ তারিখ যাত্র। করলেন সেখানে । নৌ পথে-ই। 
পৌঁছলেন ১২ই ফেব্রুয়ারী । ঠাই নিলেন সেখানকার ভাচ কুঠিতেই। মৃখল 
কোধাধ্যক্ষের কাছে হুণ্ডি উপস্থিত করলে অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন তিনি। 
বললেন, তিনদিন হল শায়েন্ত। খানের কাছ থেকে আদেশ এসেছে অর্থ ন! দেয়ার 
জন্য । পরে অবশ্ঠ শায়েস্তা খান আদেশ দিলেন কুড়ি হাজার কেটে রেখে ৰাকী 
টাকা দিয়ে দিতে। এবং শেষ অব্দি ট্যাভারনিয়ারকে তুষ্ট থাকতে হল দশ হাজার 
টাক কম নিয়ে। 

টাকা আদায় চুকে যাৰার পর ফিরে এলেন ট্যাভারনিয়ার পাটনায়। জুন, 
জুলাই কাটালেন সেখানেই । ২র! জুলাই স্যোগ হল তার গ্রহণ ও তুপলক্ষে 
নান ও অন্তান্ত আচারশ্মনুষ্ঠান দৃশ্ত প্রত্যক্ষ করার। সম্ভবতঃ অগাষ্ট মাসে 
আগ্রা ফিরে আসেন তিনি । সেখানে ফরাষী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
আলোচন। হয় পারন্ত ও ভারতে একটি কুশলী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা! নিয়ে 
্রাটে ফিরে আসেন ১লা নভেম্বর । দেখ! হয় সেখানে পধটক ম'দিয়ে থিতে- 
নটের সাথে। মান্জাজ ও গোলকৃণ্ড| পর্যটন সেরে স্ুুধাটে এসেছেন তিনি । 
১৬৬৭"র প্রথম দিকে, সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, বন্দর আব্বাসগামী জাহাজে 
চেপে হুরাট তথ! ভারত ত্যাগ করেন ট্যাভারনিয়ার। সেখানে পৌছে মোলা- 
কাত ঘটে অন্তান্ত ইওরোপীয় ছাড়াও গ্রপিঘ্ধ পর্যটক চাডিনের সঙ্গে । মাস 
কয়েক ইম্পাহান কাটিয়ে যাত্র! করলেন পশ্চিমমুখি। ১৬৬৮"র প্রথম দিকে পা 
রাখলেন কনস্তাস্তিনোপল.এ। সেখানে বেশ কিছুদিন কাচিয়ে হলেন স্বদেশ 
অভিমুখি। প্যারিসে ফিরলেন ৬ই ডিসেম্বর । তার নিজের কথায় “চল্লিশ বছর 
কাল মধ্যে ঘুরেছি আমি ৬*১*** লীগে/ও বেশি । এর মধ্যে মাত্র একৰারই 
এসিয়া থেকে ইওরোপ ফিরেছি আমি জলপথ ধরে। ছটি ভ্রমণ পর্ব মধো বিভিন্ন 
পড়ক পথ ধরে অবসর মতে! ঘুরে ঘুরে দেখেছি সমগ্র তুকাঁ, পুরো৷ পারল, লারা 
ভারতবর্য, এবং বিশেষ ক'রে বিখ্যাত হীর। খনি অঞ্চল, যেখানে আমার আগে 
কোন ইওরোপীয়-ই যায়নি আর । (শেষের মন্তবাটি অবশ্ত সঠিক লয় । তার 


[ আঠেরে! ] 

আগে ১৫৭০-এ ফ্রেডেবিক, ১৬২২-এ মেখম্ড, এবং আরো! কতক ভ্রষণ করেন 
খনি 'এলাক! )। 

ত্বদেশে ফেরার পরে পরে এরূপ বিখ্যাত একজন পর্যটককে দেখার আগ্রহ 
নিয়ে রাজা চতুর্দশ সুই আমন্ত্রণ জানালেন তাকে দরবারে । এই হুযোগে তার 
সাথে বেশ কিছু পরিমাণ ব্যবসাও কঃবে নিলেন ট্যাভারনিয়ার । বেচলেন তার 
কাছে কয়েকটি বড় হীরা ও কতক অন্ঠান্ত দামী রত্ত পাথর ' কৃতিত্ব ও মাতৃ- 
ভূমি দেবার স্বীকৃতি হিমাৰে জানানে। হল তাকে সম্মান ও সংবর্ধনা উন্নীত করা 
হল অতিজ্াতর সোপানে।' ১৬৭ এশ্রিলে কিনলেন তিনি জেনেভার কাছে 
ধনী (4১0১০০)-র জঙ্গিদারী । সেখানকার তুর্গটিকে সংস্কার ক'রে সাজিয়ে 
নিলেন প্রাচ্য রীতিতে । এখানে ,বসেই তৈরী করেন তিনি তার ভ্রমণ বিবরণীর 
পাণুলিপি। ছ ছটি হ্বদীর্ঘ ভ্রমণের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা লিপির এলোমেলে! বিরাট 
ভূপকে সাজিয়ে গুছিয়ে গ্রকাশযোগ্য রূপ দেয়! ছিল না মোটেই সহজসাধা কাজ । 
বিশেষতঃ তিনি নিজে যেখানে লেখক বা এতিহামিক নন, একজন ব্যবসায়ী, 
সাছিতা বা ইতিহাসের চেয়ে অনেক ৰেশি ভাল বোঝেন টাক-তুমান-ভুক্কাটের 
হিসাব। পাতুলিপি সংকলন ও সম্পাদনায় আংশিকভাৰে সাহাব করেন তাঁকে 
98000) (02810025690 এবং আংশিকভাবে খুব সম্ভবত 10801867 ৫6৪ 
[.917069। ভুজনেই ছিলেন লেখফ। প্রথম জন ছিলেন আঁৰার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস- 
বিদও। দ্বিতীয় জন ছচটি ভ্রমণ পর্বের একটিতে সঙ্গী হয়েছিলেন ট্যাভার- 
নিয়ারের। কিন্তু এই অভিজ্ঞ সাহাযাকারীর! তার বিবরণের সম্পাদনায় তাকে 
নিষ্ঠভাৰে সাহাষ্য করেছিলেন ৰলে আভান্তরীণ সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় না। 
থেকে গেছে বিবরণ মধ্যে বন্থ কিছু অসঙ্গতি, বেশ কিছু পরস্পর বিরোধী তথ্য ও 
বক্তব্য । এ সত্বেও তার বিবরণ নিঃসন্দেহে এক বিপুল তথ্যের খনি । 

এসিয়ার কোন ভাষাই জানতেন না ট্যাভারনিয়ার। সর্বত্রই কাজ 
চালিয়েছেন তিনি দোভাষীর মাধামে। আবার কতক তথা অপবের মাধামে 
সংগৃহীত । এক্ষেতে, এই বিপুল তথ্য খনি মধে' কিছু ভুল-ত্রাস্তি থাক! অতি 
স্বাভাবিক । কিন্তু সেই অজুহাতে তাঁর বিবরণের গভীর গুকত্থ মোটেই উড়িয়ে 
দেয় চলে না। সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে বিদেশী প্রত্যেক পর্টককেই দাড় 
করাতে পারি আমরা আনামীর কাঠগড়ায় । বরং উচ্চশিক্ষিত না হয়েও বু 
ক্ষেত্রে তিনি যে গভীর উপলব্ধি ও অন্তর্ত্ির পরিচয় দিয়েছেন ত। সত্যিই 
আশ্চ্যকর, অপ্রত্যাশিত॥ তার কাছে কি কি পাইনি খুঁত ধরা পণ্ডিতের মতে! 


[ উনিশ ] 


তার অভিযোগ তালিকা গ্রস্তত না ক'রে য1 পেয়েছি তার জন্তই আমাদের কুতজ 
থাক! উচিত । 

১৬৭৫-এ ট্যাভারনিয়ারের প্রথম বই প্রকাশিত হয় *২০%511৩ [২6180100 
৫0 5611811 ৫ 018104 918110957 লামে | তার 20980000 0209, 096 91 
০598৪ প্রকাশ পায় পরের বছর। তার বিবরণী গ্রত্ৃত জনপ্রিয়ত! অর্জন 
করে প্রকাশ হবার পর। লাভ করে থিভেনট, বানিক্সার এৰং চাডিন--যারা 
টাভারনিয়ারের চেয়ে খুব সম্ভবতঃ অনেক বেশি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন--তাদের 
বিবরণের চেয়েও অনেক বেশী সমাদর । এর একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে 
ট্যাভারনিয়ার তাত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেশন কিছু বর্ণনা করেননি, করেছেন 
একজন বুদ্ধিদীথ ও রসবোধমম্পন্ন বাক্তির দর্শক মন নিয়ে । ১৬*৯-তে প্রকাশ 
করেন তিনি 876 76০5611 ৫6 11008667118 1২619610108 ৰইটি। 

১৬৭৯ থেকে ১৯৮৪ পর্যস্ত অবদর জীবন মধ্োও মম্তবতঃ অল্প বিস্তর ব্যবসার 
সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন ট্যাভারনিয়্ার । অন্ততঃ তিনি যে কর্মব্যস্ত 
জীবন যাপণ ক'রে চলছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কোন। ১৬৮৪ তে ব্রাণ্ডেন" 
বার্গ-এর ইলেকটর-এর আমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত,ছলেন বাঁলিনে। ডেকে ছিলেন 
পূৰ জগতে উপনিবেশ ও বাণিজ্য সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তার পরামর্শ 
গ্রছণের জন্ত। এ ব্যাপারে তার হয়ে মুঘল সমাটের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার 
দায়িত্ব নেয়ার জগ্চও। ট্যাভারনিয়ারের বয়স তখন ৭৯। ভারতে ইলেকটবের দু 
হবার প্রস্তাব পেয়ে দেখালেন এ বয়সেও ভারতে আসার উতৎ্লাহ। স্থির হল 
তিনটি অন্সজ্জিত জাহাজে ক'রে যাওয়া হবে ভারতে । টাযাভারনিয়ারকে শুধু 
দূত হিসাবেই নির্বাচন কর! হুল না, নিযুক্ত করা৷ হল ইলেকটরের অবৈতনিক 
পারিষদ এবং নৌ-বিষয়ক উপদেষ্টা রূপেও। এর অল্প পরেই বেচে দিলেন তিনি 
শবনীর জমিদারী । সম্ভবতঃ আৰার বিদেশ বাণিজো অর্থ লগ্মী করার জন্যে । 
কিন্তু শেষ অব সব পরিকল্পনা বাতিল করক্লেন ইলেকটর। তবু বাণিজ্যের নেশা 
থেকে ছুটে আনতে পারলেন ন] ট্যাভারনিয়ার । ২২২,০০০ ফ্রাঙ্ক লগ্লী কঃরে 
পাঠালেন বাণিজ্যের জন্ত তাইপে! পীরীকে ভারতে । শোনা যায়, পীরী নাকি 
পারক্ে স্থায়ী ভাবে থেকে যান এবং ফাকি দেন লাভের পুরে! গ্রাপা থেকেই। 
এবং ক্ষতি উত্তুল করার জন্যে ১৬৮৭সতে সপ্তম বারের জন্ত এপিয়া"পথিক হন 
তিনি। বাস্তব ঘটন! যাই হোক, প্রমাণ মেলে, ব্ইভেনের রাজার ছাড়পত্র নিম্নে 
১৬৮৮"র ফেব্রুয়ারী নাগাদ তিনি উপস্থিত হন বাশিয়ায়। এই বিখ্যাত অতিথি 


[ কুড়ি ] 


যাতে স্বাচ্ছন্দোর সাথে মন্ধে! আদতে পারেন তার হুবাবস্ব! ক'রে দেয়ার জন 
নির্দেশ পাঠানো হয় সীমান্তে। 

শেষ পর্যস্ত রাশিয়াতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ট্যাভারনিয়ার । তবে সে 
ঘটনার সঠিক তারিখ আমাদের অজানা। 


ইম্পাহান থেকে গোমব্রন (বন্দর আব্বাস ) 


|| এক | হয়ে স্ুরাট যাবার পথ-পরিচয় | 


ধরুন, আপনি এখন পারস্যের ইস্পাহান শহরে। ভাবছেন, কিভাবে, 
কোন পথ ধরে যাঁবেন ভারতবর্ষে । দর্শন করবেন মহাপ্রতাপী মৃঘলঘের ক্ষমত। 
কেন্দ্র দিল্লী ও জহানাবাদ। 

ভারতের সঙ্গে পারন্ডের সীমান্ত রেখ! চাএশো কোঁশেরও বেশি দীঘল। 
একেৰারে সাগর-কুল থেকে মাউন্ট তউকুস ব| ককেসাস (গ্রক্কত পক্ষে হিন্মু 
কোছ) পর্বস্ত। এসত্বেও তুরস্ক থেকে পারন্তে যাৰার ঘত পথ রয়েছে, নেই 
অত পারস্য থেকে ভারত যাবার । ছুয়ের সীমান্ত মধ্যে রয়েছে তেপান্তরের মতে! 
বধু বিস্তীর্ণ মরুভূমি । মেলেনা যেখানে এক ফৌটা জল। তাই, যাবার মতো 
পথ বলতে মাত্র দুটিই । এর একটি পথ ধরে যেতে হলে দিতে হবে আংশিক ভাবে 
সাগরপাড়ি । এজন্য যেতে হুবে ইস্পাঞান থেক বন্দর হরমুজ-এ, চড়তে হবে 
সেখান থেকে জাহাজে । অন্থটি পুরোপুরি ভূ-পথ। চলে গেছে কন্দছারের 
মধ্য দিয়ে। 

ভারত মহাসাগর এলাক1 নয় আমাদের ইওরোপীয় সাগর এল।কার মতে || 
উপায় নেই সেখানে লারা! বছর ধরে যখন খুশী সাগর পাভি দেয়ার । নভেদ্বর 
থেকে মার্চ, এই মান কটিই য৷ জাহাজ চলাচলের মরশুম। তাই হুরমুজ থেকে 
ুরাট যাবার ৰ! হথরাঁট থেকে হরমুজ আসার জন্থ লাগর পাড়ি দেয়ার সুযোগ 
পাবেন শুধু যা তখনই । এর মধ্যেও রয়েছে আবার কিছু বৈচি্র। ফেব্রুয়ারী 
শেষ হবার পর স্থরাট থেকে বাআ করার তুষোগ পাবেন আপনি খুবই কম। কিন্তু 
হরমূজ থেকে যাত্রা করতে হলে শুধু মার্চ গ্লাসের শেষ অবধি কেন, ১৫ই এপ্রিল 
পর্যস্তও মিলবে সে আ্ুযোগ। যে পশ্চিম! বাতা ভারতে বধা খতুকে 
আবাছন ক'রে আনে তা বইতে শুরু কবে এ সময় থেকেই। প্রথম চার মাস 
বাতাস বছে চলে উত্তর-পৃৰ দিশি থেকে। এর আনুকূল্য হুরাট থেকে হুরমৃ্জ 
আস! স্ব হয় পনের থেকে কুঁড়ি দিনের ভেতর । ইতিমধে) ডিগ্রী-ভিগ্রী ক'রে 


২ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! তারত 


কোপ পরিবর্তন ক'রে পরিণত হয় এ বায়ু উত্তর! বাতাসে । সম্ভৰ হয় এ সময়েও 
হুরমুজ থেকে নুরাট এবং হুরাট থেকে হরমূজ যাতায়াত। তবে সময় লাগে 
তখন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিন। বদি চোদ্দ-পনের দিন মধ্যে হরমৃজ থেকে 
জুরাট আসতে চান তাহলে উচিত হবে মার্চ ৰ! এপ্রিলের শুরুতে জাহাজে চাপা। 
সা4' পথ পাবে সে তখন অনুকুল পশ্চিম বাছু। 

হরমুজ থেকে যে সব জাহাজ যার! করে তার! পারস্ত উপকূল থেকে নিরাপদ 
দুরত্ডে সরে থাকার জন্ধ ক্রমশঃ কাছাকাছি হতে থাকে আরৰ উপকূলের । এগিয়ে 
চলে (উত্তর পুৰ আরবে অৰন্থিত ওমানের রাজধানী ) মনকাত"এর দিকে । 
স্থরাঁট থেকে বাত্র/ করা জাহাজগুলিও হরমূজ উপসাগরে প্রবেশের জন্য অনুনরণ 
করে এই একই পন্থার। তবে, উভয়দিকগামী কোন জাহাজই থামে ন! কিন্তু 
মসকাতে । থামলেই শুক দিতে ইৰে সেখানকার আরবীয় রাজাকে । পত়ুগিজদের 
কাছ থেকে অধিকার ক'রে নিয়েছেন তিনি এ বন্দরটিকে । 

তিনটি পাহাভের ৰিপরীতদিকে একেবারে সাগরকুলে অবস্থিত মসকা্ 
শহরটি। এর কুলে ভেড়। এ কারণে বেশ কষ্টসাধ্য । গডে উঠেছে শহরটি একটি 
পাহাড়ের গোড়া ঘেষে। এপাছাড়টির ওপর তৈরি করেছিল পতুগিজবা গুটি 
তিন-চাবেক দুর্গ । মলসকাত, হরমুজ ও বসরা পুৰ জগতের এ তিনটি এলাকান্তে 
কিন্ত অতি অসহ গরম । এতকাল এ সাগরের নৌশ্বাণিজা ছিল ইংরাজ ও 
ডাচদের একচেটিয়া । ইদানিং ৰছর কতক হুল কিছুট। পরিবর্তন ঘটেছে 
পরিস্থিতির । আর্মেশিয়ান, ভারতীয় মুসলমান এবং বণিয়াদের জাহাজও দিয়ে 
চলেছে সাগর পাড়ি। তৰে ভারতীয়রা নৌ-চালন৷ বিন্তাটির গভীরতায় 
তেমনভাবে প্রবেশ করতে পারেননি ৰলে তাদের জাহাজে যেতে শ্বত!বতংই 
অন্থম্তি দেখা দেবে আপনার মনে। এছাড়। ফ্রাঙ্ক (গ্রীক বাদে অন্থান্ত 
ইউরোপীয়ান )-দের মতে! নিয়োগ করে ন তার! হুদক্ষ দিশারী ও | 

ক্ুধাটগামী জাহাজগুলি বায় দিউ ও সেন্ট জিন ( সন্জান )-এর জলপথ 
ধরে। তারপর নোঙর ফেলে স্থওয়ালী বিরামস্থলীতে | এটি স্থরাট থেকে মাত্র 
চার কোশ আগে। আর নী মোহনাটি এ থেকে উত্তরদিকে মাত্র ছুকোশ দুরে। 
স্থরাট সমগ্র মুঘল সায়াজ্যে থাক! একমাত্র বন্দর। ন্মুরাট ও দুওয়ালী মধ্যে 
আনা-নেয়। করা হয় শকট ও নৌকায় ক'রে। ৰড় জাহাজগুলি এ নদীতে 
গ্রবেশ করতে পারে না মোহনায় বাঁজিচর থাকার দরুন। শ্থওয়ালীতেই খালা 
করতে হয় তাদের। এ ছাড়া ভাচ ও ইংবাঁজ ছুয়েরই নেই স্ুবাট প্রবেশের 


ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত ৩ 


অছমতি। এজন্ঠ সথওয়ালীন্েই করতে হয় তাদের পণ্য খালাস, ফিরে যেতে 
হয় সেখান থেকেই । তবে কিছুকাল হল বর্ষ। বিরতি কাঁলে জাহাঞ্জগুলিকে নদী- 
বুকে রাখার জন্ শুমতি দে! হয়েছে ইংরাজদের | 

স্থরাট মাঝাবি আকারের একট শহর । যে দুর্গটি বয়েছে সেখানে তাও 
০*মন খজবৃত না শক্তিশালী নয়। জলপথেই যান, মার স্থলপথেই যাঁন, “তে 
হবে আপনাকে এটির পাশ দয়ে। দুর্গটির চারকোণায় রয়েছে চারটি গম্থুজ। 
দেয়ালের ওপর আনা ন! থাকার দরুন কামানগুলিকে বসানো! হয়েছে পৃথক 
মঞ্চ তরি ক'রে । ছুর্গটির শাসনকর্তার নেই কিন্তু নগরের ওপর কোন কর্তৃত্বই। 
রয়েছে ভার পূথক একজন শসনকর্তা। বন্দর শুষ্ক ও অন্তান্ত কর তিনিই আদায় 
ক'রে থাকেন এ প্রদেশ থেকে ৷ নগবটির ঘের ধ্দয়াল মাটি দিয়ে তরি | সাধারণ 
অধিবাপীদের বাড়িগুলি গোলাঁবাড়িব মতোই দেখতে । নিছক নলখাগড়া 
দিয়ে গড়! । ভেতরে কি ঘটছে ন! ঘটছে তা যাতে বাইরে থেকে দেখা! নাযায় 
এ জন্য 'তার ফাঁকগুলি ভরাট করা হয়েছে গোবর মেশানে! মাটির প্রলেপ দিয়ে। 
মাত্র নয় বা দশ খানি স্বনিমিত কোঠ'-বাড়ি চোখে পড়বে সারা স্থরাট শহবে। 
শাহ-বন্দর বা! বন্দর-অধিকর্তা-ই এর মধ্যে দু-তিন খানি বাড়ির মালিক। বাকি 
কটি মুসলমান সওদাগরদের। ইংরাঁজ ও ভাচদের কুঠিগুলিও সেগুলির তুলনায় 
একটুও খারাপ নয়। প্রত্যেক প্রেমিডেন্ট ও অধিনায়ক সেগুলিকে ছিমছাম 
রাখার জন্তু শিযমিত যত়ের সঙ্গে ক'রে থাকেন তার সংস্কার। ঢিজ নিজ 
কোম্পাশীগুলির কাছ থেকেই আদায় ক”বে লেন সে খরচ তারা। "হবে, এ 
আবাসগুলির একটিও কিন্তু াদের নিজন্ব নয়, সব কটিই ভাড়া বাড়ি। সম্রাট 
কোন ফ্রাঙ্ককেই অনুমতি দেন না এখানে নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্ত। তার 
আশঙ্কা, এবপ অনুমতি দিলে হয়তে! সেগুলিকে পরিণত করবে তারা হুর্গে। 
শ্রদ্ধে্ন কপুচিন পাত্রীগণ বেশ বডসড় একখানি বাণ গড়েছেন এখানে ইওরোপীয় 
আদলে। নুন্দর একটি গীর্জা বানান হযেছে তার পরিসর মধ্যে । এজন্য যে 
অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তাঁর এক ঝড় অংশ, জুগিয়েছি আমিই তাদের । তকে, 
উপরোক্ত বাধ'-নিষেধের কুন এর জমি কিনতে হয়েছে চিলেবি নামের অলেগ্জো- 
বামী এক ম্যাবে!নাইট সওদাগরের নামে । 


ভারতের শুল্ক, মুদ্রা, বিনিময়, ওজন ও 
পরিমাপ বিধি। 


|| ছুই || 


জাহাজ থেকে পণা নামানোর সাথে সাথেই তা হাজির করতে হয় দুর্গটির 
লাগোর়! শুদ্-ভবনে | এখানকার কর্মচারীরা বেশ কঠোর, অতি সতর্কতার সাথে 
তাঁর! তন্ন তন্ন ক'রে তল্লামী ক'রে থাকেন প্রতিটি ব্যক্তিকে । লাধারপ যাত্রীর! 
যেসব জিনিষ সঙ্গে অনেণ তার প্রত্যেকটির ওপরেই গুণতে হয় তাদের চার 
থেকে পাচ শতাংশ শুন্ধ। ইংরাজ ও ডাচ কোম্পানীগুলিকে গুণতে হয় সে 
তুলনায় কম। তবে, দরবারে প্রতিবছর প্রতিনিধি পাঠানো ও উপহার দেয়ার 
জন্য তাঁর। ধে পরিমাণ খরচ করতে বাধ্য হয় তা ধরলে তাদেরও গুণতে হয় 
সাধারণ ব্যক্তি বা সওদাগরদের প্রায় কাছকাছিই। 

দোন! ও রূপার মুদ্রার ওপর শুল্ক দিতে হয় শতকরা ছুই হাবে। শুষ্ক তৰনে 
সেগুলি গোণ! শেষ হলে ট'কশালের পরিচালক (ট"কশাল দারোঘা ) সেগুলি 
নিয়ে ষ'ন স্থানীয় টকশালে,' রূপান্তর ঘটানো! হয় সেগুলিব স্থানীয় মৃদ্রায়। 
মালিককে ফিরিয়ে দেয়! হয় বিশুদ্ধতাঁর মান অনুযায়ী আহুপাতিক হারের স্থানীয় 
মুদ্রা। এ মুদ্র! কৰে তিনি দেখেন 1 নির্ভর করে তার অঙ্কের ওপর । প্রতিশ্রুত 
দিনে যদ তা দিতে তিনি ব্যর্থ হন, তবে যত দিন দেরি ঘটে সেজন্য দেয়া হয় 
ক্থদ। মুদ্র! সংক্রান্ত ব্যাপারে ও প্রাপা মেটানোর ক্ষেতে ভারতীয়রা বেশ বানু। 
মুদ্রা তিন-চার বছরের পুরানে! হলেই গচ্চা দিতে হয় তা থেকে আধশতাংশ। 
বেশি পুরানো! হলে ধর] হয়ে থাকে এ অনুপাতে ক্ষয়। তাদের বক্তব্য, অসংখ্য 
হাত ঘোরার দকুন প্রতিটি মুদ্রাই কিছু ন! কিছু পরিমাণ ক্ষয়ে যেতে বাধ্য। 

যে-কোন ধরনের রূপা-ই নিয়ে আসতে পারেন আপনি মূল সাম্রাজ্যে । 
প্রতিটি সীমান্ত শহরেই রয়েছে একটি ক'রে টকশাল। তাঁর প্রত্যেকটিতেই 
রয়েছে রূপাকে চরমতম মানে বিশুদ্ধ কঃরে নেম্লার স্থব্যবস্থা (এই শোধন প্রক্রিয়ার 
বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে আইন-ই-মাকবরীতে )। প্রচলিত বিধি অগ্তযাঁয়ী 
সবরকম সোন| ও রূপাকে নির্দিষ্ট মানে পরিশুদ্ধ ক'রে স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত 
করা হয় এদেশে । রূপার ৰাট বা পুরানো! রূপার থাল! ইত্যাদি যে সব রৌপ্য 
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ম।মগ্রীর ওপর শিল্পকর্মের দাম না দিয়ে ত1 সংগ্রহ কর! সম্তব সে সব সঙ্গে নিয়ে 
গেলে কোনরকম়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় ন! তার ফলে। কিন্তু মুত্র! সঙ্গে নিয়ে গেলে 
অনিবার্ধ ভাবেই দিতে হয় কিছু না কিছু গচ্চা। কেননা, একবার মুদ্রা তৈরির 
খরচ দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় সেগুলিকে, দিতে হয় এখানে এসে আরেকবার 
স্থানীয় মুদ্রায় রূশান্তরের খরচ। কেনা-বেচার বেল চলিত সাধারণ সর্ত এই 
যে পণ্যের স্বীকৃত মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে বর্তমান বছরে তৈরি মৃদ্রায়। যদি 
পুরানো! মুদ্রায় দিতে চান তবে অবশ্ঠাই মুদ্জার বয়স অনুযায়ী ওজন হ্রাসের জন্য 
দেয় গচ্চার পরিমাণ গুণতে হবে আপনাকে । এর হার আগেই বলেছি ওপরে। 
শহর থেকে দুরে, গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ ভালভ্যবৰে পন্রিচিত নয় মুদ্রার লঙ্গে। 
যেখানে ভাঙানি দেয়ার মতো! শরাফ বা পোদ্দার নেই সেখানে আগুনে ফেলে 
যাচাই না ক'রে কেউ নেবে না কাঁঝো কাছ থেকে কোন রূপার মুদ্রা । আর নদীর 
থেয়'শ্ঘাটে বিশেষভাবে চোখে পড়বে এ জিনিসটি । খেয়'-নৌকাগুলি সাধারণতঃ 
ঝুড়ির বেত দিয়ে তৈরি ও ফাড়ের চামড়া দিয়ে মোড়া। এজন এগুলি বেশ 
হালকা। বনের ভেতর লুকিয়ে রাখে এগুলি মাঝিরা। পার করার মুখী 
অগ্রিম হাতে পাবার পরই ঘাড়ে ক'রে বার ক'রে আনে সেটিকে গোপন স্থান 
থেকে। ৃ 

সোনার বেলা, যে সব সওদাগরের] ত| পণ্য ছিসাৰে নিষে আসে তারা এবপ 
মাথ! খাটিয়ে তা লুকিয়ে আনে যে তাঁর অতি নগণ্য অংশই ধর! পড়ে শুষ্ক 
কর্মচারীদের কাছে। শুন্ক ফাকি দেয়ার জন্য যতরকম পন্থার অনুসরণ করা 
সম্ভব তার কোনটিই বাদ দেয় না এমৰ ব্যবসায়ীরা । এর একটি কারণ, ইওবোপে 
এ ধরনের শুক ফাকি দিতে গেলে ঘতট! ক্ষতির ঝুকি থাকে, এখানে তা নেই। 
কেননা, ভারতে এ ধরনের প্রতাবণ। ধরু! পড়লে শতকরা! পীচের ৰালে শতকরা 
দশ বা ছুগুদ শুক দিয়েই পেয়ে যায় রেহাই এরা । তবে কিছুদিন হল পরিবর্তন 
ঘটেছে এ কাহ্ছনের । বর্তমানে এরকম খেসারত দিয়ে শুষ্ক কর্মচারীদের হাত 
থেকে বেহাই পাওয়া শক্ত । ইংরেজ কাণ্ডেনরা জাহাজ ছেড়ে তীরে এলে তাদের 
কোনরকম তল্লাপী কর! হবে না--এরকম এক সুবিধা তাদের দিয়েছেন সমাট । 
কিন্ত একদিন এক ইংরাজ কাগ্ডেন (নিদ্ধের কিছুটা ওপর দিকে থাকা 
ভারতের অন্ততম বড় শহর ) তত্ব যাবার উদ্ভম করতে তাকে আটক করলেন 
শুক রক্ষীর! ৷ বাধ! দেবার চেষ্টা ক'রে ও সফল হলেন না তিনি । সবরকম প্রতিবাদ 
সত্বেও তল্লামী করা হল তার দেহ। পাওয়া গেল সোনা। গ্রকতপক্ষে, 
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ইতিমধ্যেই বারকয়েক এ শহরে গিয়ে জাহাজ থেকে পাচার করেছেন তিনি বেশ 
কিছু পরিমাণ সোনা! । যাঁই হোক, শেষ পর্যন্ত সাধারণ হারে এজন শুক আদায় 
ক'রে নিয়ে ছেড়ে দেয়! হল তাকে । ইংরাজ কাণ্চেন ভদ্রলোক বেশ ক্ষুব্ধ হলেন 
এ ধরনের লাঞ্ছনা ভোগের জন্ভ। হয়ে উঠলেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎপর। 
এবং তা নিলেনও এক কৌতুককর উপায়ে । তখনো মায়ের এধ খাওয়া ছাভেনি 
এমন একটি বাচ্চা শুয়োরকে মেরে করা হল সেটিকে বোষ্ট । তারপর থলথলে চবি 
মাখ।নো অবস্থায় সেটিকে একটি চীনা বালনে বেখে, ঢাকা দেয়! ছল একটি কম'ল 
(দিয়ে। এরপর এক বান্দাকে আদেশ করলেন তিনি সেটি তার পিছু শিছু শহরে 
বয়ে নিয়ে চলার জন্য । “যেমনটি+তিনি ভেবেছিলেন ঘটল ঠিক ন্নমনটিই। শুক 
ভবনের সুমুখ দিয়ে যাবার কালে শহরের শাসনকর্তা, বন্দর অধিকর্তা ও ট"াক- 
শালের দারোঘ! বসেছিলেন সেখানে । দেখেই তাঁরা উন্মুখ হয়ে উঠেন তাকে. 
আটকাবার জন্য । কিন্তু বান্দাটি কোনরকম ভ্রক্ষেন না কবে এগিয়ে চজ্ল তাঁর 
হাতের ঢাক! দেয়! চীনা বাসনটি নিয়ে । তিন প্রধান তখন কাঞণ্চেনকে বললেন £ 
ওকে ডাকুন, ও কি নিয়ে চলেছে তা পরখ ক'বে দেখা প্রযোজন। কাঞ্চেন যত্তই 
তাঁদের বোঝাবার ছল করলেন যে বান্দাটি এমন কিছুই বে নিয়ে যাচ্ছে না যা 
শুহ্ধ যোগা, কিছুতেই তার! কাঁন দিলেন না তান্তে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 
কাণ্তেন বান্দার হাত থেকে থালাটি নিয়ে এলেন শুক-ভৰনে । শাসনকর্তা ও 
শহ-বন্দর (বন্দর অধিকর্তা) এবার তীক্ষ কুরে তাব কাছে জানতে চাইহলন : 
ওতে কি আছে তা দেখাতে আপত্তি করছিলেন কেন এতক্ষণ? শু মোগ্য 
কিছু নেই বলেই"--ফু*সে উঠে জবাব দিলেন কাণ্চেন। তারপর কক্ষভাবে 
ৰাঁসনটি ছু'ড়ে দিলেন তাদের স্মুখে । ফলে শুয়োরটির গাদ্ধে মাখানো থলথলে 
চর্ধি চারদিকে ছিটকে জায়গাঁটিকে নোঙর ক'রে তুলল, নোঙর ক'রে দিল তিন 
প্রধানের পোশাক আশাক। মুলজ্মানের। শুয়োরকে ঘবণার চোখে দেখে, তাদের 
ধর্ম-শান্র অনুযায়ী অপবিত্র জীব এটি, ব!তেই এদের ছোয়া! লাগে তা-ই হয়ে 
যায় অপবিভ্র। অতএব, প'বে থাকা পোশাক-মাশাক বদল করতে বাধ্য হলেন 
তাঁরা। সরিয়ে নেয় হল গদী থেকে কার্পেট । বানাতে হুল শুক ভবনটিকেও 
আবার নতুন ক'রে। সাহসী হলেন না এজন্ত তার! ইংরাজ কাণ্চেনটিকে কোন- 
রকষ দোষারোপ করতে । কোম্পানীর সঙ্গে আচরণের বেল! বন্দর অধিকর্তা ও 
টশাকশালের দাবোধা ছুজনকেই চলতে হত যথেষ্ট বিচার্বিবেচন] ক'বে। 
কেননা, ৰাৰসা-হ্বা পি হুত্রে তার কাছ থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়ে থাকে তাদের 
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দেশ। ইংবাঞজ ও ডাচ উভয় কেম্পানীর প্রধান ও তাদের সহকারীদের সাঞ্চে 
করেন এজন্য যথেষ্ট সন্রমপূর্ণ ব্যবহার তার! । জাধাঙ্গ থেকে" বন্দরে আসার কালে 
কখনে কর! হয় ন! তাদের তল্লালী। অপর দিকে তারাও লুকিয়ে চুরিয়ে সোনা 
বয়ে মানার ঝুঁকি নেন ন' ব্যক্তিগত সগুদাগরদের মতো! । মনে করেন একে 
তাঁরা মর্ধাদ1 হানিকর বললে। তত্ব- সাথে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য হত আগে। 
এখন ত। ভ্রত কমে চঞ্চেছে দিন দিন। মুখে বালি জমে চড়া পড়ে গিয়ে নদী 
যোঁহনাটির শবস্থার ঘটে চলেছে ক্রমশই অবনতি, হণ্ে পড়েছে নদীতে জাহাজ 
প্রবেশ ও চলাচল দিন দিন দুঃসাধ্য । [এজন্য ওরঙ্গজেব পরবর্তীকালে মিন্ধ 
মে!হনাক় গড়ে তোলেন নত একটি বন্দর । ] 

ইংরেজরা যখন দেখলেন, শুরু করা হযেছে আবার তাদের নিয়মিত তল্লাশী, 
তখণ আরম্ত করলেন তাঁর! সোন! পাঁচারের জন্য নানারকম ছোট-খ'টে! কৌশল 
অধলম্বন। ইওরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়ল এ সময়ে 'তাদের মধ্যে পর্চুলা মাথাক্» 
দেয়ার রীতি । যতবার তার! জাহাজ থেকে কূলে আনতেন এই পরচুলার 
জালের ভেতর (প্রথম 'জমণ প্রলিত স্বর্মমদ্র ) জ্যাঞ্চোবাপ, (তৃতীয় এড ওয়ার্ড 
প্রচলিত গোণাপ-খচিত স্বর্মুদ্রা) বোজ নোখল ও (প্রঃীন ইওরোপীয় স্বর্ণমুদ্র। ) 
ডূ্কাট লুকিয়ে এনে শু$ করালন 'ত' পাচার । একবার শুদ্ধ ফাকি দিয়ে কয়েক 
বাক্স প্রবাল স্থ টে পাচারের জন্ত মতলৰ জ'টলেন এক মগ্দাগর | জাহাজ যখন 
“দীতে প্রবেশ করল তখন তিনি দড়ি দিয়ে বাঝ্মগুলকে বেঁধে জাহাজের 
পিছনদিকে রেখে দিলেন ছু তিন ফুট জলের নিচে ডুবিয়ে । শুদ্ক-কর্মচারীরা পণ্া- 
পরিধশনের জন্য জাহাজে এলে তাদের দৃ'তে আর ধরা পড়ল না সেগুল। 
জ'হাঞ্জ থেকে সব মাল খালাপ হন্যে যে কদ্দিন সময় লাগল তাঁর ভেতরে নিরাপদে 
সপিষে নিয়ে যাওয়া হল সেগুলি শহরে। দ্ধ কর্ষচারীর! টের পেল ন! বিশ্ব 
বিদর্গ৪। এত চাতুরী খেলিয়েও কিন্তু শেষ অব্দি কপাল চাপড়াতে হল 
নওদাগরকে । কারণ কিছুই নয় আব। স্থরাটের কাছে এই নীল সবসমন্কে 
কাদাতরা ঘোলাটে । প্রবালের বাক্সগুল দীর্ঘদিন নদীজলে ডে'বানো থাকার 
ফলে দেই জল ভেতরে ঢুকে লেগে গেল প্রবালগুলির গায়ে। ধরে গেল তাতে 
দাগ ও ছাতা। অনেক মাঁজাঘ্ষা ক'বে পরিষ্ক:র করার পরও বেচা গেল না, 
সেগুণলকে সঠিক দামে । পরিণতিছে, শতকরা বারো ভাগেরও বেশি ক্ষতি 
সইতে হল তাকে । 

মহাগ্রতাপী মৃখলদের সাতজ্য মধ্যে যে সব মৃজ্রার চল রয়েছে শোনান বাক, 
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তারই বিবরণ এবার । তবে, আগেই আভান দিয়েছি, লাভের মুখ দেখতে হলে 
তৈরি মরার চেয়ে ৰার্ট ৰা অন্ত যে কোন আকারে সোনা ও রূপা! নিয়ে যাওয়াই 
হবে বুদ্ধিমানের কাজ। 

তৈরি সামগ্রীর আকারে সোনা বা রূপ! নিয়ে যাওয়াটাই সব থেকে 
সুবিধাজনক । তখন সুযোগ পাচ্ছেন আপনি এগুক্িকে" বাঁটে পরিণত করার, 
সর্বাধিক মাত্রায় পরিশুদ্ধ ক'রে নেয়ার । পরিশুদ্ধ করার সময়ে যে সব ধাতুমল 
নিষ্কাশন করা হয় এ থেকে, গুণতে হয় না তার ওপরে কোন শুষ্ক । আবার, সোনা 
ও রূপার মুদ্র। না নিয়ে যাবার দরুন মংদ্রা তৈরির খাতে আপন দেশে রাজা ও 
টাকশালকে যে শুষ্ক গুশতে হয়, তাও বেঁচে যাচ্ছে আপনার । তবু, যর্দি আপনি 
তৈরি হবর্ণমুদ্্। সঙ্গে নিয়ে যেতে চান তাহলে রোজ-নোবল, পুরানো জ্যাকোবাস, 
আলবাটণম নিয়ে যাওয়াই হবে সব থেকে ভাল। বিগত শতকের তৈরি 
পতুণগাল ও অন্ঠান্থ দেশের প্রাচীন মুদ্রাও নিয়ে যেতে পাবেন সাথে। এসব 
প্রাচীন মদ্রা সব সময়েই কিছু না কিছু লাতের মুখ দেখতে সাহাযো করৰে 
সওদাগরদের । ভাল জাতের স্বর্ণম,দ্রার মধ্যে ভারতে নিয়ে যাবার মতো! হুল 
বিভিন্ন রাজা ও রাজধানী শহরগুলির তৈরি সবরকম জর্মান ডুকাট এবং পোলাও, 
হাঙ্গেরী, স্থইডেন ও ডেনমাকের ডুকাট । এই সব ডুকাট মুদ্রা সমমূল্যে গৃহীত 
হয় সেখানে । ভেনিদে তৈরি হ্বর্দ-ডুকাটকে সব থেকে বেশি কদর দেয়া হত 
আগে। আমাদের ( ফরাসী ) মুদ্রা! মানে বিচার করলে অন্যান্ত দেশী ডুকাঁটের 
তুলনায় এগুলি বিক্রী হত চার থেকে পাচ সোল বেশি দরে ( পাঁচ-সোল-*৪২ 
ফার্দিং)। কিন্তু বছর ৰাবে! বাঁ তার কাছাকাছি হল *্যন সত্তর্ক ছয়ে গেছে 
এব্যাপারে তারা । ফলে অন্য ভুকাটের সঙ্গে এগুলি একই মুংলা বিকোয় 
এখন। ডুশাট ছাড়া অন্য যে সব বিদেশী মুদ্রার চল রয়েছে তার ভেতর নাম 
করা যেতে পারে কায়বোর গ্রা্ড সেনিয়র মূদ্রা সমূহ, (আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম 
উপকুলস্ব) সলী ও মরকৌতে চলিত মৃত্রাসমূহ। তবে এ তিন দেশের মদ্র 
বিকোন়্ এখানে সব থেকে কম দরে, অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় সাধারণ: চার সোল 
শন্তায়। 

মহাপ্রতাপী মৃধল সাত্রাঞ্গোের সবখানেই নোনা ও রূপা ওজন করা হয় “তোলা, 
নামের পরিমাপ ভিত্তিতে । তাদের এক তোল! আমানের পরিমাপ পদ্ধতির 
নয় দেনিয়ের আট গ্রেনের সমান (.্"২২৪ ফরালী গ্রেন"্.১৮৭৫ গ্রেনইউর )। 
গ্রতারণ। এড়ানোর জন্ত সম্রাটের মোহর ছাঁপ গ্রাকা পেতলের বাটখার! দিয়ে 
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সোনা ও রূপা ওজন কর] হয় সাধারণত । একশে। তোলার বেশি না হলে 
একবারেই ওজুন করা হয় পুরোটা । সচরাচর ওই পর্ধিমাঁণ সোনা বা রূপা ওজন 
করার মনো বাটখারাই কাছে রাখে পোদ্ধারর1। মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়নি 
এমন সোনা ও রূপা পরিমাণে বেশি হলে তা যাচাই ক'রে নেয়! হয় যথাযথ ভাবে। 
যাচাই ক'রে তার*্বিশুদ্ধতার মাত্রা ধার্য হবার পর তা কেনার জন্য উতৎ্ম্ক 
ক্রেতাদের মধ্যে সুরু হয়ে যায় দর-নিয়ে প্রতিযোগিতা । 
অনেক সওদাগর আছেন যারা! সময়ে সময়ে চলিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার 
কিংবা! তার বেশি ডুকাট আনেন সঙ্গে ক'রে। এগুলি ওজনের জন্থ স্শ্রাটের 
মোহর ছাপ দেয়া পৃথক ধরনের বাটখার' রয়েছে যার ওজন ঠিক একশো ডুকাঁটের 
লমাণ। যদি ক্ষযে যাবার দরন ১, ডুচাটের ওজন ওই বাটখারার সমান না 
হয় তবে ক্ষুদে ক্ষুদে চডির সহ'য্ো ঠিক করা হয় তার ঘাটতির পরিমাণ । 
সমন্ত মুদ্রা ওজন হয়ে গেলে যে পরিমাণ ঘাটতি দেখ! যাঁবে তার মূল্য খেসারত 
দিতে হয় সওদাগঃকে। ডুকাট ৰা অন্য যে কোন ধরনের স্বরণমুক্তা হোক না কেন 
তা ওজন করা আগে কাঠকয়লা দিযে জাল!নে। একটি বড অগ্রিকুণ্ের মধ 
ফেলে দেয়! হুয় সেগুলিকে । প্রতিটি মুদ্র। আগুনে তেতে লাল টকটকে হযে 
গেলে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে তুলে আনা হয় সেগুলিকে । ফোন মৃদ্রা নকল 
কিনা ত। পরখ করার জগ্, মুদ্রার গায়ে মোম আঠ' ইত্যাদি সামগ্রী লাগিয়ে 
তাকে গুজনদার ক'রে ভোলার চতুরী কাচিয়ে দেয়ার জন্য কর! হয়ে থাকে এটি । 
কখনো! কখনো এন্ধপ নৈপুণ্যের সঙ্গে মুত্র জাল করা হয়ে থাকে যে ধরা 
সম্ভব হয় না তা এভাবে আগুনে পুভিয়েও। এজন্য একে একে প্রতিটি মদ্রকে 
বাঁকিয়ে পরখ কবে চলে পোদ্দাররা | এ প্রক্রিয়ায় খারাপ মুদ্র! ধরা পড়ে যায় 
সহজেই। এগুলিকে কেটে ফেল! ,হয় সঙ্গে সঙ্গে। পরখ শেষ হবার পর 
পরিশোধন ক'বে নেয়! হয় খারাপ মুদ্রাগ্তলির মোনাকে। এভাবে যে সোনা 
পাওয়। যায় ত1 থেকে তার দামও মিটিয়ে দেয় তার! ভাল ডুকাটের দরে। এরপর 
€ এইসব ডুকাট মৃত্র। সহ) সমস্ত সোনা দিয়ে তৈরি ক'রে তারা স্থানীয় মোহর । 
বাদ দেয়ায় একমান্রয! একপিঠে মুখাফতি খচিত থাক! ডুকাটগুলিকে। 
এগুদিকে না গালিয়ে বা শ্বানীয় সোনা মোহরে র্ূপাস্তরিত না ক'রে বেচে দেয়! 
হয় সাধারণতঃ সগ্দাগরদের কাছে। তাতার দেশবাসী বা ভুটান, আসাম 
প্রভৃতি ভারতের উত্তরাঞ্চলের ও অন্ান্ত দুরদেশীদ্র বণিকের! কিনে নেয় এগুলি । 
ওই সব দেশের মেয়েরা ভাদের প্রধান প্রধান অলঙ্কারগুলি তৈরি করে এইসব 
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ডুকাট মুদ্র। দিয়েই। বিশেষতঃ টিকলি তৈরি ক'রে চুলের সঙ্গে নাটকে ঝোলায় 
এগুলি তাদের কপালে। যে মৃদ্াগুলিতে মুখাকৃতি খচিত নেই ফেগুলির কোন 
কদর নেই ও এই সব উত্তর-দেশবাসী বণিকদের কাছে। 

অন্যান্য সব স্বণমু দ্বার ক্ষেত্রে, অনেকগুলিই বেচার সুযোগ রয়েছে হ্বর্ণকাঁর, 
সব্ণ-শি্কাশক ও অন্যান্ধ যারা এধাতুটি পিয়ে কাজ কারবার থরে তাদের কাছে। 
যদি স্থানীয় সোনা-মোহর তৈরি ন' কবে যেমন আনা হযেছে তেমন ভাৰে তা 
বেচে দেয়া যায় তবে তা দিয়ে মুদ্র তরি করানো হয় নাআর। তবে এরকমটি 
ঘটে থবৰ কমই। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় একমাত্র যখন সম্রাটের! পিংহাঁসনে 
আরোহণ করেন তখন। ত্র সময়েেজনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বিতরণের 
ভন রূপার টাকার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় এগ্ুলিও। বেচ1 চলে এগুলি প্রাদেশিক 
শীসনকর্ত। ও অন্যান্য অভিজাতদের কাছেও। অভ্রটবাজ্যাধিঙ্কার লাভের দিন 
তাকে উপহার দেয়ার জন্য এগুলি ৫চুব গ্রযোজন হয় তাদের । কেননা, এ দিনটি 
উপলক্ষ্যে বা প্রতি বছ” সম্রটকে ওজন করার সহাস্মাবোহের দিনটিতে তাকে 
উপহার দেয়ার যে।গা বতাদি বা অগ্ঠান্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা 
সকলের পক্ষে । বর" এমৰ অনুষ্ঠ'নের বেলা দোনার টাকা ( ব। মোঁহব ) পেলেই 
হয় তাঁ4 বেশি খুশী। অধিক উচ্চ বা! গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ বাঁগাঁনোর আশায় 
সতাসদদের উপহার দেয়ার জন্যও চাছিদা রয়েছে এসব স্বর্ণমুন্রার । 

এ সব সোন'মোৌহবের অহিমা যেকি অপার তা জানার সুযোগ হয়েছিল 
একবার আমার । সেসদশ ভ্রমণক'লে একবার আমার চেঁখের সামনেই দ্ঘটে 
এ ঘটনাটি । বর্তমান সম্রাট গুরঙজেবের পিতা শাহ-জহান তার দরবারের একজন 
আমীরকে নিযুক্ত করেছি্ছেন তত্ব প্রদেশের শাঁসনকর্তার পদে। এ প্রদেশটির 
রাজধানী শহর হুল মিন্দি (দেবল ব1 দেউিল পিন্দি ও পরবর্তা কালের লারী 
বন্দর )। শাসনকালের প্রথম বছর থেকেই শোন! যেতে থাকল তার নামে নানা 
শ্বেচ্ছাচারিত" প্রজাদের ওপর নানা ছুর্যবহার ও উৎ্পীড়নের গুরুতর অভিযে।গ | 
এ সত্তেও তাকে প্রায় চার বছর কাল সে-প্রদেশ শাসন ক'রে চলার সুষে।গ 
দেয়ার পর ডেকে পাঠান হল দরবাঁধে। তত্বের প্রত্তিটি লৌক খুশী হল এ সংবাদ 
শুনে, তার! ভাবল, এবার নিশ্চয়ই তাকে তার ছুষ্ষর্মের শান্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড 
দেবেন সম্রট। অথচ ঘটল কিন্তু একেবারেই উলটো ঘটনা । তাঁকে সাদবে 
গ্রহণ করলেন সআাট, অর্পণ করলেন এলাছাবাদের শামনভার, ৷ আগেরচির চেয়ে 
অনেক গোৌরবজনক পদ। তার প্রতি সম্রাটের এরূপ নদয় ব্যবহারের কারণ 
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কিন্ত আর কিছুই নয়। আগ্নায় পৌছবার আগেই তিনি সম্রাটের কাছে গোপনে 
উপহার পাঠিয়ে -দিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার সোনা-মোইর। এ ছাড়! আরও 
বিশ হাজার সোনা-যোহর উপহার পাঠিয়েছিলেন বেগম সাহিধ, হারেমের অন্ান্ত 
মছিল! ও দরবারের কতক সভাসদের কাছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্যু। 
বেগম সাহিব (শাহ-জচ্হানের প্রথম কন্যা জাহানারা বেগম )-ই ছিলেন এ সময়ে 
সাআাজোর সর্বেঘবা। এর]! সকলেই এবং ৰিশেষ ক'রে সভালদরা খুবই খুশী 
হুলেন তাঁর কাছ থেকে প্রচুন সে'ন'-মোহর উপহার পেয়ে। খুখ হওয়ার কারণ 
শুধু এ ণয় যে এগুণল বাখার জন্য অঞ্ল ঠ'ইয়ের দরকার হয় এবং লুপ্কয়ে রাখা যায় 
এজন খুব সহজেই। সব চেয়ে বড় কথ? সআট,ও সরকারের অজান্তে এভাবে 
তাঁরা সুযোগ পায় মৃতার পর শ্রী ছেজ্মেফেদের জন্য অন্কে সম্পদ রেখে যেতে 
এবং একপ রেখে যেতে পারাঁকে মনে কৰে তার! বিরাট কৃতিত্য ও গৌরবের কাজ 
ৰবলে। একটি কারণও আছে এর। বাজেতর থেকে ন আমীর মাথা গেলে তার 
রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পদ সরকারে বর্তীয়। আ'মীবের স্রী পান শুধু ত্বাকে 
দিয়ে যাওয়া বত্ব ও অলস্কার সামগ্রী । 

সোনা মো€রের কথায় ফিপে আমি আবার । ব্াবপায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে 
বণিকদের মধ্যে কিন্তু চল নেই এ মুদ্রার । একটি মৌহররর মূলা ১৪ টাঁকার বেশি 
না হলেও অতি কর্দাচিৎ দেখা যায় এগুলি তাদের কাছে। বাখেন এগুলি 
প্রধানতঃ আমীএ বা অভিজাতরাই। এ দিয়ে প্রাপ্য মেটাবার বেলা এর মূজ্য 
হিসাব করেন রূপার টাকার ভিত্তিতেই | তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চেষ্টা! কবেন 
চলি" দাম অপেক্ষা অন্ততপক্ষে পিকি টাকা বেশি নিতে । ধলে যোহরে প্রাপ্য 
নিতে হলে লাভের কিছু অংশ খোয়াতে হয় বণিকরদের। ( বর্তমান) সম্রাটের 
মাম। শায়েস্তা খানের কাছে ( ১৬৫২ গ্রীষ্টান্ছের শেষদিকে আহমদাবাদে)) বেচলাম 
একবার ৯৬ হাজার টাকার সামগ্রী । যখন প্রাপ) মেটাবার প্রশ্ন উঠল তিনি 
জানতে চাইলেন কোন ধরনের মুদ্র/য় তা শিতে চাই আমি, টাকায় অথব। 
যোহরে। আমি কোন উত্তর দ্বেয়ার আগেই যোগ করলেন তিনি, যদি তার 
ওপর আমার আস্থা থেকে থাকে তাহলে রাজী হয়ে যাব আমি মোহরে নিত্েই। 
আর এ পরামর্শ দিচ্ছেন না মোটেই তিনি তার নিজের স্থবিধাঁর ধিকে চেয়ে। 
আমি তখন জানালাম, তাঁর পরামর্শ ই মেনে নেব আমি। 'তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
আদেশ দিলেন মোহরে আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়ার জন্য । কিন্তু দাবি তুললেন, 
প্রতিটি মোহরের দাম ধর! হবে ১৪২ টাকা । বাজারে এর চালু দাম যে মাঝ 
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১৪ টাক! তা অজানা ছিল না আমার। তবু যেনে নিলাম তার দাৰি। ভাবলাম, 
তিনি খুন থাকলে, এই হারে প্রাপ্য দিয়ে আমার যে পরিমাণ লোকমান ঘটাতে 
চাইছেন তা বা! তার একাংশ পুধিয়ে নিতে পারব অন্থভাবে | দুদিন পার করে 
আবার দেখা করতে গেলাম তার সাথে। তখন জানালাম; তিনি যে দরে 
আমার যোহর দিয়েছেন, অনেক চেষ্টা ক'রেও সে দরে_ বেচতে পারছি না তা 
বাজারে । তিনি ১৪২ টাকা দর ধরলে বাজার দর ১৪ টাকার বেশি নম্ব। 
'এজন্ ৯৬*** টাকায় ৩৪৯৮১ টাকা ক্ষতি সইতে হচ্ছে আমাকে । শুনে রাঁগে 
৪প ক'রে জলে উঠলেন তিনি । বললেন, যে ডাচ পোদ্দার এ কথা বলেছে তাকে 
এত্তবার জুত্তোপেটা কলবেন তিনি। অর্থ বলতে কি বোঝায় তা শিখিয়ে 
দেবেন এইসব লোকদের। তিনি যে মোহর আমায় দিয়েছেন তার সবগুলিই 
পুরানো | বর্তম!ণে যে সব ন্বপাঁর টাক! তৈরি হচ্ছে তাঁর তুলনায় এর দাম 3 
তাগ বেশি । আপলে তিনি ভেবে নিয়েছিলেন, যে কথাগুলি তাঁকে আধি বলেছি 
তা বোধহয় ফ।স ক'রে দিয়েছে আমার কাছে আমার ড1চ পোদ্দার-ই। এইসব 
এসীয় বাজা-রাজডাদের মন যেজাঁজ জানা আমার। এদের কথাবার্তায় রাগ 
করা বৃথা । তাই করলাম না কোন প্রতিবাদ । তাকে বলে যেতে দিলাম মনের 
সাধ মিটিয়ে। যখন দেখলাম, তিনি কিছুট। শান্ত হয়েছেন, মুখে হাদি ফুটেছে, 
আমি মৃখ খুললাম বিনীততাবে। বললাম, তিনি আমাকে যে 'মোহর দিয়েছেন 
হয় তা আমাকে ফেরত দেয়ার স্থযোগ দিন, নয়তে। ত1 ন্য়োর ফলে যে পরিমাণ 
অর্থ আমি কম পেয়েছি ত| মিটিয়ে দিন আমাকে । অবশ্ত তিনি নিজ মুখে যেমনটি 
'এক্টটু আগে যোহরের দর স্বীকার করেছেন তেমনি ১৪3 টাকায় মোহর নিতে 
আমার আপত্তি নেই কোন। একটিও কথা না বলে তিনি খানিকক্ষণ সপ্রশ্ন 
দৃহিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর জানতে চাইলেন, ষে মুক্তাটি 
তিনি তখন কিনতে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন ত। এখনে! আছে কিনা? আমি উত্তর 
দিলাম, হা। আছে। সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকে সেটি বার ক'রে এগিয়ে দিলাম 
'তার হাতে । হচ্ছ সুন্দর রডের একটি বড় মৃক্তা। তবে আক্কৃতিতে সুন্দর নয়। 
এজন্ই কেনেননি তখন এটিকে । 

সেটি হাতে তুলে দেয়ার পর তিনি বললেন : এ নিয়ে আর কথা বাড়াবেন 
না। এক কথায় বলুনঃ কি দাম পেলে বেচবেন এটিকে । মত্যি বলতে কি 
এটিকে ফ্রান্সে ফিরিগ্নে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে দিয়ে দিতাম সাজ তিনহাজার টাক! 
'পেলেও। কিন্তু তার কাছে দর হাকলাম ৭০** টাক | শুনে তিনি বলে উঠলেন £ 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ১৩. 


পাঁচ হাজার দেব এ মুক্তাটির জন্তে। আর তা দিলে, মোহর নেয়ার দকন যে 
ক্ষতি হয়েছে আপনার তা পুষিয়ে যাবে সব। কাল আনুন, দিয়ে দেব আপনাকে 
এ পাঁচ হাঁজার | আমি চাই আপনাকে খুশী মনে বিদায় করতে, তাই একটি 
খিলাত ( সম্মানী পোশাক ) এবং একটি ঘোড়াঁও দেয়! হবে এছাঁড়। আপনাকে । 
আমি তখন কু্িশ জানালাম তাকে । অন্থরোধ করলাম» যেন তিনি একটি 
জোয়ান ঘোড়া দেন আঁকে, কেননা, যেতে হবে আমাকে অনেক দুর দেশে । 
প্রত্িশ্রাতি মতে! পরদিনই তিনি একটি লম্বা টিল| বহির্ধাস, একটি টিলা বড় 
জামা, ছুটি কোমরবন্ধনী ও একটি পাগড়ী থাক! একগ্রস্ব খিলাত বা সম্মানী 
পোশাক ছিলেন আমাঁকে। বহিবাম ৪ ঢিলে জামাটি সোনার বুটিদার কিংখাব দিয়ে 
তৈরি। কোমরবন্ধনী ছুটি সোনা ও রূপার ভোরা দেঁয়া। পাগড়ীটি সতী 
কাপড়ের। আগুনে লাল বুডা কাপড়ের গায়ে মোনার সুতো দিয়ে ডোবা কাটা। 
যে ঘথোভাটি দেয়া হল তাঁর সাথে কোন জিন নেই, পিঃটি রূপার ঝালর দেয়া 
একখগ্ড সবুজ মখমল দিয়ে ঢাকা। বলা শোভিত মাথার সাঁজটি বেশ সরু, 
গায়ে তাঁর চুমকির মতো! কতক রূপোর মূদ্রা বসানো । তাঁর আচার ব্যবহার 
দেখে মনে হল নাযে এর আগে কোন আধোহীকে পিঠে নিয়েছে সে। ওই 
যাত্রায় যেখানে আমি ছিলাম মেই ডাচ ভবণে সেটি আনতেই এক যুনক চড়ল 
তাঁর পিঠে । সাথে সাথে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে অদ্ভুত রকমের লাফঝাপ জুড়ে 
চেষ্ট! ক'রে চলল দে যুবকটিকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্ত। তবন-সংলগ্ন 
ওই মাঠের মাঝে ছিল একটি কুঁড়েষর। ডাচ যুবকটিকে পিঠ থেকে ঝেড়ে 
ফেলার চেষ্টায় দীপাদাপি করতে করতে বেমক। দিল তে এ বু*ড়েটি ডিডোবার 
জন্য এক বিরাট লাফ। পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মরতে মরতে বেচে গেল যুবকটি 
একটুখানির জন্তে। এ ধরনের দূর্দান্ত ঘোড়া আমার পক্ষে যুৎ্সই হবে না বুঝে 
সেটি ফেরত দিলাম শায়েস্তা খানকে । যা ঘটেছে তাও খুলে বললাম তাকে। 
শেষে যে'গ করলাম, আমি যে দেশে ফিরে যাই 'ত1 চান না বোধহয় তিনি 1 এরকম 
বলার কারণ আর কিছু নাঁ। তার জন্ত কতক দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে আনার 
জন্য ধাতে আমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে ধাই সেজন্য তিনিই ছিলেন বেশি 
উৎস্থক তখন। আমার কথা শুনে তিনি হাললেন শুধু । দিলেন তারপর তাঁর 
পিতা ( জহাঙ্গীর মহিষী নৃরজহান বেগমের ভাই আসফ খান) যে ঘোঁড়াটিতে 
চড়তেন সেটি নিয়ে আপার আদেশ । এটি একটি বড় পারমিক ঘোড়া । জোয়ান 
থাক! কালে পাচ হাজার একু (--১* হাজার টাকা ) দিয়ে কেন! হয়েছিল এটিকে । 


১৪ ট/যাভাবনিয়াবের দেখা ভারত 


কিন্ত যখন এটি আমাকে দিলেন তখন তাঁর ব্ধস ২৮ বছরেরও গপরে। একেবারে 
জিন ব্প। সহ নিয়ে আপা ছল ঘোড়াটিকে, তার সামনেই তার পিঠে চড়তে 
বললেন আঁযাকে । এ পর্যন্ত আমি যত ভাল ঘোড়া দেখেছি, তার মতোই হুন্দর 
পদক্ষেপ তখনো ঘোডাটির। আমি তাঁর পিঠে চড়ার পর তিনি জিগ্যেস 
করলেন £ এবার আপনি সন্তুষ্ট তো? এ ঘোড়া কখনে। কেলে দেবে না আপনাকে 
পিঠ থেকে । উল্তরে তাকে ধন্যবাদ জানালাম আনি । নিলাম সেই সাথে 
বিদায়ও তার কাছ থেকে । পরের দিন আমার যাঁত্র! শুরুর পূর্বক্ষণে পাঠিয়ে 
দিলেন তিনি বড় এক ঝুভি আপেল । শাহ-হান তাকে যে ছয় ঝুড়ি আপেল 
পাঠিয়েছিলেন এটি তাঁরই একটি। কাশ্মীর থেকে আনাঁনো। একটি বড 
পারদিক তরমুজ ও ছিশ ঝুডিদি মধ্যে। সব নিয়ে বোধহয় ১** টাকা মূল্যের 
সামগ্রী । ডাচ সেনানায়কের স্ত্রীকে উপহার দিলাম সেগুলি। ঘোড়াটি নিয়ে 
চললাম গোলকুগ্ডায়। দিলাম সেখানে বেচে । বুডে৷ হলেও তখন পর্যন্ত সেটি 
সবল ও সক্ষম বলে পেয়ে গেল্!ম ৫*০ টাকা। 
আবার ফিরে আলি মুদ্র। প্রসঙ্গে । (ফ্রান্সের ) লুই ছোর, স্পেন ও ইতালীর 
শিল্তোল স্বর্ণমুদ্র! ৰা অন্য কোণ ধরণের প্রাচ*ন স্ব্সুত্রা ভারতে এনে কোন লাভ 
নেই কিন্তু। অনেক লোকপান লইতে হবে তাতে । এপব মুদ্রার সঙ্গে একেবাবেই 
পরিচিত নয় ভারতীয়রা । তা ছাড়া সব রকম মৃদ্রাই গালিয়ে তার সোনা 
পরিশোধন ক'রে নেয় তারা । এবং যথেষ্ট লাভ ক'রে এছার!। অন্তান্ত যে সব 
মন্্রার কথ! আগে বলেছি সেগুলি প্রত্যেকেই চে! করে শুন্ব-কম্চারীদের ফাকি 
দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে সঙ্গে আনার জন্য । ধারা তাতে সফল হয় তাঁরা ড.কাট 
প্রতি পাঁচ থেকে ছয় সোল লাভ ওঠায় সেগুলি বেচে। 
এবার বল! যাক রূপার মুদ্রার কথ! । দেশীয় ও বিদেশীয় এ দুয়ের ভেতর 
শোনানে! যাঁক প্রথমে দ্বিতীয়টি বৃত্তাস্ত। 
যে সব বিদেশী রূপার মুদ্রা এদেশে আমদানি হয়ে থাকে তা হল জর্যান 
রিক্য-ডেলার ও স্প্যানিশ রিয়াল। প্রথমটি নিয়ে আদেন পোলাগু, হ্ষুত্র তাতার 
দেশ ও মস্কোভি অঞ্চলের দিক থেকে যে সব ৰণিকেরা আসেন তারা । অন্ত 
 মুত্বাটি নিয়ে আসেন কন্দতাস্তিনোপল, ম্মা ইরন', অলেগ্পো। প্রভৃতি দেশের বণিকর!। 
তৰে প্রধান অংশই নিদ্বে আনেন মেই সব আর্মেনিক়ান বণিকরা যারা রেশ বসব 
বিক্রী ক'রে থাকেন সারা ইওরোপ জুড়ে। সমস্ত সওদাগরেরাই পারস্তের মধ্য 
দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে আদার চেষ্ট! করেন এই সব রূপার মুন্তা। বেন 
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না, শু্কর্মগারীর| জানতে পেলেই নিয়ে যাওয়া হবে এগুলি সেখানকাঃ 
টপাকশালে, পরিণত কর! হবে আব্বাঁপী মুত্তান। এটিই হল পারস্যের শাহের 
নামাক্কিত মৃদ্র। এই আ'ব্বাঁপী নিয়ে ভারতে এলে পরিণত করা ছবে তাকে 
শাৰাৰ স্থানীয় মদ “তস্কু।” ব' টাঁকায়। আর এ দবের ফলে, পারস্তে যে পরিমাণ 
রাঁভ-শ্ত?£ দিতে হবে ও উভয় দেশে মুদ্ধা তৈরির পারিশ্রযিক খাতে সে খর্ব গুণতে 
হবে, সব মিলিয়ে ঞ্দাগরকে লোবসান সইতে হবে শতকরা সাড়ে দশ ভাগ। 
একশে! রিয়ালের ৰিনিমষে শেষপর্যন্ত ভারতে এসে পায় সে ১৯১৩ টাক । 

অন্যদিকে সেভিলিমান বিয়াল ভারতে নিয়ে এলে এর একশোর বলে পাওয়। 
যায় এ দেশে ২১৩ থেকে ২১৫ টাক । আর মেঝ্সিকান"এর একশোর বদলে মেলে 
২১২ টাকা । একশে। বিম্ালের বিনিময়ে ৯১২ টাঞ্ষা পেলে লাভ হয় ১২ 
বিয়াল। আর সেভিলিয়।ন" এর ক্ষেত্রে লাভ হয় শতকরা এগারো পযন্ত । 

এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়! দরকাঁঝ, স্প্যানিশ বিলাল আধার তিন চার ধরনের। 
উৎ্ককর্ষভাঁর মান অঙ্গুযায়ী এর এক একশোটির বিনিময়ে মেলে এদেশে ২০৮ থেকে 
২১৪ এবং ২১৫ টাকা । এগ্তলির মধ্যে সেরা! হল সেভিলিয়ান। সঠিক ওজনের 
হলে এর একশো বদলে পাওয়া যায় সাধারণতঃ ২১৩ টাক1। এবং কখনো 
কখনো ২১৫। দরের এই ওঠানামা নির্ভর করে বাজারে এর মামদানির কম-বেশি 
ওপরে। 

স্প্যানিশ রিয়াল মুদ্রাব সঠিক ওজন ২ টাক] থেকে তিন গ্রোল ৭২ গ্রেন 
€ বা ১৮৭ গ্রেনকট্রর ) বেশি (নিচে প্রকাশিত মত অন্ুয!ময়ী ৫৮ গ্রেন ট্ঘ্ঘ বেশি। 
প্রকৃত ব্যবধান সম্ভবত ১ গ্রোল ৭২ গ্রেন বা ৬৯ গ্রণন্ট্রয়ের কাছাকাছি )। 
কিল্ত টাকায় ব্যবহৃত রূশার মান অনেক ভাল। মাম।দেএ সা একুর মতো! 
মেভিলিয়ান রিয়ালের বিশ্তুদ্ধতাঁর মান যেখানে ১১ দেঁনিয়ের সেখানে টাকার 
বিশুদ্ধতার মান ১১ দেনিয়ের ১৪ গ্রুন। মেক্সিকান রিগ্লালের বিশুদ্ধতার মান 
মাত্র ১* দেনিকের ২১ গ্রেন। স্প্যানিশ রিয়ালের প্রকৃত ওজন ৭৩ ভাল (৪৩০ 
গ্রেনন্য়)। এর বিনিময়ে পাবেন আপনি ৪২ মাহমুী। এক মাহমুণী ২, 
পইপার সমান। ফলে এক স্পানিশ রিয়ালের বিনিময়ে পাচ্ছেন আপনি 7* 
পইসা--তবে ভাল মানের হওয়। চাই এবং যেমনটি আগে বলেছি ওজনও হওয়া 
চাই ঠিক তেমনটি ৭৩ তাল। ৮১ ভালে এক আউন্দ এবং (স্বাভাবিক মানের ) 
এক ভাল ৭ দেনিয়েরের সমান। 

জর্মান রিষ্স ডেলার বিয়ালের চেয়ে ওজনদার। এর ১*ৎ-র বিনিময়ে 
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পাবেন আপনি ২১৬ টাক1। ১** রিয়াল ও ১০ রিক্স-ডেলারের বিনিময়ে 
যথাক্রমে ২১৫ ও ২:১৬ টাক পর্যন্ত পাওয়ার দ্ক্ষন মনে হতে পারে প্রতি টাকার 
দাম বোধহয় ৩০ সোলেরও কম। কিন্তু পরিবহন খরচ ও শুল্কাদি হিসাবে আনলে 
দেখা যাৰে প্রতিটি টাকার ৰিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে দিতে হচ্ছে বণিকদের তার 
চেয়েও বেশি । (্বরণমুদ্রার সায়) এপৰ রিয়াল ও রিক-ডেলারও ওজন করা হয় 
১** হিসাবে । ওজন কম ছলে এই ঘাটতি বা ক্ষয় ধার্য কর! হয় ক্ষুদে ক্ষুদে 
ছুড়ির সাছাযো, ঠিক যেমনটি করা হয়ে থাকে স্রমুন্রার বেলা । ঠিক মতো দাম 
পেতে হলে সংগ্রহের বেলা বণিককে দেখে নিতে হবে, প্রতিটি মেক্সিকান রিয়াল 
ও মেভিলিয়ানের ওজন হম যেন ২১ দেনিয়ের ৮ গ্রেন বা ৫১২ গ্রেন। আর 
আমাদের সাদ। একুর বে তার জন হয় যেন ২১ দেনিয়ের ৩ গ্রেন ৰা ৫** গ্রেন 
(ফ্রেঞ্চ গ্রেন )। 

এবার আসা যাক এ দেশীয় মুদ্রার কথায়। তন্ক! বা টাকার তগ্নাংশ বা খুচরা 
হিসাবে চলিত রয়েছে ভারতে ই, ই, ৯ ও স্5ভ মানেব সদ্রা (আধুণি, সিকি, দু- 
আনি, আনি )। টাকার ওজন ৯ দেনিয়ের ১ গ্রেন, আর তার কপার বিশুদ্ধাতার 
মান ১১ দেনিয়ের :৪ গ্রেন। মাহমুদ নামের একটি রূপার মুদ্রাও চলিত রয়েছে 
সে-দেশে | তবে এ মুদ্রাটির লেন-দেন শুধু হ্ছরাট আর গুজরাট প্রর্দেশ মধ্যেই 
সীমাবন্ধ। 

ভারতের ছোট যুদ্রাগুলি তৈরি করা হয়ে থাকে তাম! দিয়ে। এগুলির নাম 
পইল1। আমাদের ছুই লিয়ার্দের সমান প্রত্যেকটি । আধ পইসা, দুপইসা এবং 
চার পইপার মুদ্র/ও রয়েছে কিছু কিছু। আপনি যখন ষে প্রদেশে বয়েছেন সে 
প্রদেশের বিনিময় মূলা ভিত্তিতেই পইসার পরিবর্তে টাকা ৰা টাকার পরিবর্তে 
পইনা সংগ্রহ করতে হবে আপনাকে । এই বিনিময় হার কোথাও কিছু কম, 
কোথাও বা কিছু ৰেশি। শেষ বার যখন আমি স্থবাট যাই তখন দেখানে টাকার 
মূল্য বলা হল আমাকে ৪৯ পইসা। কখনো কখনো পাওয়া যায় পঞ্চাশ পইদ! 
পর্যন্ত । আবার দাম পড়ে গিয়ে কখনো দাড়ায় ৪৬ পইন!। আগ্রা ও জহানাবাদে 
মেলে ৫৫ থেকে ৫৬ পূইসা। অর্থাৎ, যতই আপনি তামা খনি অঞ্চলের 
কাছাকাছি হবেন ততই বেশি পইস! পাবেন টাকার বিনিময়ে । মাহ্মুদীর দর 
একেবারে বাঁধাধরা, সব সময়েই ২ পইস1। এছাড়া আরে! ছ প্রকারের ক্ষুদে 
মুদ্রা চলিত রয়েছে মুঘল সামাজ্য মধ্যে। এর একটি হল ছোট আকারের তিতে! 
বাদাম, অহটি কড়ি। গুজরাট প্রদেশে একমাজ স্থানীয় বাঁসিম্দারাই খুচরা মৃদ্রা 
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হিসাবে ব্যবহার করে এইসৰ তিতে! বাদামের । পাবস্য থেকে আমদানি করা 
হয় এগুলি। কথা শুখা পাহাড়ী শঞ্চলে জন্মায় সাধারণত: । কলোসিস্ক ব! 
তিতো! আপেলের.চেকেও বেশি তিতে। এসৰ বাদাম । অতএব ছোট ছেলেমেয়ের] 
মজ| ক'রে খেয়ে শেষ করবে এ ভয় নেই। কখনো ৩ কখনো ৪০টি মেলে এক 
পইসায়। 

অন্য খুব হদ্রটি হল সেই বিশেষ প্রজান্ের ঝিমুক যার বিনারাগুলি ভেতর- 
দিকে ওজটান। এগুলিকে বল হয়ে থাকে কড়ি। একমাত্র মাল দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া 
পৃথিবীর মাব কোথাও 1াওয়া যায় না 'গুলি (একথা ঠিক নয়। মাল দ্বীপপু্ 
এর £ধাঁন সরববাহকাপী হলেও আরো ভিস্তুত অঞ্চল জুড়ে মেলে এগুলি )। এই 
ঘীপপুগ্ণের রাঁজ!র আয়ের একটি প্রধান উৎস এই কড়ি । শু্ঘল সাম্রাজোর বিভিন্ন 
স্থবায়, বিজাপুর ও গোলজকু প্রা রাজো, এমনকি আমেরিকার বিভিন্ন বাপে ও এগুলি 
সরব্র/হ করে "ভাগা মুদ্র'র চাহিদা মেটাতে । সাগরের কুলব্তাঁ এলাকায় এক 
পইসার বিনিময়ে মেলে £গুলির আশিটি। আর, যতই ভেতর এলাকার দিকে 
যাবেন, পরিবহন খরচের দরুন ততই কমে আসবে এর পরিমাণ । ফলে, আগ্রা 
এলাকায় পইস! পিছু পাঁবেন এগ্জলি ৫* ব! ৫৫টি। ভারতীয় গণনা পদ্ধতিতে 
১৭০৯০০০ টাঁকাকে বলা হয় এক লক্ষ, ১০,৯০০ জক্ষকে বলা হয় এক ক্রোড, 
১,*১০** ক্রোডকে এক *ন্প ৪ ১০*,*** পঞ্মকে' এক নীল (প্ররুতপক্ষে ১ * 
লহ্ষগ-্০এক কোটি । ১** কৌটি- এক পদ্ম, ১৯০০ কোটি এক ন'্ল)। 

ভারতের যে সব গ্রামে কোন পোদ্দার নেই, বুঝতে হবে সে গ্রামটি সত্যি 
সত্যিই খুব ছোট । এদের শরাফ বল! হয় সেশদেশে। এই সেখানে দেন 
পাওন! মেটায়, ব হণ্তী দেয় মহাজন ছিসাবে। মাধাচণভাবে এ-সৰ পোদ্দারদের 
লাথে একট বোঝাপড়| রয়েছে প্রাদেশিক শাসনকর্তার। কড়ির সাথে পইপাঁর 
ও পইসার সাথে টাকার বিনিময় হার যেমন খুশী বাড়ায় এরা। গ্রাণ্ড পিশ্যির 
(তুকণর স্থলতান )-এর সআ্রাজ্যে যে দব ইহুদীরা পোদ্দারের ব্যবসা করে তারা 
তাদের তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা বা ২সপুণ্যের জন্য বিখ্যাত । কিন্তু ভারতের পোদ্দার! 
(এত নিপুণ যে) শিক্ষানবিশী করার বড় একটা প্রয়োজন বোধ করবে না 
এদের কাছে। 

এদের প্রাপ্য মেট1নোর প্রথাটি বড়ই বেয়াড়া ধরনের । মোনা মোহব প্রসঙ্গে 
আগেই জানিযনেছি কিভাবে প্রাপ্য পরিশোধ কর! হয় ওই মুদ্রায়। তাদের মধ্যে 
প্রচলিত ধারণ হল কোন একটি রূপার মুত্র র প্রচলনকাল যতই পুরানো তার 
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মূলা নতুন বা কাছাকাছি বছরে তৈরী মুদ্রার তুলনায় ততই কম। কেননা, 
অসংখ্য হাত বদল হবার দরুন ক্ষয়ে হালক! হয়ে গেছে সেগুলি তুলন।মূলক ভাবে। 
ফলে, কোন সামগ্রী বেচার কাঁলে আপনার বলে নেয়া দরকার যে এর দাঁম চান 
আপনি শাহ-জছানী ৰা নতুন মুদ্রায় । না হলে আপনাকে দাম মেটান হবে পনের, 
কুভি কি তারও বেশি বছর আগে তৈরী টাকায়। সইতে হবে তখন আপনাকে 
শতকবর| চার পর্যন্ত লোকসান। কেননা, যেসব মুদ্রার তৈরীকাল ছু বছরের মধ্যে 
নয় তা! বিনিময় করতে গেলেই তার! দাৰি ক'রে বসবে 8 শতক, কিংবা নেহাৎ 
পক্ষে $ শতক। কোন পইস' ব1টাকাটি কৰে তৈরি হয়েছে তা পড়া বু ক্ষমতা 
যেলৰ গরীব লোকের নেই তাঁদের ঠকতে হয় এর ফলে। সব সমযেই কিছু না 
কিছু কেটে রাখা হয় তারদেরকাছ থেকে, টাঁক প্রতি আধ বা এক পইল' পইন! 
প্রতি তিন বা চার কড়ি। 

রূপার টাক] নকল হতে দেখা যায় না বড একটা। কখনে। কণচৎ কোন 
সাধারণ বণিকের দেয়] টাকার খখলির মধ্যে যদি জাল টাকার দেখ! মেলে তবে সেটি 
কেটে ফেলা! ও চুপচাপ ক্ষতি সয়ে নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এনিয়ে হই-5ই 
করতে গেলে ঝু*কির ব্যাপার হয়ে দীড়াবে তা। সম্রাটের জারী কর আইন 
অশ্চদারে তখন সে টাকার থলিটি ফেরৎ দি.ত হবে যার কাছ থেকে সেটি নেয়! 
হয়েছে তাকে । তিনি ফেরৎ দেবেন তাকে ধিনি দিয়েছেন তার কাছে। এভাৰে 
হাত ফিরতি হয়ে চলবে থলিটি যতক্ষণ ন! জান] পড়ছে টাকাটির নকলকারী কে। 
ধর! পড়ার পর শান্তি ছিসাৰে কেটে নেয়! হবে তাঁর একটি আঙুল । নকলকারী 
যদ্দি ধরা ন| পডে, এবং প্রথম ধিনি টাকার থলিটি দিয়েছেন তিনি যদি নির্দেষ 
প্রমাণিত হন, তবে সামান্য জরিমানা! আদায় ক'রে অব্যাহতি দেয়] হয় তাকে। 
এর ফলে বিরাট রোজগারের পথ খুলে গিয়েছে পোদ্দ!র বা শরাফদের। টাকা 
দেয়৷ কি নেয়! উভয় কালেই প্রত্যেকে সেগুলি যাচ'ই করিয়ে নেয় তাদের দিয়ে। 
এজন দস্তরি পায় তার! প্রতি ১** টাকায় 3 টাকা (বা এক আনা )। 

সরকৎ (মাল-ই-সরকার ) হ! রাজকীয় কোযাগার থেকে খারাপ মৃদ্র। দেয়া 
হয় না কখন। সংগৃহীত প্রত্যেকটি মুদ্রা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষ' ক'রে থাকেন 
সম্/টের শরাঁফরা। বড় বড় আমীরদেরও রয়েছে এ কাজের জন্য নিজস্ব শরাফ। 
কোধাগারে বাখার আগে ফাঠকফ়ল! দিয়ে জ্বালানো! বড় এক অগ্নিকুণে ফেলে. 
দেয়া হয় রূপার টাকাগুলিকে। আগুনে তেতে যখন হয়ে ঘাক্স প্রতোকটি টকটকে 
লাল তখন জল ঢেলে আগুন নিতিদ্ধে বার ক'রে আন! হয় সেগুলিকে । বদ্দি 
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€কানটির রঙ নিরম দেখ! যায় কিংব! তাতে অন্ত ধাতুর মিশ্রণ রয়েছে জানা যায় 
কেটে ফেল! হয় সেটিকে সাথে সাথে । এছাড়াও কোষাগারে বাখার বেলা 
খোদাই যন্ত্রের সাহায্যে একটি বিশেষ চিহ্ন এ'কে দেয়া হয প্রতিটি মুদ্বায়। এই 
ক্ষুদে চিহুটি ফোটাবার বেল! পুরো এফৌড ওফোভ করা হয় না মৃদ্রাটিকে, 
সামান্য গভীর ক'রে দাগিয়ে দেয়৷ হয় মাত্র। এরকম সাত কি আটটি পর্ধস্ত দাগ 
দেখ! যায় এক একটি মু্বাঘ। তার মানে সাত কি আটবার রাঁজ-কোষাগার 
দর্শন ক'রে এসেছে মেটি। প্রতিটি থলিতে এক হাজার ক'রে মৃদ্র! রেখে প্রধান 
কোষা ধাক্ষের সীলমোহর দিয়ে এটে দেয়! হয় তাঁর মুখ। ওপরে লিখে রাখ! হয় 
কোন কোন্‌ বছরে তৈরী হয়েছে সে মুদ্রাগুলি। এই সুত্র ধরে সম্রাট ও 
আমীরদের কোধাধ্যক্ষরা ক'রে থাকে বেশ কিছু উপরি বরৌজগার। আপনি তো 
পণা বেচলেন হাল বছরে তৈরি নতুন টাকার ভিত্তিতে । এ দিকে কোধাধ্যক্ষদের 
কাছে যখন প্রাপ্য নিতে গেলেন তাঁরা ছল খুঁজে চলল কি ক'রে আপনাকে তা 
মিটিযে দেয় যায় পুবানে। টাকায় । যাঁর ফলে খোয়াতে হতে পাবে আপনাকে 
শতকরা ছয় ভাগ পর্বস্ত। যদি আপনি নতুন টাকায় প্রাপ্য নিতে চান তাহলেই 
আপনাকে আসোষ-রফায় যেতে হবে তাদের সঙ্গে। পঞ্চমবারের ভ্রমণকালে 
পূর্ব-প্রশ্শ্রতি রক্ষার জন্য গেলাম আমি (নবাব) শায়েন্ত' খানের সঙ্গে দেখা 
করতে । আগের বার তাকে কথ! দিয়েছিলাম, বেচার জন্ত আগামীবার ঘা কিছু 
সামগ্রী হিযে আনব দেখাব তাকেই তা সর্বপ্রথম । তাই স্থঝাটে পৌছাণ মাত্র 
পাঠালাম আমার আগমন সংবাদ তাকে । তিনি তখন অৰবোঁধ কবে বয়েছেন 
দাক্ষিণাত্যের চৌপার (চাকন) শহর। নির্দেশ এল সেখানে গিয়ে তার সাথে 
দেখা করার জন্ত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পৌছে গেলাম সেখানে । বেচলাম 
ইওবোপ থেকে নিয়ে আস! সামগ্রীর অধিকাংশই তাঁর কাছে। তিনি জানালেন, 
সেনাদের দেয়ার জন্ত ক'রে চলেছেন তিনি জুথাঁট থেকে টাক! আপার প্রতীক্ষা । 
যে কোনদিন এসে পড়তে পারে তা। এলেইস্ঠ থেকে মিটিয়ে ধেবেন আমার 
প্রাপা। যার অধীনে একপ এক বিশাল সেনাবাহিনী, তিনি যথেষ্ট টাকা সঙ্গে না 
নিয়েই এখানে এসেছেন আমার ঠিক বিশ্বাপ হল না। তাই আমি ভাবলাম 
সোনা-মোহর বা রূপার টাকায় আমার প্রাপ্য চুকিয়ে দেয়ার বেল! আগের বারের 
মত এবারও আমার কিছু লোকদান ঘট1নোর মতলবে বলছেন এরকমটি তিনি। 
হল শেষ পর্যন্ত ঠিক তাই। তবে, খাওয়াদাওয়ার জন্ঘ আমার ও আমার 
লোকজনের ও সঙ্গের ভারবাহী পশুষের ব| কিছু প্রয়োজনীয় ত। প্রতিদিন ছুবেল। 
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অক্ুপণভাবে জুগিয়ে দেয়ার জন্থ। নির্দেশ দিজেন তিনি। বেশির ভাগ দিনই 
আমায় নিমন্ত্রণ করলেন তার সাথে একত্রে আহারের জন্য । দশ বারে! দিন 
অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলাম, তিনি যে টাকার অপেক্ষা ক'রে চলেছেন তা 
এল না তখন চলে যাবার জন্য মনস্থির ক'রে গেলাম তার সাথে দেখ! করার জন্য 
তার তাঁবুতে । আমার ইচ্ছার কথ! শুনে তিনি অবাক হয়ে গেজেন একটু, ভারি 
হয়ে উঠল তার মুখখানা । বললেন: কি জন্যে চন্দ যেতে চাইছেন আপনি 
টাকা না নিয়েই? এভাবে টাকা না নিয়ে চলে গেলে কে তা দেবে পরে 
আপনাকে? তারই মত গহিত ভঙ্গিম! ফুটিয়ে উত্তর দিলাম : আমার বাজাই 
তা দেবেন আমায়। তিনি এত মহাশ্চভব যে বিদেশে কোন কিছু বিক্রী কবে 
তার প্রাপা যদি তাঁর (কান প্রজ! না পায় তিনি নিজেই ক'রে থাকেন তার ক্ষতি- 
পূরণ। উদ্ণ হয়ে উঠলেন তিনি। ক্ক্ষন্বরে প্রশ্ন করলেন £ *এভাবে 'তাব যে 
ক্ষতি ঘটবে তা কি ক'রে পুরণ করবেন আপনাদের রাজা? আমি উত্তর দিলাম : 
ছুই বা! তিনখানি সেরা বণতরী পাঠিয়ে এদেশে । স্থরাট বন্দর ৰা তাঁর উপকুল- 
ভাগের কাছাকাছি এসে সেগুলি অপেক্ষ। করে চলবে মোচা! থেকে ফিরে আসা 
জাহাজগুলির ( ওপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্য )। আমার এ উত্তর যেন হুল ফুটিয়ে 
দিল তাকে। যেরকম উপহাসম্5চক কথাবার্তা বলছিলেন আর সাহুদ করেন 
না ত1 বলে চলতে । ডেকে পাঠালেন সঙ্গে সঙ্গে তার কোধাধ্যক্ষকে । অ'দেশ 
করলেন উরুঙাবাদের ওপর আমাকে একখানি হুগ্ডি দিয়ে দেয়ার জন্য । এতে বেশ 
থুশী হলাম আমি । কেননা, গোলকুণ্ড। যাবার হেল! এ শহরটি হয়েই যেতে হবে 
আমাকে । তাছাড়৷ টাকা বয়ে নিয়ে চলার পরিবহন খরচ ও ঝু*কি--রেধাই 
পেয়ে গেলাম দুইয়ের হাত থেকেই এর ফলে। পরদিনই পেয়ে গেলাম হুগ্ডিটি। 
ব্দীয় নিলাম নবাবের কাছ থেকে । ততক্ষণে উবে গেছে তার বাগ । অন্থরোধ 
করলেন, আবার যদি ভারতে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে ভুল ন| করি ষেন। 
যষ্ঠ বা শেষ ভ্রমণক!লে রেখেছিলাম তার মে অনুরোধ । যখন স্থ্রাটে এলাম 
সেবার, তিনি তখন বাওলায়। সেখানে গিয়ে দেখ! করলাম তার সাথে । সঙ্গে 
নিয়ে আসা সামগ্রী মধ্যে ঘা পারস্তের শাহ কি মহাপ্রতাপী মৃঘল সম্রাটের কাছে 
বেচতে পারিনি সেই পড়ে খাক! জিনিসগুলি তিনিই কিনে নিলেন আমার 


কাছ থেকে । 
হুপ্ডিটির কথায় ফিরে আমি এবার। এলাম সেটি নিয়ে ওরঙাবাদ। দেখ! 


করলাম সেখানকার প্রধান কোধাধ্যক্ষের সঙ্গে । তিনি কখনো দেখেননি আমায় 
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এর আগে । তবে জানালেন, আমি যেকেন এসেছি তার কাছে তা জানেন 
তিনি। তিনদিন'হন্ জানিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে । আমাকে দেয়ার জন্য 
ইতিমধোই ব্যৰস্থ' ক'রে রাখ! হয়েছে টাকার । এনে দেয়া হল আমায় টাকার 
খলিগুল। আমার শরাফ খুললেন তাঁর একটি থলি। দেখা গেল তাতে যে 
টাকা রয়েছে তা নিলে সইতে হবে আমার শতকরা! ছু'ভাগ লোকসান । বিনীত 
ত'ৰে কোষ'ধাক্ষকে আমি বললাম £ আপনাদের ব্যাপার-স্তাপার যে কি তা কিছুই 
ঢুকছে না আমার মাথায় । আমি এখুনি শায়েন্তা খানের কাছে লোক পাঠাচ্ছি 
এর প্রতিবাদ জানাতে, যাতে নতুন টাকায় আমায় প্রাপ্য দেয়! হত দেই দাৰি 
পেশ করনে । নত আমার কাছ থেকে যেসব সামগ্রী ফেনা হয়েছে বলব তা 
ফেরত দিয়ে দেয়ার জন্য । করলাম সোজান্থজি তাই। কিন্ত যে লোকটিকে 
পাঠালাম তার কাছে লে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে কোন উত্তর নিয়ে ফিরে এল 
ন! দেখে গেলাম আব।র কোষাধ্যক্ষের কাছে। বললাম, নবাবের কাছ থেকে 
যখন কোন খবর এল না তখন বিক্রী কর! সামগ্রীগ্চল ফেরত নেয়ার জন্য এবার 
আমি নিজেই যাচ্ছি 'তার কাছে। মনে হয়, কি তার করণীয় এ সম্পর্কে নির্দেশ 
পেয়ে গিষেছিলেন ইতিমধ্যে । আমার দৃঢ়মন1 দেখে, তিনি বললেন £ ঘা আমি 
করতে চ।ইছি তা যদি মত্যিই করি ছুঃখিত হবেন তিনি। ভাল হবে তাঁর চেয়ে, 
যদি একট! আপো'ষ*্রুফায আসি দ্বজনে আমরা । খানিক কথাবার্তার পর ষে 
শ্তকর! ছুই কম দেয়ার জন্য তিনি উৎস্থৃক ছিলেন উদ্ধার কর! সম্ভব হল তা 
থেকে শতকর' এক । বাকি একভাগ পাঁকাপাঁকিভাবেই খোয়াতে হত যদি না 
ওই সমযে এনে পড়তেন অন্ত একজন শরাফ। তার একটি হুপ্ডি ছিল গোলকুগ্ার 
ওপর। অথচ হয়ে পড়েছিল তার অর্থের সমূহ দরকার। অতএব অত্তি আনন্দের 
সঙ্গে আমার নগদ টাকার পরিবর্তে আগ্রহ দেখালেন ওই হুপ্ডিটি হস্তাস্তরিত 
করতে। যাতে পনের দিনের মধ্যেই গোলকুগ্ডার নতুন মুদ্রায় গ্রাপ্য পেয়ে যাই 
ক'বে দিলেন সে বাবস্থাও ! 

এইসব শরাঁফর। বাশার টাক! যাচাই করার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকেন ছোট 
ছোট তেরটি ধাতৃধগ্ড। প্রত্যেকটি খণ্ডের অর্ধেকটা তামার আর বাকি অর্ধেকট। 
রূণার। এগুলি হল তাদের পরশপাথর। এই তেরটি খণ্ডের গ্রত্যেকটির 
€ রূপার) যান ভিন্ন ভিন্ন । অল্প পরিমাণ রূপার মূত্র বা কোন রূপার সামগ্রী 
যাচাই করতে হলে সেজন্ত ব্যবহার কর! হয় এগুলি। প্রচুর পরিমাণ রূপার 
মুদ্ার ক্ষেত্রে মেগুলি নিয়ে যাওয়া হয় সাধারণতঃ পরিশোধনকানীদের কাছে। 
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রূপ! কেন'্বেচার জন্ত ব্যবহার কর! হয় “তোলা” পরিমাপ । তোলার ওজন 
৯ দেনিয়ের ৮ গ্রেনের কিবা ৩২ ভালের সমান। আর আঁগেই বলেছি, ৮১ 
ভালে এক (ফ্রেঞ্চ) আন্স। ফলে একশো তোল! হল ৩৮ আনৃম ২১ দেনিয়ের 
৮ গ্রেনের দমতুল। 

তেরটি ৰিভিন্ন মানের রূপার প্রচলিত দাম এইরফম। একেবারে নিরস 
মানের রূপায় দাম প্রতি তোল! পনের পইস! যা! আমাদের মুদ্রার ৯ সোল 
২ দেনিয়েরের সমান । পরবত্তা অন্ভান্ত ১১টি মানের দাম তোলাগ্রতি যথাক্রমে 
১৮১ ২০) ২৩, ২৬১ ২৯, ৩৩) ৩৫১ ৩৮, ৪০১ ৪৩, ৪৬ ও ৪৯ পইসা। 

এইসব শরাফদের চরম মিতব্যয়ী শ্বভাবের কথ! না! বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে 
এ বিবরণ। সাধারণভাবে ভারতবাসী্দের প্রত্যেকেরই স্বভাব তাই। অথচ 
এ সম্পর্কে ইওরোপীয়র। কিন্তু সচেতন নয় এখন পর্যস্ত। দৃষ্টান্তরূপে এই 
বিশেষ উদাহরণটির উল্লেখই যথেষ্ট । কষ্টিপাথরে সোনা যাচাইয়ের পর তার 
যতটুকু মেই পাথরে লেগে থাকে জামর! উপেক্ষা! করি সাধারণতঃ তাঁকে । অথচ 
তারা কিন্তু ওই নগণ্যতম অংশট্কুও তার নষ্ট হতে দেয় না। আধা কালো-পিচ 
ও আধা মোম দিয়ে তৈরি একটি ছোট্ট গোলকের সাহায্যে কষ্টিপাথরটি ঘসে তা 
সংগ্রহ ক'রে চলে তার! নিয়মিত ভাবে । ৰ্ছর কয়েক পর ওই গোলাটি পুড়িয়ে 
বার ক'রে নেয় তার মধো জমা হওয়া! সোনা । এই গোলকটি আমাদের 
টেনিস বল আকারের । আর, কিপাথরটি আমাদের ন্বর্ণকারদের বাবহাত পাথরের 
সাথে পুরোপুরি অভিন্ন। 

যত কিছু পণ্যলামগ্রী মৃঘল সাম্রাজ্যে উৎপাদিত হুয় তার সবটা এবং গেলকু গা 
ও বিজাপুর রাজ্যের উৎপাদনের আংশিক জড়ে! হয় হুরাট বন্দরে । এখান থেকেই 
তা! এশিয়। ও ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান ধায় সাগর পথে । স্থরাট পৌছে 
বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্ত যেতে হছুৰে আপনাকে লাহোর, আগ্রা, 
আহমদাবাদ, সিরোগ, বুরহানপুরং ঢাকা» পাটনা॥ বনারস, গোলকুণ্ডা, দাক্ষিণাত্য, 
বিজাপুর, দৌলতাবাদ গ্রভৃতি শহরে। যাবার বেলা সঙ্গে নিতে হবে স্ুরাট 
থেকে রূপার টাকা, তাই দিয়ে সবত্র প্রাপ্য মেটাতে হবে পমান অস্থপাতে। যদি 
এসব স্থানে মাল কিনতে গিয়ে টাকায় টান পড়ে যায়, দেয় টাক। মিটিয়ে দিতে 
পারেন স্ুরাটে এসে । এভাবে ধারে মাল কিনলে পরিশোধ করতে হবে তা 
ছু-মাসের মধ্যে । দিতে হবে এজন্ঠ বিলের ওপর চড়া হারে বিনিময় মূল্য । 

স্থরাটে পরিশোধ ক'রে দেয়ার র্ভে লাহোরে পণ্য কিনলে বা হপ্ডি দিলে 
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গুণতে হয় তার ওপর ৬২ তাগ। আগ্রার বেলা! শতকরা! «২ থেকে পাঁচ। 
আহমদাবাদের বেল! শততকর। এক থেকে দেড় । পিরোগ্ের ক্ষেত্রে শতকরা তিন। 
বুরহানপুরের ক্ষেত্রে আড়াই থেকে তিন। ঢাকার বেল! দশ। পাটনার ক্ষেত্রে 
সাত থেকে আট । আর বনারসেব ক্ষেত্রে ছয় । 

শেষ হিনটি স্থানের বেল! ছণ্ডি দেয়! হয় একমাত্র আগ্রার ওপর, এবং আগ্রায় 
আবার স্বরাটের ওপর | এ ছুই ধোগ করলে দাড়ায় ওপরে বলা খরচের পরিমাণ । 
গোলকু প্রার বেল! দিতে হুয় চার থেকে পাঁচ শতাংশ । গোয়ার বেলাও তাই। 
দক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে তিন শতাংশ । বিজাপুরের ক্ষেতে তাই। আর দৌলতা- 
বারের বেল! এক একে দেড়। 

কোন কোন বছর এই বিনিময় হার এক থেকে দুই শতাংশ বেড়ে যায় আরো। 
যখনই আঞ্চলিক রাজ কিংব। কণ্দ অধিপতিরা৷ ব্যবস1-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে, 
শুদ্ধ দাবি ক'রে বসে তার এলাকার মধ্য দিয়ে মাল চলাচলের জন্য, তখনই দেখা 
দেয় এ ধরনের পরিস্থিতি । আগগ্র! ও আহ্মদ্দাবাঁদের মধ্যে আছেন এরকম দু- 
দুজন বাজ! । একজন হলেন অস্ভিবব [ দস্তিবর বা দীস্তওয়াড়া ] অধিপতি, 
অন্তজন বডগাও [ সম্ভবতঃ বাগলান! ] অধিপতি । এদিক থেকে দুজনেই তার! 
কড় হয়রান ক'রে থাকেন ব্যবসায়ীদের । সিবোগ «৭ বুরহানপুর হয়ে আগ্রা-স্থরাট 
যাতায়াত করলে এ দুজন বাজার এলাক1 এণ্ড়য়ে চল! যেতে পারে অবশ্ত । কিন্তু 
এ সড়ক পথটি চলে গেছে উর্বরা এলাকার মধ্য দিয়ে, ফলে পার হতে হয় 
অনেকগুলি নদী। আর তার অধিকাংশ নদীতেই নেই কোন সেতু, নেই 
পারাপারের জন্য কোন নৌকাও। ফলে বর্ষ! খতুর পরবর্তী ছুটি মাস পর্যন্ত 
এ নরদীগুলি পারাপার হওয়। হয়ে পড়ে একেবারেই অনম্ভব। কাজেই, যেসব 
ৰণিকদের সাগর যাত্রার জন্য মবশুম মত সুরাট হাজির হওয়! জরুরী তারা 
সাধা+ণত: যাতায়াত করে এ ছুই বাজার এলাক' হয়েই। এপথ দিয়ে যাতায়াত 
করা চলে যে কোন খতুতেই । এমনকি বর্ধাকালেও ৷ বরং এ সময়ে জলে বালি 
জমাট বেঁধে যাতায়াতের হুবিধ| কঃরে দেয় আরো । আর পুরো দেশটিই তাদের 
বলতে গেলে বালুকাকীর্ণ। তাছাড়া, বিনিময় হার অধিক হওয়ায় অবাক হবার 
কোন কারণও নেই কিন্তু। কেননা, যারা এভাবে টাঁকা ধার দেয় শিতে হয় 
তাদের যথেষ্ট ঝু'কি। পাঠানো মাল বদি পথে চুরি হয়ে যায় হারাতে হয় তাদের 
পুরো টাকাটাই। 

জাহাজে চড়ার জন্য স্থরাট এসে বাবার পর পাবেন আপনি বথেষ্ট টাকার 


২3 টযাভাবনিয়ারের দেখা ভার 


দেখ! । ভারতীয় অভিজাতদের প্রধান বাবসাঁই হল লাভের আশায় জাহাজের 
ওপর টাকা লগ্মী করা হরমূজ, বমবা, মোচা, এমনকি ব্তম» অঠীন এবং 
ফিলিপাইন হ্বীপপুঞ্জ গামী জাহাজের ওশরও তারা লগ্মী করেন নিয়মিত । মোচ। 
৪ বসনার জন্ত বিনিময় হার হল ২২ থেকে ২৪ শতাংশ। হরমুজের ক্ষেত্রে ১৬ 
পেকে ২*। অন্ত যেসৰ স্থানের নাম করেছি তাঁর বে প্রতিটি স্থানের দত 
অগ্ভযায়ী। ঝড় বাত্যার দরুন পণ্য-সামগ্রী যদ্দ খোয়া যাস, কিংব। লুট কবে 
নেয় ভারত-সাঁগরীয় অঞ্চ.ল জলদম্যগিরিতে রত মালাবারীরা, তাহলে ক্ষতি 
সইস্তে হয় ধিনি তার ওপর ট'ক। ধ!র দিষ্ছেন মেই মহাজনকেই। 

ওজন ও পরিমাপ ম্পর্কে শোনাতে চাই একটি কথা শুধু য আর। এখানে, 
পৃষ্ঠ 4 কিনাণে, দেয়! ছল আগ্রায় বাবহ্ৃ" এল ৰ গজ এর এক-দশমাংশ এৰং 
আহ্মপাবাদ ও হথুরাটে চলিত এলের এক-অষ্টমাংশের দৈর্ঘ, ওজনের ক্ষেত্রে 
সেখানকার সাধা৭০ “মণ” আমাদের ১৬ আনম ওজনে লিভারের ৬৭ লিভারের 
সমান। কিঞ্ত নীল ওজন করার বেলা যে মণের ব্যখার করা হয় তা কিন্তু ৫৩ 
শ্ভাবের সমতুল। হ্ুরাটে সবকিছু চণে দেবের হিসাবে । তাদের এক সের 
আমাদের ১৬ আনল-ওল! লিভারের পৌনে ছুই লিভার । 


ভারতের যানবাহন, পরিবহন ব্যবস্থা! 


|| তিন। ৬ 


আগ্রা ভ্রমণের জন্য যাত্রাশুক্র আগে একটুখানি শুনিয়ে নেয়া যাক ভারতের 
পরিবহন সংস্থা ও পর্যটন রীতি-নীতির কথা । পর্যটনকে স্থাচ্ছন্দ্াকর ক'রে 
তোলার জন্য ফ্রান্স বা ইটালীতে যে সব বিধি-ব্যবস্ব। নেয়! হয়েছে, এখানকার 
বিধি-ব্াবস্থা তার তুদনায় কোন অংশে খাটে! বা কম অস্ব+চছন্দ্যকর নয় আমার 
মতে। পারস্যের চেয়ে এখানকার পরিবহন ব্যবস্থা বেশ কিছুটা ম্বতন্ত্র। ক্যারাভান 
ৰা পর্যটক ও বণিকদলের যাতায়াত ও মাল আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহার কর! হয় 
ন| এখানে গাধা, খচ্চর কিংবা ঘোড়া! । এখানকার ভূ-ভাগ যথেষ্ট ঘমতল বলে 
সবস্ধরনের পরিবহনের জগ্ই কাঞ্জে লাগান হয় ধংড় ও শকট। যে সব সওদাগর 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ২৫ 


পারস্য থেকে একটি ক'রে ঘোড়! সঙ্গে আনেন, তারা এটি করেন শুধু জাক 
দেখানোর জন্যই 4 ,হয় সার! পথ লাগাম ধরে সেটি? হাটিয়ে নিয়ে চলেন, নয়ছে। 
শ্থবিধামতো দর পেলে বেছে দেন কৌন অভিজাতের কাছে। 

এক একটি ধাড়ের পিঠে ৩০* থেকে ৩৫* লিভার (মোটামুটি চার থেকে 
পাচ মণ ) বোঝ চাপান্স হয় সাধারণতঃ । লবণ, ভুট্ট, চাল প্রভৃতি পণা সামগ্রী 
পিঠে নিয়ে এক একটি যাত্রী বা বণিকদলের সঙ্গে যখন দশ থেকে ৰার হাজার 
ষড় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এগোয় তখন সত্যই তা দেখার মতো! একটি দৃহ্া। এই 
পণাদভ্ত'র নিয়ে উপস্থিত হম তারা বিশেষ-বিশেষ বিনিময় কেন্ত্র-গুলিতে | 
যেখানে শুধু গম জন্মায সেখানে নিয়ে যায় চান, যেখানৈ চাল জন্মায় সেখানে 
নিয়ে ঘাঁয় গম জাতীয় শশ্তাদি, যে সব অঞ্চলে লবণ নেই সেখানে নিয়ে যাঁয় লবণ। 
এ ধরনের পরিবহনের জন্য বাবার কর হয় উট-ও, তবে খুব কম। প্রধানতঃ 
অভিজাতদের লটবহর বয়ে নেয়ার জন্যই সংরক্ষণ কক্স হয়ে থাকে সেগুলিকে । 
যখন মরসম্থমের চাঁপ দেখ! দেয়, সময়মতে জাহাজে মাল তোলার জন্ট তাঁড়া'তাঁডি 
ক্রাট পৌছানোর দরকার হয়, তখন নিয়ে যাঁওয়] হয় তা শকটেএ বদলে ধাড়ের 
পিঠে চাপিয়ে। মুঘল সাআাজোর প্রতিটি এলাকাই ন্স-আবাদী। প্রতিটি মাঠ 
ষ্ঠ ভাবে জলখাত দিয়ে ঘেরা । সেচের জন্য প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব পুকুর 
বা! জলতা প্তার। ফলে বেশ অস্ববিধায় পড়তে হয় যাত্রীদলকে । যখনই ওপরে 
বলা ধরনের অন্য কোন খাত্রী বা শকট বাহিনীর মুখোমৃখি হয় তারা, পথ যথেষ্ট 
প্রশস্ত না হওয়ার দরুন ছু তিন দিন পর্যন্ত চুপ হয়ে চড়িয়ে যেতে হয় এক এক 
সময়ে । যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্ত দলটি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
একেবারেই উপায় থাকে না এগোবার। যে মৰ লোক এইপব ষাঁড় চালকের 
কাজ করে তারা আর কোন পেশায় না*গিয়ে পড়ে থাকে জীবনতর শুধু এই 
নিয়েই । ঘর বেধে স্থায়ী ভাবে বাদ করে না ভারা কোথাও, সার! জীবন পথ 
চলে বেড়ায় স্ত্রছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে নিষ্রে। রয়েছে এদের কারে কারো! 
একশোটি পর্যন্ত ধাড়। অন্যদের কারো বা তার চেয়ে কম, কারো বা বেশি । 
একজন সর্দার আছে এদের । তিনিই পালন করেন এদের রাজার ভূমিকা। 
গলায় তাঁর সর্বক্ষণ ঝোলানো থাকে একটি মুক্তোর মালা । যে চালকগোষ্ঠী গম, 
'জোদ্সার প্রভৃতি পরিবহন কর্মে নিয়োজিত তার! যখন চাল পরিবহন বাহিনীর 
মৃখোঁমৃখি হয় তখন একে অন্যকে পথ ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে লেগে যায় প্রায়ই 
ভয়ংকর রূক্তক্ষত্ী নংঘর্য। তাদের ভেতর এ ধরনের বিবাদ বিসন্বাদ রাজোর 


২৬ ট্যাভারনিয়াবের দেখ। ভারত 


বাবস'-বাণিজায ও খাছ পরিবছনের পক্ষে ক্ষতিকর মনে ক'রে মুঘল মআটের পক্ষ 
থেকে আায়োজন করা হুল এক টৈঠকের। উভয় গোষ্ঠীর প্রধানই এলেন তাঁর 
কাছে। উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থে যাতে তার! সৌহার্দ বজায় রেখে চলে, আর 
যাতে মারামারি ক'রে রক্ত ঝরাঁনে! ন। হয় ভবিষ্যতে এ জন্য সমাট উপদেশ দিলেন 
ছুজনকে। উপহার দিলেন ছুই দলপতিকে এক লক্ষ ক?রে টাকা ও একছড়। 


ক'রে মুক্তার মাল! । 
ভারতের পরিবহন রীতির কথ! সঠিক ভাবে বুঝতে হুলে জান! দরকার যে 


এদেশের বিগ্রথ-পুজকদের মধো চারটি উপগোষ্ঠী বর্তমান। এর! মনারাী 
(বনজার! 1) নামে পরিচিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষের 
মতে! | এর! তাবুতে বাম করতে অভ্যন্ত। এবং অন্ত আর কোন পেশায় 
মন না দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাগ্ণস্যাদি পরিবহনকেই বেছে নিয়েছে 
আপন জীবিকা রূপে । এদের প্রথম গোষ্ঠীটি পরিবহন করে শুধু গম, বজর! 
প্রভৃতি। ছিতীয় গোষ্ঠী চাল। তৃতীয় গোষ্ঠী ডাল। এবং চতুর্থ গোঠী হন! 
শেষেরটি পাওয়া যায় প্রধানত স্থরাট থেকে । আনা হয় এমনকি ন্দুর কুমারিক। 
অন্তরীপ থেকেও । এদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সহজেই চেন! ঘায় তাদের কপালে 
আকা তিলক থেকে । এদের পুরোহিতের, যাঁদের কথ! অন্তজ বলব, প্রথম গোঠঠীর 
লোকেদের চিহ্নিত ক'রে থাকে লাল কাখ দিয়ে । নাকের ওপর একটি টানা 
দাগ সহ এঁকে দেয়া হয় কপালে ত! দিয়ে একটি চুড়োর মতে1। আটকে দেয়া 
হয় তার ওপরে গোলাপ ফুলের আকারে কখনো বা নটি কখনে! বা বারে।টি 
গমের দানা । দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লোকেদের চিত্রিত কর! হয় হলদে কাখ দিয়ে 
একই ভাবে। তবে আটকে দেয়া হয় তার ওপরে চাল। তৃতীয় গোষ্ঠীটির 
লোকদের চিত্রিত কর! হয় ধুসর রঙা কাখ দিয়ে, আটকানো হয় তাদের তিলকের 
ওপর জোয়ার। চিত্রিত করা হয় তাদের কাধও, তবে আটকানে। হয় ন৷ সেখানে 
কোন শশ্তদানা। চতুর্থ গোঠীর লোকেরা তাঁদের গঙ্গায় ঝোলানো একটি থলিতে 
ক'রে বয়ে বেড়ায় এক চাক] লবর্ণ। চাঁকাটির ওজন কখনেো। কখনে! আট থেকে 
দশ লিভার পর্যন্ত। প্রতিদিন সকালে প্রার্থনার বেল! পেটে আঘাত করে তারা 
সেই চাকাটি দিয়ে। এছাড়া প্রতোকেরই গলায় ঝোলানো রয়েছে বড় হেজেল- 
বাদামের আকারে একটি ক'রে তাবিজ। ঝোলায় এগুলি তার্দের ধাড় ও 
অন্যান্ত পোষা প্রাণীদের গলায়ও। আপন ছেলেমেয়েদের মতোই ভালোবাসে 
তাদের। বিশেষ কঃরে নি:সস্তান হলে তো কথাই নেই। 


ট্যাভারনিয়াবের দেখ! ভারত ২ 


এদের মেয়েদের পোশাক-অ।শাক বলতে শুধু যা! একথণগড সাদ! ৰা রডীন 
সাধারণ কাপড় । কোমরের নিচে পাঁচ-ছ ফেরতা প্যাচ দেয়ে সায়ার মত ক'রে 
সেটি পরে তাঁর! । মনে হবে, বুঝিবা একের ওপর আর পরেছে তিন চারটি ক'রে 
সায়া। কোমর থেকে ওপরের দিকে গায়ে ফুলের নক্সা! জ্বাকা। বিভিন্ন প্রকার 
গাছের শিকড়ের রস, দিয়ে বহুবর্ণে রপ্তিত করে তারা এই ফুলগুলিকে। দেখলে 
মনে হবে তাদের গায়ের চামড়াটি বুঝিবা একখ ৭ ফুলের "কা! তোল! কাপড। 

ভোরবেলা! পুরুষরা যখন বাহনগুলির পিঠে বোঝ! চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 
মেয়েরা লেগে পড়ে তাবুগুলি খুলে তা৷ গুটিয়ে নেয়ার কাজে । পুরোহিতরাও 
থাকে দলের সঙ্গে সঙ্গে । যেখানে তাবু ফেলা হয়েছে* সেখানকার সব থেকে 
মনোরম স্থানটিতে এসময়ে গোঠীদেব্তার বিগ্রহটিকে স্থাপন! করেন তিনি। এই 
বিগ্রহটি একটি নাগের। ছ-সাত ফুট উচু একটি লাঠির সঙ্গে জড়ানে!। তাকে 
প্রণাম জানাতে ছোটে দলের প্রত্যেকে। মেয়ের! তিনবার ক'রে পাঁক খেয়ে চলে 
তাকে ধিরে । সকলের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ ছলে বিগ্রটিকে সরিয়ে নেন পুবোহিত । 
তার জন্য পৃথক নির্দিষ্ট বাড়ের পিঠে রাখেন লেটিকে। 

শকট বাহিন'তে থাকে মাধারণতঃ একশে! বা বড় জোর ছুশো শকট। দশ 
থেকে বারোটি ষড় টেনে নিয়ে চলে এক একটি 'শকটকে। সঙ্গে থাকে চারজন, 
ক'রে সৈনিক । পণ্যের মালিককে ই গুণতে হয় তাদের মাইনে । শকটটির গায়ে 
পর্যাচানো থাকে ছুগাছ। কাছি। তার প্রান্তগুলি ছুপাশে বার করা। দৈনিক 
চারজন কাছির মেই চার প্রান্ত ধরে হেঁটে চলেন শকটের দুপাশে। ব্াস্ত! 
খারাঁণ্র দরুন দি কখনে! বেসামাল হয়ে শকটটি কোন দিকে উলটে পড়ার 
সম্ভাবনা দ্বেখা দেয়, তখন বিপরীত দিকে থাক1 সৈনিক দুজন ওই কাছি ধরে 
রোধ করেন তা। 

আগ্রামহ সাম্রাজ্যের অন্তান্ত অঞ্চল থেকে যেসব শকটবাছিনী স্থরাট আসে 
এখং ফিরে বায় আগ্রা ও জহানাবাদ হয়ে, তাদের প্রত্যেককে বাধ্য করা হয় চুপ 
বয়ে নিয়ে যেতে । ব্রোচ থেকে আসে এ চুর্ণ। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই মার্বেল 
পাথরের মত জমাট বেধে কঠিন হয়ে যায় এগুলি (এ সম্পর্কে ড/৪৫-এর 
(090070610181 7১00009068 ০? 11018 পৃ্1 ৭১৩ দেখুন )। সম্রাটের বিরাট 
আয় হয়ে থাকে এ থেকে । এ চুণ তিনিই পাঠান আপন ইচ্ছামত যেখানে খুশী । 
এগুলি পরিবহন করার গ্রতিদ্দানে ওইসব শকট থেকে আদায় করা হয় ন! 
কোনরকম শুক। 


২৮ ট্যাভাবনিয়ারের দেখ! ভারত 


এবার বলা যাক ভারতের ভ্রমণ-রীতি সম্পর্কে। ধাড়ই পালন করে এদেশে 
ঘোড়ার ভূমিকা । এদের কতক এমন স্বচ্ছন্দ গতি যে আমাদের দেশের তাঁভাটে 
ঘোড়ার সাথে তুলনীয় । তবে, কেনা বা! ভাড়। করার সময় দৃষ্টি দেয়! দরকার, 
যেন এক ফুটের চেয়ে দীঘল ন' হয় এদের শিও। সেক্ষেত্রে মাছি তাভানো জন্ত 
পিছন দিকে মাথ! ঘোরাঁতে গিয়ে কখন হয়ত ছেঁদ1 ক'রে দেবে আপনারই পেট। 
এরকম কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে ৰলেই শোনালাম আপনাকে এ সাবধানবাণী । 
আমাদের ঘোড়ার মতই চালাতে হয় এগুলিকে । বলগ! বলতে শুধু যা একখণড 
দডি। জট! রয়েছে এটি হয় তাদের মৃখবন্ধনী নয়ত নাস'-বন্ধপীর সাথে। 
যেলব অঞ্চল সমতল, গাথরম্্ুচ,। সেখানে নাল পরানো হয না এদের পায়ে। 
যেসব অঞ্চল অসম'তল কক্ষ সেখানে প1 স্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় এর। 
ইগবোপে ধাডকে সাজ পরাতে হলে ৩] দাধাঁরণ'তঃ আটকানো হয় তার শিঙের 
সাথে। কিন্তু ভাঁবতীয় ধাডের, কীধে বযেছে বড মাকারের * জ। চার আল 
চগুড়। চামভার ফাস অনায়াসে আটকানো চলে এর সঙ্গে । তাই সাজ পরানোর 
বেলা মেটিকে কুঁজের সঙ্গে আটকে দেষ] হয একটি ফান দিয়ে। 

একসাথে দুঙ্জনে বসে ভ্রমণ করার ম'্ত ছোট ও অতি হালক। ধরনের গাড়িও 
(বহুল) রয়েছে এদেশে । তবে, অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হলে একা 
একটি গাঁভিতে ঠাই নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাঁজ। এর ফলে নিজের পোশাক- 
আশাক, পানীয় সম্ভার এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ছোটখাট জিনিপগুলিও পারবেন 
সাথে শিক়্ে ষেতে। মাজ্জ একজোড়া ষাঁড় টানে এগাডি। এই গাভিবা 
বছলগুলি আমাদের মত গদি মোডা ও পর্দা ঘেরা হলেও (ঝাকুনি প্রতিরোধের 
জন্য) অ।লগা ভাবে ঝোঁলান নয়। তবে আমার শেষ বারের পধটনকালে 
আমাদের দেশের আদলে ওইরকম একটি গ্াঁভি বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি । এটি 
ট'নার জন্চ একজোড] ষশাড় সংগ্রহ করতে খরচ হয়েছিল আমার ৬** টাকা। 
এ দাম শুণে চমকাবেন না যেন। কতক ধাড আছে যে-গুলি রীতিমত তেজী। 
ক্ষমতা রাখে একটানা ৬* দিন পর্ধস্ত পথচলার । অতিক্রম ক'রে গ্রতিদ্দিন ১২ 
থেকে ১৫ ক্রোশ পথ । চন্লে একটান! সারাক্ষণ। ভ্রমণ পথের আধেক পার 
হবার পর প্রতিদিন খাওয়ানো হয় তাদের আমাদের পেনি-রোলের আকারের 
ছু'তিন দল] ঘি ও গুড় মাথানে! ময়দা । এছাড়াও প্রতি সন্ধ্যায় আধঘণ্টাখানেক 
জলে ভিজিয়ে মটর-কলাই চুর্ণ। এক একটি গাড়ির ভাড় দৈনিক প্রায় এক 
টাকা । স্থরাট থেকে সড়ক পথে আগ্র! যেতে হলে পথে কাটাতে হবে 


ট্যাভাবনিয়াধের দেখ! ভারত ২ 


আপনাকে ৩৫ থেকে ৪* দিন, পুরে! ভ্রমণের জন ভাড়। গুণতে হবে ৪* থেকে ৪৫ 
টাকা । স্থবাট থেকে গোলকু প যেতে হলেও পার হতে হয় প্রায় একই দুরত, 
খরচও তাই সমান । লারা ভারতের যেখানেই যান, ক্টণতে হবে এই একই 
হারে ভাড়া। 

আরাম ভোগের জন্ত যার! কড়ি গোণার ক্ষমতা রাখেন তাদের ঝোক 
পাঁলকীতে ক'রে বেড|নোর দিকে । এতে চে ভ্রমণ করতে অতি আগাম । 
এটি এক ধরনের *শাবার পালঙ্ক, ৬ থেকে ৭ ফুট লঙ্কা, তিন ফুট চওড়া, চারপাশ 
নিচু গরাদ দিয়ে ঘেরা। বাশ নামে এক ধরনের বেত আছে এদেশে। কাচা 
অবস্থায় তাকে ধশ্রকের মত ঝাকিয়ে, তার ওপর মখমল বা কিংখাব জুড়ে তৈরি 
কর! হয় পালকীর ওপরকার ছাউনি। পথ চলার বেলা প্লখন যেদিক থেকে রোদ 
পড়ে, সেদিককার ছাউনি ফেলে পোদ আড়াল করে দেয় পালকীর পাশে পাশে 
হেটে চল একজন পরিচারক। ম্বারেকজন পরিচারক বয়ে চলে একটি লাঠির 
মাথায় কঞ্চি বা বেত দিয়ে বুনোট একটি ঢালের, মত ভিনিস। সুনর ধরনের 
কাপড় দিয়ে মোড়া এটি। পালকীর আরোহীর মুখে রোদ পড়লে এটি দিয়ে 
আডাল করে তাড়াতাড়ি সে তা। পালকীটি বয়ে নিয়ে চলার জন্য দরকার হর 
সামনে ও প্ছিনে খুব বেশি হলে তিনজন ক'রে লোক । প্যারিসে আমাদের 
কেদারা বাহকের! যে গতিতে এগোয় তার চেয়েও "দ্রুতগতিতে এটি বয়ে চলে 
এরা । এবং অনেক স্বচ্ছন্দ গতিতে । কেননা, ছোটবেলা থেকেই তালিম পায় 
তাঁর। এ জীবিকা । যদি আপনার খুব তাঁড়াতাঁড়ি যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, 
এগোতে চান টনিক ১৩-১৪ কোশ, নিন পালকী বয়ে চলার জন্য ১২ জন লোক 
সাথে । তাহলে পালা ক'রে বয়ে চলার ও বিশ্রাম শেয়।র সুযোগ পাবে তারা। 
তাদের প্রত্যেককে দিতে হবে আপনার সর্মোট মানিক চার টাকা । বদি দর 
পাল্লার ধাত্র! হয়, টান! ৬* দিনের্ও বেশি বাইরে কাটাতে হয়, গাহছলে মাদিক 
পাচ টাকা । | 

যাঁরা সন্্রম জাগানোর ভঙ্গিমায় ভ্রমণ করতে চান, বল বা পালকী যাতেই 
চাঁপুন না| কেন, সঙ্গে নেন কুড়ি কি তিরিশিজন সশত্ত রঙ্গী। কতকের হাতে 
তীর-্ধন্ুক, বাকিদের কাছে মাস্কেট বা পলতে বন্দুক | পালকীশ্বাহকদের সমান 
এদের মাইনে । ব্যাপারটি চোখশ্ধীধানে! ক'রে তোলার জন্ত সময়ে সময়ে সঙ্গে 
নিয়ে চলেন একটি পতাকাও। কোম্পানীর মর্ধাদা বাঁড়াবার জন্ত ইংরাজ ও 
ভাঁচর। এভাবেই পর্যটন করে সবসময়ে। দঙ্গে নেয়া বক্ষীরা শুধু মর্যাদা বৃদধিতেই 


৩৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


সহায়ক হয় ন" জাগে তার নিরাপত্তার দ্রিকটিও। দেয় পাল! ক'রে রাব্রি-গ্রহরা । 
মোট কথা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা অভিযোগ করার কোন হুযোগই দেবে না 
তারা । এই প্রসঙ্গে উজলখযে'গা, যে শহর থেকেই এদের ভাল্ড।' করুন না কেন, 
সেখানে থাক! এদের সর্দার দায়বদ্ধ থাকেন এদের সততার জন্য । নিযুক্তি লাভের 
বেল! এর! প্রত্যেকে দেয় তাকে একটাকা কবে । 

প্রতিটি বড় গ্রামেই পাবেন সাধারণতঃ একজন কণ্‌র প্রশাসকের দেখা । 
কিনতে পাবেন ভেড়া, মুবগি ও পায়রা । কিন্তু যেপৰ গ্রাষে শুধু বণিয়! (বা 
হিন্দু )-দের বাঁস পেখানে মিলবে শুধু ময়দা, চাল, শাক-পবজি ও দুধ । 

যেসৰ পর্ধটক ভারতের প্রবল উত্তাপ গা-সহা ক'বে তুলতে পারেননি, বাধ্য 
হয়েই তার! পথ চলেন রাতে*এবং বিশ্রাম নেন দিনে । যখন তারা কোন শহরে 
আশ্রয় নেন, সেটি দেয়াল ঘের! হলে, রাতে পথ চলার জন্য শহর ত্যাগ করতে হয় 
সন্ধ্যার আগেই। কেননা, রাত নামলেই বন্ধ হয়ে যায় শহরের ফটক। আপন 
এলাকা মধ্যে কোন চুঠি ডাকাদ্তি হলে শহরের শাঁসনকর্তাকে সেজন্/) জবাবর্দিহি 
করসে হয় বলে রাতে কাউকেই অন্মতি দেন না শহর ত্যাগ করার । বলেন-- 
এই-ই সমাটের আদেশ এবং আমি তা মেনে চলতে বাধ্য । আমি নিজে যখনই 
এন্ধৰ শহরে উপস্থিত হয়েছি, প্রয়োজনীয় খাগ্-মামগ্রী কিনে নিয়ে, সন্ধ্যার 
আগেই শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছি কোন না কোন গাছতলায় তাবু খাটিয়ে 
সেখানে । অপেক্ষা করেছি সেখানে যাতা শুকুর সময় ন| হওয়া অবধি । 

ভারতে দুরত্ব মাপা হয় গোল (বাগে) এবং ক্রোশ পরিমাপ ভিত্তিতে । 
এক গোস প্রাপ্র আমাদের চার লীগের কাছাঁকাছি। আর এক কোশ মোটামুটি- 
ভাবে এক লীগের সমান। [গোস বা গো পরিমাপ দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত । 
এক গোস ৮ বা ১* মাইলের সমান বা চার কোশের কাছাকাছি। সিংহলীয় 
গোঁস ৩৬ থেকে চার মাইল। পুরানো! ফরাপী লীগের দূরত্ব ২ মাইল ৭৪৩ গজ । 
আর ক্রোশ বা কোশের আকবর নির্ধারিত দৈর্ঘ্য ২ মাইল ১০৩৮ গজের সমান। 
'তৰে ভারতের সর্বত্র কোশের « প্রচলিত ধ্ধ্য একরকম নয়। এলম্পর্কে 
আইন"ই-মাকবরী দেখুন। ] 


|| চার || স্বরাট থেকে বুরহানপুর ও সিরোগ্জ হয়ে 
আগ্রা যাবার পথ-পরিচয় 


তুরস্ক ও পারস্যের পথঘাট আমার যতটা হ্থুপরিচিত, ভারতের প্রধান প্রধান 
শহরগুলির পথঘাট আরপেই কম অজানা নয় তার চেয়ে। প্যারিম থেকে 
ইস্পাহান গিষেছি আমি ছবার। আর ইস্পাহান থেকে আগ্রা ও বিশাল মুঘল 
সাআজ্যের আরে কতক অঞ্চলে গিয়েছি তারও দ্িগুণ বাধ্বি। 

আগেই বলেছি, শ্থরাট থেকে আগ্রা যাবার জন্ঠ রয়েছে ছুটি সড়ক পথ । 
একটি বুবহানপুর ও সিরোঞ হয়ে। অন্যটি আহমদাবাদ হয়ে। এখানে শোনাই 
প্রথম সডকপথটির ৰিবরণ। 

হুরাট থেকে ১৪ কোশ এগিয়ে গেলে বরনোলি ( বরদোলি)। এটি একটি 
বড় শহর। খেয়ার সাহায্যে একটি নদী (পূর্ণ নদী) পার হতে হয় এখানে । 
যাঞ্জার এই প্রথম পর্বটিতে যে এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা মিশ্র ধরনের। 
কোথাও দেখা মেলে অরণ্যের । কোথাও গম আর ধান ক্ষেত। 

বরনোলি থেকে বলোর দশ কোৌশ। এটি একটি বড় গ্রাম। প্রায় এক 
€কোশ পরিধির একটি জলাধারের গ! ঘসে গ্রামটি । তীখের কাছে স্থন্দর একটি 
দুর্গ । তৰে পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে। গ্রামটির প্রায় পৌনে এক কোশ 
কাছাকাছি বয়ে চক্কেছে ছোট্ট একটি নদী । একটি অগভীর স্থান দিয়ে হওয়] 
যায় হেটে পার। তবে অনেক কষ্টে । জলের নিচে মাথা উচু করা অনেক পাথর 
ও শিলাখণ্ড, যে কোন সময়ে উলটে যেতে পারে গাড়ি । ছ্বিতীয় দিনের এই 
সড়ক পথ চলে গেছে পুরো বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে । 

বলোর থেকে কেরকোয়! (আধুনিক কিরক1) ব! যার এখন চলতি লাম 
বেগমসাছেবার নরাইখান! পচ কোশ পথ। সরাইটি বড়, অনেকট! জায়গ! নিয়ে 
গড়া। শাহ-সহানের (বড় )মেয়ে বেগম সাহ্বোর আদেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠান 
ব্ূপে তৈরি ছয়েছে এটি । আগে বলোর থেকে নবপুর পর্যাট ছিল বেশ দীর্ঘ । যে 
রাজারা মুঘলদের করদ হওয়া সত্বেও আধিপত্য মেনে নিতে আগ্রহী ছিলেন ন! 
তাদেরই রাজ্য সীমানায় এ স্থানটি। ফলে প্রতিটি ঘাত্রীদলকেই মইতে হত 
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এখানে কিছু না কিছু লাঞ্ছনা! । 'তার গুপর সারা রাজাটিই আবার অরণ্য ভরা । 
এই সরাইখান| থেকে নবপুর যাবার পথে হেঁটে পার হতে হয় ছুটি নদী । একটি 
মধ্যপথে, অন্থটি নবপুরের কাছে ( ছুটিই তান্ত্রীর শাখা নদ )। 

কেরকোয়া থেকে নবপুর ( ৰা নারাক়ণপুর ) পনেরে! কোশ। এটি একটি বড় 
গ্র, অনেক তাঁতীর বাম এখানে । তহলেও চালই এখানকার প্রধান পণাদ্রৰা ) 
পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাবরে দকন ত)। উর্বর ক'রে তুলেছে এখানকার জমিকে ! 
ধান চাষের জন্য যত জলের প্রয়োজন তা মেলে এটি থেকেই। এবাজো যত 
চাল উৎপাদিত হয় 'তার মানের বিশ্ষে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এজন্য খুব কদর 
এর । এ চালের আকার খুব ছোট, সাধারণ চালের অর্ধেক । ভাত এত ধবধবে 
হয যে হার মানায় তুষারকেও। তাছাড। কস্তরীর মত স্বগন্ধীও আবার । 
ভারতের প্রতিটি অভিজাত ই খান ন! এছাড়া অন্ত আর কোন চাল ( বাপমতী ব 
পুখদাস চ!ল)। পারস্তের কাউকে কোন লোভনীয় উপহার দিতে ছলে নিন 
এই চাল একটি বস্ত] তার জন্য। কেরকোয়ার কাছ দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে 
লেটি ও এখাদে বলা অন্তান্ত নদীগুলি মিশেছে গিয়ে স্থরাট ( তাপ্ধী ) নদীতে । 

নবপুর থেকে নমরবর (নম্ফুরবার )৯ কোশ। নমরবর থেকে দোল-মেদন ১৪ 
কোশ। দৌল-মেদন থেকে সেনকেরা ( মিনখেদা ) ৭ কোশ। সেনকেরা থেকে 
তাল্লেনের ( থালনের ) দশ কে।শ। এই তালেনেরে যে নদীটি পার হতে হয় সেটি 
চলে গেছে ব্রে'চের দিকে (এ তথ্য ভুল। থালমেবের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটি 
ান্ধী। আর ব্রোচ অভিমুখী নদীটি হল নর্মদা )। সেখানে এ নদীটি খুব 9ওড়া। 
আরো এগিয়ে মিশিছে গিয়ে কান্থে উপসাগরে। 

তাল্লেনের থেকে চৌপরি ( চোপরা ) ১৫ কোশ। সেখান থেকে সেনকুইলিস 
(মাঙ্কলী ) ১৩ কোশ। তারপর নধির (ববের )) দশ কোশ। সেখান থেকে 
বলদেজপুর ( বল্েদা ) ৯ কোশ। এই বলদেলপুরে ব্রামপুর ( বুরহানপুর )-এ দেয় 
শুদ্ধ চ্টোতে হয় পণ্য বোঝাই শকটগুলিকে । যাত্রীবাহী শকটগু্িকে অবশ্থ 
গুণতে হয় না কোন শুক্ধ। নবগুর থেকে ব্রামপুর পর্য্ত পুরো অঞ্চলটিই গম, চাল 
ও নীলের জন্য খ্যাত। বলদেলপুর থেকে ব্রামপুর ( বুবহানপুর ) পাঁচ কোশ। 

ব্রামপুর একটি বড়পড়, বহু ভগ্নাৰশেষ ছড়ানে! শহর। ঘর-বাঁড়ির বেশির 
ভাগই খড়ের ছাউনি । শহরের ঠিক মাঝেই রয়েছে একটি বড় দুর্গ, এখনো খাড়া 
সেটি (আকবরের তৈরি লাল কেল্লা )। এটিই শাসনকর্তীর আবাস । এ প্রদেশটির 
শসন-গুরুত্ব এত অধিক যে সম্রাটের কোন পুঝ্র ব কাক।'মামার গুপর দেসা॥ 
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হয়ে থাকে সে দাতিস্থ শু4। বর্তমান সম্রাট উরঙজেব, তায পিতার বাজত্ব সময়ে 
দীর্ঘকাল শাসন করেছেন এ প্রদেশটি । পরে যখন উপলক়িতে এল, বাঙলা সবায় 
ওপর নজর দিলে কিরূপ লাভবান হওয়! যেতে পারে, দেয়৷ হল তখন তার 
ওপরেই গুরুত্ব। সেটিই পরিণত হুল প্রতাপবান মুল সাম্রাজ্যের সব থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থবায়। পু এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য । যাই হোক, গ্রচুণ ব্যবস' 
বাণিজা হয়ে থাকে ব্রামপুর শহরটিতে । এই জেলা ও সমগ্র স্থবাটিতে করা হয়ে 
থাকে এচুর পরিমাণে অতি তুক্ক মললিন বন্থপত্ভার উৎপাদন। পারন্ত, তুরস্ক, 
মাঙ্কোভি, পোলা, আযাবাবীয়া, গ্রাণ্ড কায়রো! ও অন্তান্ত দেশে হয়ে থাকে তা 
বগানি। এর কতক বিভিষ্ন রে রক্িত করা, ফুলের নুষ্মা তোল! । মেয়েরা 
ওড়না ও অবগুঃন হিসাবে ব্যবহার কে এগুলি। ব্যবহার করা হয় বিছানার 
আচ্ছাদনী এৰং ক্ষমাল হিসাবেও । কতক বস্ত্র আবার একেবারেই সাদা, ছুটি 
ক'রে সোনা বা রূপার শত দিয়ে লম্থালছ্িভাৰে ডোর! কাটা । ছুর্দিককাঁর 
আচলের দ্রিকটিতেও এক ইঞ্চি থেকে বারো কি পনেরো, ক্লোন কোনটিতে আরে! 
বেশি ৰা কম চওড়া ক'রে সোনা, রূপ! বা রেশমের সুত! দিয়ে ফুলের নব্য 
তোলা । এগুলির সোজ1-উলট! বলে কিছু নেই, ছুর্দিকই সমান স্থন্মর। 
পোলাণ্ডে দারুণ চাহিদা! রয়েছে এর ৷ সেখানে যেগুলি রগানি কর! হয় সেগুলির 
আচলে বদি অন্ততঃ তিন-চার ইঞ্চি চওড়া লোনা বা রূপার কাজ না থাকে তৰে 
বিক্রী করা বেশ শক্ত । আবার হুরাট থেকে হন্মূজ, ট্রেবিজোন্দ থেকে কৃ- 
সাগরের মিনগ্রেলিয়! বা! অন্ান্ত বন্দর পর্যস্ত সাগর-্পাড়ি দেয়ার বেলা যদি এই 
মোনা ও রূপ! কালচে হয়ে বায তাহলে বেচার সময়ে অনেক ক্ষতি মইতে হয় 
মও্দাগবদের। তাই লেওুলিকে অতি হত্বের সঙ্গে প্যাক করতে হয়, বীতিমত 
সতর্ক থাকতে হয় ধাতে ভ্যাম্প না লাগে। এরূপ সুদীর্ঘ সাগব যায় বথেই 
ঝঞ্চাট পোক়াতে হয় এজস্ভ। কতক বন্ধের আবার সায়! গায়েই ভোর! কাট" 
অর্ধেক কাপাস, অর্ধেক সোন! বা রূপার হত দিয়ে যৌন । এ ধয়নের বন্তগুলিকে 
বজ। হয় ওড়নী। এক একটি খণ্ডে খাকে পনেগ্ছো থেকে কুড়ি এল (বাগ) 
বন্ধ, দয একশে। থেকে ফেড়েশে। টাক1। যেগুলি পধচেয়ে সম্ভ| তার দামও প্রোতি 
খওড ₹শ বা বারো টাকার নিছে বয় । যেগুলি শুধু দুই এলের মত লম্বা সেগুলিকে 
শড়না বা অবশীষ্ন বপে বাবহার কর মেয়ের | পারস্ত ও তৃবক্ষে ব্যাপকভানে 
বিজী হয় এপতধি। অজ্ভায বরনের ব্ঝ ঠৈছি হয় জাসপুংর। ছুলার এত পীর 
রেডি এমন এবেশ সাহা ভারডবণে দিনটা চোখে পড়ে না। 
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ব্রামপুর ছেড়ে যাত্র! করার পর ওপরে বল বড় নদীটি (তাণ্ডী) ছাড়া পার 
হতে হয় আরো একটি নদী। কোন সেতু নেই এটির ওপর। তাই, জল ঘখন 
কম থাকে তখন চরা এলাক! দিয়ে ঠেঁটে পার হুত্তে হয়, বর্ষাকালে চড়তে হয় 
নৌকাঁয়। স্থরাট থেকে ব্রামপুরের দুরত্ব ১৩২ কোশ। এই কোশই হুল ভাঁবতবর্ষে 
পথ-পরিমাপের নিষ্নম একক । শকটগুলি এক ঘণ্টারও ধম সময় নেয় এই 
দুরত্ব পার হন্ে। 

ব্রামপুর থেকে পিদ্বি-সের € কোঁশ। এখানে ৰলে দেয়! দরকার, পুরো 
বইটির মধ্যে যেখানেই স্থাননামের সঙ্গে লব” (বা সরাই ) শবটি যুস্ত আছে, 
রয়েছে সেখানেই বিরাট দেয়াল বা বেড়া ঘেরা এক একটি অঙ্গন। তার ভেতরে, 
চারিদিকে সারিবদ্ধভাবে ৫* কি ৬* খানি কুড়েঘর। থাকে সেখানে কতক পুকুষ 
ও মহিলা । কিনতে পাবেন তাদের কাছে ময়দা, চাল, মাখন, শাক-সবজি । 
দেবে আপনাকে রুটি তৈরি ক'রে কিংব! ভাত পেধেও ( সাধারণ ৮: ভথীয়ার! নামে 
পরিচিত এরা); যদ্দি সহনা কোন মৃঘলমাঁন যাত্রী এসে উপস্থিত হয়, ভেড়ার 
মাংস বৰ! মোরগ সংগ্রহের চেষ্টায় সে ছোটে তখন গ্রায়ের ভেতবু। পর্ধটককে 
যাঁর! খাছ যোগায় তারা এ ঘরগুলি মধ্যে ঘেখানি পর্যটক থাকার জন্য ব।ছেন 
সেটি পরিঞ্ষাব ক'রে চারপাই পেশ্চে দেয় একটি । পর্যটক সঙ্গে নিয়ে আস! তোশক 
বা গদী ৰিছিয়ে নেয় তার ওপর । 

পিওদ্ি-সেবা থেকে তিন কোশ গেলে পন্দের। তারপর ছ কোশ গেলে 
বলবি"্মরা। তারপর € কোশ গেলে নেভেল্কি-সেরা। আরো পাঁচ 
কৌশ গেলে কৌশেম্বা। তাঁর তিন কোশ পরে চেনিপুর (চইনপুব )। 
তার আট কোশ পরে চয়ৌয়া ( চরোয়া)। আরো আট কোশ এগোলে 
বিচ-ওল!। তারপর চার কোশ এগোলে এগ্ডি (হাগ্ডয়া )। এখানে পার 
হতে হয় একটি নদী। এনদীটি এগিয়ে চলে বনারস ও পাটনার মাঝামাঝি 
স্বানে মিশেছে গিয়ে গঙ্গায় (এ বিবরণ ভুল। এপি বা হাতি! নর্মদা 
ন্দীকুলে। ট্যাভারনিয়ার এ নীটিকে শেন নদী বলে ভুল করেছেন বলেই এই 
বর্ণনা-বিভ্াট |) 

এগ্ডি থেকে অনকুইনস চার কোশ। তারপর টিকিরি পাঁচ কোশ। তারপর 
তোল্মেদেন চার কোশ, নোভামের ( নৌসেব ) চার কোশ, ইছাতৌর ( ইচ্ছাবর, 
ভূপাল ) চারকোশ, দিগনোর (সীহোর, ভূপাল) পাঁচ কোশ, চেকাইপুব 
(শেইখপুর ) তিন কোশ, দৌর-আয়ে (ছুরাইবা) তিন কোশ, আতের'কইরা 


ট্যাভাবনিয়ারের দেখ! ভারত ৩৫ 


€ হাধিয়াখের| ) তিন কোশ, তিলোর ( দিলোদ ?) চার কোশ, সনশ্কইরা তিন 
কেশি, সিরোগ বারো কোশ। 

সিরোগ্ একটি বৰ শহর । অধিবাপীদের অধিকাংশই বেনিয়। বাবসাম্ী ও 
শিল্প-কারিগর। পুকুষাচ্ছক্রমে বাদ ক'রে আলপছে এখানে তাঁরা । তা কতক 
বাডিঘর এখানকার পাথর এবং ইট দিয়ে গড়'। সব রকম বডীন বস্কের বিরাট 
বিক্রী এখানে । এই বপ্ধসস্তার চিটুজ ( চিন্ত্জ, চিট বা! ছিট ) নামে পরিচিত। 
পারস্য ও তুবস্কের সমগ্র জনসাধারণ এই বন্তরষ্ট ব্যবহার করে পোশাকরূপে । 
অন্যাগ্ত কতক দেশে বিছাঁন' ও টেবিল-আচ্ছাদনী রূপেও ব্যবহাত হয় এগুলি। 
সিকোও ছাড়া অন্ঠান্ত অঞ্চলেও উত্পাদন করা হয় এ ধরনের বসার । তবে 
এত্ত ঝলমলে নয় তাঁর ₹। বারকয়েক কাঁচলেই ফ্যাকাশে হয়ে যায় তা। 
'নসিরোৌধের বেল! ঘটে ঠিক তার বিপরীতটি। যতই কাচ' হয় ততই বেশি 
খোলতাঁই হয় তাও রঙ । একটি নদী বয়ে গেছে এখান ছিরে । এটির জলে এষন 
কিছু পদার্থ রয়েছে যা এই উঁজ্জল্য ও স্থায়িত্ব দান কররৈ'বিঙে। বর্ষা খতুর 
চার মাঁদ কাবিগরর! বিদেশী বণিকদেক বরাত অন্য যী বন্গ্রলিকে চিত্রিত করে 
চলে নান' নক্সায় । কেননা, বর্ষা খতু চলে যেতে না যেতেই এর জল ঘোলাটে 
হয়ে ওঠে বেশ। আর এ সময়ে একট জলে বন্বগুলি ধুলে পাকা হয়ে যায় তার রঙ, 
হয়ে ওঠে বালমলে। 

বিশেষ এক ধরনের মললিনও বোন! হয় এখনে । এগুলি এক মিছি ষে কেউ 
পা পরলে, কে'নকিছু পবেছে বলেই মনে হয় না, বস্ত্র ভেদ ক'রে স্পষ্ট দেখা যায় 
তার মবাঙ্গ। এবন্ বানি করার অভ্মতি দেয়া হয় না বণিকদের। এর 
পুরোটাই শাসনকর্তা পাঠিয়ে দেন মুঘল হ'রেমে ও প্রধান সভালদদের কাছে। 
আপন দেহকে লোভনীয় ক'রে তোলার জন্ব স্বলতানা ও বড় বড় অভিজাতদের 
রমণী] এগুলি পরেন, ব্যবহার করেন গ্রীম্মের পোশাক হিদাবেও। সম্রাট ও 
অভিজাতরা তখন উপভোগ করেন তাদের দেছ-সৌন্দর্য, বাধ্য করেন ওই পোশাকে 
তাদের নাচতে (এই মসলিন আব-ই-রভংন লাখে পরিচিত )। 

ব্রামপুর ( বুরহানপুর ) থেকে নিরোধের দুংত্ব ১১ কোশ। এই দুরদ্ধ কিন্ত 
আসলে সুরাটত্বাষপুর (১৩২ কোশ ) দুরদ্ধের তুলনায় বেশি । কেননা, (শেযোক 
অঞ্চলের এক কোশ দুরদ্ধ পার হতে এক ঘণ্টার কম সময় নিলেও ) এ অঞ্চলের এক 
কোশ পার হতে লাগে এক একটি শকটের কখনো এক ঘণ্টা কখনোব। সোক্সা 
খবন্ট।। এই ১০১ কোশ পথ পার হৰার বেজা চারিদিকে চোখে পড়বে শুধু সুফলা 
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গম ও ধান ক্ষেত । দেখলে মনে পড়ে যাবে আমাদের দেশের বৌউস অঞ্চলের 
শশ্য ক্ষেতগুলির কথা । অবণ্য কতে গেলে চোখেই পড়ে না। দিরোঞ থকে 
আগ্রা পর্বস্ত ভূভাগও অনেকটা এই ধরনের। গ্রামগুলি একের পর আর অতি 
কাছাকাছি বলে ভ্রমণ করা চলে বেশ আরামের সঙ্গে । যেদিন যেমন খুশী ধবে 
স্ষ্থে এগোতে পাবেন আপনি । 

ফিরোঞ্জের পর ৬ কোঁশ গেলে মগলকি-সের! ( মুখল-সবাই )। আবে ছু কোশ 
গেলে পৌলাক-সরাই (পাঁলকী-সরাই )। তারপর তিন কোশ গেলে কমরিকি- 
সেরা (কছনোর-কি-সরাই )। তাঁর ছ-কোশ পরে চদোলকি জেরা (শাহদোরা )। 
আরো ছ-কোশ গেলে কল্লাবান (কালাবাগ )। 

কল্পাবান একটি বড শহর। আগে একজন বড় বাজার বাজধানী৷ ছিল এটি। 
ছিলেন ডিনি মুঘল সম্রাটের করদ। বণিকর] পণ্য নিয়ে এপথ দিয়ে যাবার বেলা 
নুন কর! হত সাধাবণত তাদের । আদায় কর! হুত অতাধিক শুদ্ধ। উরউজেব 
সিংহাসনে আমীন হবার পর শিরচ্ছেদ করলেন তার। হত্যা! করা হল তার 
বছুদংখ্যক গ্রজাকে | গড়া হল শহএটির কাছে রাজপথের ওপর কতক মিনার। 
চারদিকে তার বেশ কয়েকটি জানাল! । দু-ফুট অন্তর বসানে! প্রতিটি জানালায় 
ঝুলছে একটি ক'রে নরমূণ্ড। এ দৃশু দেখার সুযোগ হয় আমার ১৬৬৫তে 
শেষ ভ্রমণকালে। যখন আমি কল্লাবাম উপস্থিত হলাম তার খুব বেশিদিন 
আগে ঘটেনি এ হুত্যালীলা। সবগুলি মুণ্ডই তখন পূর্ণ আফ্কৃতি সম্পন্ন। ভেসে 
আসছিল চুর্গন্ধ। 

কল্লাবাসের দুকোশ পর অকমতি। তারপর ন"কাশ গেলে কোলাসব 
(ফোলারস, গোয়ালিয়র )। একটি ছোট শহর এটি। অধিবামীদের সকলেই 
বিগ্রহপুজক | শেষবারের ভ্রমণকালে যখন শহর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি, উপস্থিত হল 
এ সময়ে আটটি বড় কামান। কত্তক ৪৮ পাউগ্ার, বাকিগুলি ৩৬ পাউগ্তার। 
২৪ জোড়া ঝাড় বয়ে চলেছে প্রতিটি কামানকে ৷ পিছু পিছু চলেছে একটি হৃষ্ট- 
পুষ্ট বলবান হাতি। বখনি পড়ছে স্মুখে কোন খারাঁপ পথ, ধাড়গুলির অন্থবিধা 
হচ্ছে টানতে, সাহাধ্য করছে হাতিটি । 

শহরটির বাইরে, সমগ্র রাজপথের ছুধারে সারি সারি বড় গাছ। এ গাছগুলিকে 
বলে তার! ম্যাঙ্গে! বা আম । গাছগুলির কাছ থেসে স্থানে স্থানে ছোট ছোট 
মঙ্গির। প্রত্যেকটিরই ভেতরে একটি কঃরে বিগ্রহ। এরই মন্দিরগুলির একটির 
কাছেই খাটান হয়েছে আমার তীধু। মদদিরটির প্রবেশ-ঘারের কাছে তিলটি 
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বিগ্রহ, প্রত্যেকটিই প্রায় পাচফ্ুটের মতো! লন্বা!। হাতিটি ওই মন্দিকটির পাশ 
ধবে যেতে যেতে যেই তার কাছাকাছি হল, টুক ক'রে শু'ড দিয়ে একটি বিগ্রহকে 
তুলে নিয়ে করল“ ভেঙে ঢুটুকবরো। তুলে নিল তারপর"দ্থিতীয় বিগ্রহটিকেও। 
এত জোরে 'তাকে উচু ক'রে দুরে ছুড়ল ধে মাটিতে আছডে পড়ে হয়ে গেল 
সেটি চার খন । তৃ'তীয়টির বেল! শু'ড় দিয়ে সেটিকে এমন ধান্ক। মারল যে ভেঙে 
ছিটকে পডল মুগুটিই। *কতকের মনে ধারণা হল মানুতের কাছ থেকে সংকেত 
পেয়েই এ কাজ করেছে হাতিটি। আমি অবশ্ঠ প্রত্যক্ষ করিনি সেরকমটি কিছু। 
যাই হোক, ব্যাপারটিকে খুব খারাপ ভাবেই নিল বেণিয়াবা। তবে সাহস পেল 
ন| টু শবটিও করতে । কেননা, কামানগুলির সাথে দুহাজারেরও বেশি লোক। 
আর তাদের সকলেই পাদশাহের সেনাবাহিনীর এবং* মুদলমাঁন । একমাত্র প্রধান 
গোলন্দাজরাই শুধু ফ্রাঙ্ক-ফরাসী, ইংরাজ ও ডাচ। সম্রাট পাঠাচ্ছিলেন এগুলি 
দক্ষিণাতযে। সেখানে তাঁর সেনাবাহিনী তখন রাঁজা শিবজীর মুখোমুখি। 
বিগত বছব (১১৬৪) স্বরাঁট লুটপাট করেন তিনি। * সুযোগ "এলে অন্তর শোনা 
নে কাহিনী। (পাঠান হচ্ছিল এগুলি দীক্ষিণাত্য অভিযানে বত জয় সিংহের 
বাছিনীর শক্তি বৃদ্ধিত জন্য ।) 

কোলানর থেকে ছ কোশ এগিয়ে গেলে সনশিলি, ( সী্রী)। তারপর চার 
কোঁশ গেলে ভে'ঙধি। মারে! তিন কোশ পরে গাতে (ঘাট )। গাতে পাহাড় 
মালার মাঝে একটি স্ংকর্ণ গিরিপথ। ধৈর্ঘে এক কোশের আটভ'গের 
এক ভগের মতো। প্রবেশ মুখে এখনো চোখে পড়বে দু-তিনটি ছুর্গের 
ধ্ংসাবশেষ। পথটি এত মরু যে বহলগুলি অতি কষ্টে পাশ কাটাতে পারে একে 
অস্তের। 

দক্ষিণের সড়ক পথ ধবে বাঁরাই আগ্রা আদেন, ত। সে স্ুরাট, গো, 
বিজাপুব, গোলকু গ্তা, মন্থলিপতন বা! অন্ত থে কোন স্থান থেকেই হোক ন! কেন, 
পার হতেই হবে এ গিরিপথটি তাঁদের । ঘিশটীক্স সড়ক বলতে রয়েছে একমাত্র 
য আহ্মদাবাদের মধ্য দিয়ে আস! পথটি। আগে এই গিরিপথটির ৃ-্দিকেই 
ছিল ছুটি ফটক। আগ্রা-প্রান্তের যটকির কাছে পাঁচ ছটি দোকান আছে 
বেণিয়াদের। মেলে সেখানে মহদা। ঘি, চাল, শাকপাতা, তরিতরকারী। 
শেষবারের ভ্রষণকালে এখানে আটকে গেলাম ছু'দিন। আর এগোতে গেলে 
নদী পার হওয়া দরকার । কিন্তু নদীর জল কমার বদলে, গত তিনশ্চার দিনের 
বর্ষার দরুন বেড়েই চলেছে খন্টায় ঘণ্টায় । এ অবস্থায় এ নদী নৌকায় পার হতে 
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হলে এগিযে যেতে হয় এখান থেকে আধ কোশ খানেক আমায়। তার চেয়ে 
জল নেষে গেলে চর'*পথ ধরে হেঁটে পার হওয়া অনেক স্থবিধাজনক। কেনন", 
খেক ঘাটটি যেখানে রয়েছে দেখানে মালপত্র নিয়ে পৌছাতে হলে বহল ও শকট 
থেকে নামাতে হবে সব কিছু । পায়ে হেটে বয়ে নিয়ে যেতে হবে সেখানে। 
এমনকি গাঁড়িগুলোকেও বয়ে নিতে হবে টুকরে! টুকরো! কারে খুলে । আধ কোশ 
পথ ভাবে সব কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া! যে কত ঝঞ্জাটের তা ভাবুন একবার। 
এ পথের পুরোটাই টিলা আর বড বড় পাথরে ভর্তি। পথের একপাশে নদী, 
অন্ত পাশে পাছাড়। ফলে যখনই নদী-জল বাড়ে, বন্য! হয়ঃ পথও ডুবে যায় 
জলে। একমাত্র স্থাঁীয় অধিবাসীরাই তখন যা চল'চল করতে পারে এ পথ 
দিয়ে। বাত্রীর্লই স্থানীয় অধিবামীদের জীবিকার একমাত্র অব্কম্বন। তাই, 
যতভাবে ফুট] য। পাবে আদায় করে নেয় তারা যাজীদের কাছ থেকে। এ 
সমস্যাটি না থাকলে, সহজেই এখানে নদী পারাপার সহজ ক'রে তোল। যেত 
সেত গডে। সেজন্য কাঠ ও পাথর কোন কিছুরই অভাব ছিল না এখানে । 
(এই গিরিপথটি সম্ভবত ডোগ্গরি থেকে ৬ মাইলের মতো! দূরে, সিন্দ নদী 
তীরবর্তা গোপালপুরের কাছে। সিন? যমূনার একটি শাখানদী | ) 

গাতে (ঘাট) পার হয়ে চার কোঁশ এগিয়ে গেলে নারে (সিন্দ নদী দক্ষিণ” 
তারে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত নরওয়র)। শাঁদের (বিদ্ধা পাছাড় মালার অংশবিশেষ 
একটি খাড়! ) পাহাড়ের ঢাচলর দিকে গড়ে পঠ1 বড়সভ শহর। পাহাডের 
চূড়ায় এয়েছে একটি দুর্গের মতো । পুরো পাহাড়টিই দেয়াল দিযে ঘের!। 
ভারতের অন্যান্থ শহরের মতো এখানকার বাড়িঘরগুলিরও বেশির ভাগ খড়ের 
ছাউনি দেয়া ও একতলা । যাঁর! ধনী একমাত্র তাদের বাড়িগুলিই দোতালা ও 
পাকা ছাদ দেয়া। শহরের পরিসর মধ্যে থাক! কয়েকটি পুকুর আগে বধানো 
ছিল কাটা পাথর দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে অবহেলিত । এক কোশ মতে! এগিয়ে 
গেলে এখনো দেখা যায় দেখানে কয়েকটি স্থন্দর সমাধিসৌধ। যে নদীটি পার 
হয়ে এখানে এলাম এবং চার থে€ক পাচ কোশ এগিয়ে আবার যে নদীটি পার 
হতে হবে, তারা ভুটিতে তিন দিক থেকে ঘিরে রয়েছে শহর ও পাহাড়টিকে। 
দিয়েছে তাকে ঠিক যেন অনেকটা উপহ্বীপের আফতি। তারপর দীর্ঘপথ 
একেবেকে বয়ে গিয়ে ঝাপ দিয়েছে নদীটি গঙ্গায় । এই নাদেবে তৈরী হয়ে থাকে 
এক ধরনের তুলার আন্তরণ ঘেয়া শব্য। আবরণী। কতক সাঁদা। বৰাকিগুলি মোনাঃ 
রূপা ও রেশমের সত! দিয়ে ফুলের নঝা। তোলা।। 
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নাদের থেকে ন কোশ গেলে বরকী-লের! (বরকী সরাই)। আরো ভিন 
কোশ পরে ত্রীই (অন্ত্রী)। আরো ছ-কোশ পরে গৌয়ালিয়র € গোয়ালিয়র )। 
এটি একটি বড় শহরু। ভারতের অন্তান্ত শহবগুজীর মতো যেমন তেষনভাবে 
গড়ে €ঠ1| পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট নদী। পশ্চিম দিকে একটি 
পাহাড়। শহরটি তাবই পাশে (পুবে)। পাছাভের মাথার দিকটি বুর্জ 
শোভিত “দয়াল দিয়ে বেরা । ঘেরের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি পুকুর। বধার জল 
জম। হয়ে ক্রি হয়েছে এগুলি। এখানে তাঁর যতটা যা চযষন্খাখাদ করে 
সেনাদলের গুয়োজনের দিক থেকে তা যথেষ্ট । একারণেই এ স্থানটি (পাহাড় 
চুড়ার দুর্গটি ) ভারতেয় মধ্যে সেরা বূপে বিবেচিত । পাহাড়টির উত্তর-পশ্চিম 
মুখো ঢালের দিকে শাঁহ-জহানের গড়। প্রমোদ-ভধটি। ৪ পুরো শহরটিকে দেখ! 
যাঁয় সেখান থেকে । ফলে, ছুর্গ ক্বপে ব্যবহাঁরধোগয এটি । এই প্রমোদন্তৰনটির 
নিচের দিকে পাহাড়ের গাঁষে খোদাই কর বখেছে কতক উত্তাল মৃ্তি। মবকটিরই 
আকৃতি দৈত্যের মতো। এর মধ্যে একটি সুতি অসম্ভব দীর্ঘ। (পঞ্চ৭শ 
শতাকীর মধ্যভাগ তুনওয়ার বংশের আমলে খোদ্দিত উজন তার্বহ্কএদের মৃত্তি 
এগুলি )। 

এদবকার অঞ্চলগুণি মুনলমান সম্রটদের অধিকারে আসার পর থেকেই 
গোঁয়ান্দিযির থগটিকে ব্যবহার ক'রে আস। হচ্ছে শাহজাদ। ও বড় বড আমীব্ের 
নিরাপদ বন্দীশাল' ছিসাবে। বিশ্বাসঘাতকতার পথ অন্থসরণ ক'রে সিংহাসনে 
আমীন হুবার পর শাহ-হান েদৰ শাহজাদ। ও আমীবদের আপন ন্বার্থ বিরোধ 
ক্লে মনে করক্ছেন,। একের পর এক বন্দী ক'রে পাঠালেন তাঁদের গোয়ালিয়র | 
তবে, তাঁদের সকলকেই দিলেন তিনি বেচে থাকার ও সম্পদ ভোগের হুযোগ। 
তার পুজ উরজঞেৰ কিন্তু করশেন ঠিক তার বিপরীত । তিনি যখনই কোন 
আমীরকে এখানে পাঠালেন, ন-দশ দিনের মাথায় সরিষে ছিলেন তাদের 
বিষগ্রয়োগ ক'বে। যাতে জনপাধারণ তাকে রক্তপিপাস্থ সম্রাট বলে নিন্দামন্দ 
করার সুযেগ না পায় সেজন্থই এগোলেন ঠ্িতনি এই বীকা পথ ধরে। যেই 
তিনি আপন ছোট ভাই মুবাদকে মূঠোর মধ্যে পেলেন, অমনি বন্দী করলেন 
তাকে, রাখলেন এই দুর্গে। গেলেন এখানেই তিনি মারা। অথচ পি! 
শ[হ-জহানের বিরুদ্ধে বিভ্বোহ করার জন্ত তিনিই উৎসাহ যোগান তাকে । কলে 
গুজরাটের শালনকর্ত। থাক কালে করলেন নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণা মুরাদ । 
এ শহরটি মধ্যে গড়া হয়েছে তার জন্ক একটি উপযুক্ত দৃষ্টিনন্দন স্বতি-সৌধ। 


৪০ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


বর্তমান সেটি এ উদ্দেপ্টে নিষ্মিত একটি মসজিদের ভেতর। সমৃথে তার একটি 
বিস্তীর্ণ প্রাঙ্ঈণ। পুরো পরিসরটি নিচু গ্রকোষ্ঠমাল! দিয়ে ঘেরা, রয়েছে সেখানে 
কয়েকটি দোকানও। “ভারতের রীতি হুল, জননাধারণের ব্যবহারার্৫থে কৌন 
প্রতিষ্ঠান গঠন করা হলে তাঁকে ধিরে একটি বড বাজার-এলাকা তৈরি করা। 
থাকে সেই সাথে গন্িবদের জন্য একটি সাহাধ্য মংগ্বাঁও। প্রতিদিন করা হয় 
সেখান থেকে স'ছাধা বিতর্ণ। ধিনি এগুলি +'রে দেন তার কল্য ণার্থে 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় এইনব উপকৃতরা!। 

গোয়ালিয়র ছেড়ে পাঠ কোশ এগোবার পর পড়বে একটি নদ" । নাম নিক 
(সম্ভবতঃ সনিব্শক্ক বা শঙ্খ নদী । এটি কুনগয়ারী নদীর শাখ!)। পায়ে 
হেঁটে পার হতে হয় £এটি। «গায়ালিয়রের তিন কোশ পরে পত্তের-কি-দেরা । 
তার 'ধবক্।শ পর কুয়ারী-কি-সের! ( কুনওয়ারী-কি মরই)। 

পতের-কি-সেবায় (প্রস্কভপক্ষে কুনওয়ারী-কি সরাইয়ে) দেখা যায় ছুটি 
খিলানের ওপর গড়া! একটি সেতু । তার নিচ দিয়ে যে নদীটি বয়ে চলেছে সেটির 
নাম কুয়ারী নদী ( কুনওয়া৭-কুমারী নদী ) 

কুয়ারী-কি-পেরা থেকে ছু কোশ এগিয়ে গেলে দোঁলপুর (ধউলপুর)। বড় 
একটি নদী বয়ে চলেছে এখান, দিয়ে, নাম চম্মল নদী (চথ্ঘল নদী)। পার হতে 
হয় নৌকায়। আগ্রা ও এলাহাবাদের মাঝ বরাবর মিশেছে গিয়ে যমুনায়। 
দোলপুরের পর ছু কোঁশ এগিয়ে গেলে মিনাস-বি-সেরা! ( মনিয়!-কি সরাই )। 
এর কাছে (এখান থেকে এগিয়ে যাবার পথে 1) একটি নদী, নাম যাঁগো 
( ধাযৌ/বমুনার শাখানদী )। কাটা প!থরে তৈরি খুব লম্বা একটি সেতু দিয়ে 
পার হতে হয় এ নদীটি । সেতুটির নাম ইয়াউল-কা-পোল (ধাযৌ-ক পুল )। 
মিনাস-কি-মেরা থেকে আট কোশ এগিয়ে যাবার পর দেখা পাবেন এ সেতুটির। 

আগ্র! পৌছে যাতে কেউ শুষ্ক ফাকি না দিতে পারে সেজন্ত এ সেতুটির 
কাছাকাছি স্থানে যাচাই ক৭ হয় সকলের জিনিপত্র। বিশেষ ক'বে লক্ষা রাখা 
হয় কাচের বয়মে ভিনিগারের মধেছ ভোবানো ফলের পেটিতে কারে লুকিয়ে মদ 
পাচার করা ইচ্ছে কিনা। মেতুটি থেকে চার কোশ এগিয়ে গেলেই পৌছে যাবেন 
আপনি আগ্রায়। গিরোগ থেকে আগ্র। ১*৬ কোশ। এই কোশ স্বাভাবিক 
দৈর্ঘ্যের । দ্থ4াট থেকে মাগ্র! মোট ৩৩৯ কোশ। 


৩ স্বরাট থেকে আহমদাবাদ হযে আগ্রা 
| পাচ || 
যাবার পথ-পবিচষ 


স্থরাট থেকে বাইশ কোশ এগিয়ে গেলে বরোচ (ব্রোচ)। এছুষ্ট শহরের 
মধ্যবর্তী এলাকায় গম, চাল, জোয়ার ও আখের গ্রচুর ফলন। শহরটিতে ঢোকার 
আগে নৌকায় ক'রে পার হতে হয় একটি নদী। এনদীটি চলে গেছে কান্ধে 
শহরের দিকে, মিশেছে গিয়ে তারপর ওই একই নামধারী উপনাগরে। 

বরোচ একটি বড শহর । আছে এখাণে অকহেলিত ৪হয়ে পড়ে থাকা একটি 
প্রাচীন দুর্গ । এখানকার নদীটি জন্য খরাবর এ শহরটির চারিদিক জোড়া নাম । 
বস্বদস্তার ধবধবে ক*রে তোলার উপযোগী পদার্থ সমৃদ্ধ এর জল। মু সা জ্যের 
সমস্ত অঞ্চল থেকেই বন্ত্রস্ভার নিয়ে আস! হয় এজন্য এখানে | বিশেষ কবে যে সব 
অঞ্চলে এ ধরনের জল তেমন গ্রচুর নেই। বাফতা নামের খাটে! আড, ল্ঘা 
দৈর্ধের বগ্্রস্ভার বোন! হয়ে থাকে এ অঞ্চলে। এবং গ্রচুর। এগুলির বুনোট ও 
যেমন ঘন» দেখতেও তেমনি খুব ন্বন্দর। দাম চার থেকে একশো! টাকা পর্যস্ত। 
আমদানি ও বগ্চানি ছুয়ের জনই সব ধরনের লামগ্রীর ওপর আদায় কর! হয় এখানে 
ব্দরশু। অতি হুন্দর একটি বাসভবন রষেছে এখানে ইংরাজদের | [ ১৬১৬-ত 
তারা ফ্যাক্টরী স্বাপনা করে এ শহবে ]। মনে পড়ে, একবার ইংরাজ কোম্পানীর 
সভাপত্তির সাথে আগ্র। থেকে স্থ্রাট ফেরার বেল! উঠেছি এসে এখানে । 
পৌছুত্েই কতক বাজীকর এসে ভোজবাজী দেখানোর প্রস্তাব করল তার কাছে। 
উৎ্স্থক হয়ে তাতে সায় দিলেন তিনি। শুক হল প্রদর্শনী । প্রথমেই জালাল 
তারা বড় ক'রে একটি অগনিকুণ্ড। একটিশিকলকে সেই আগুনে তাতিয়ে করা হল 
টকটকে লাল। তারপর এটি দিয়ে সর্বাঙ্গে আঘাত ক'রে এমন ভাবভঙ্গী ক'রে 
চলল যেন সত্যিই খুব বস্বণ! হচ্ছে তাদ্দের। জুখচ হল না কিন্তু কোন ক্ষত কারে! 
শরীরে। এ খেলাটি শেষ হবার পর নিল তারা একখ ছোট লাঠি। পু'তে দিল 
মেটি মাটিতে । তারপর কোম্পানীর একজন কর্মাকে জিগোদ করল কোন 
ধরনের ধল খেতে চাঙ্গ মে। কর্মীটি উত্তর দিল; আম। এরপর একজন 
ৰাঙ্জীকর চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে মাটিতে উবু হল বার পাঁচ ছয়েক। আমি 
কৌতূহলী হয়ে, সেকি কৌশল অবলম্বন করে ও] উচু খেকে ভাল ক'রে দেখার 


৪২ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


জগত উঠে চলে গেলাম একটি ঘরে। দেখে চললাম একটি পর্দার ফাক দিয়ে । 
লোকটি একটি ক্ষুর দিয়ে চিরে ফেলল বগলের খানিকট! সেখান থেকে ঝরা রক্ত 
মাখিয়ে দিল ওই লাঠিটির গাঁয়ে। যতবাএ মে ( উবু হবার পর) ম.থ তুলল, 
ততবার সকলের চোখের সামনে বেড়ে চল লাঠিটি। তৃতীয় বার দেখ' দিল 
তাতে ভালপালা মুকুল। চতুর্থ বারে পাতায় ভগাট হয়ে গেল গাছটি । পঞ্চম 
বাবে আম'দের চোখের সামনে ফুটল সে গাছে ফুল। ইংরাজ সভাপতির সাথে 
ছিলেন তার ধর্মযাজক । একজন ডাঁচ মেনানায়কের ছেলেকে ধর্মে দীক্ষিত করার 
জন) নিয়ে এসেছিলেন তাকে গাংমদাবাদ থেকে । এবং তাঁকেই অন্বোধ কৰা 
হয়েছিল শিশুটির ধর্মপিত হওয়ার জন্মা। কেননা, যে সব অঞ্চলে ডাচ বণিক ও 
সেনারা একত্রে বসবাঁপ করতেন সে সব অঞ্চল ছাড়া ছিল না এ দেশের মর 
কোগ্/এ ডাচ ধর্মযাজক । এই ইংরাজ ধর্মযাজক আপত্তি জানিয়েছিলেন ব।জী- 
করবা খেল! আব্ভ করার একেবারে শুরুতেই । বলেছিলেন, হস্টান হয়ে এ 
ধরনের ভোঁজবাজী দের দৃশ্খকে পারছেন না তিনি একেবারেই সমর্থন করতে । 
যখন তিনি দেখলেন, এ লে।কগুলো সমান একখণ্ শুচনো কাঠের টুকরে।কে 
আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বসম্তকালের ম্যায় ফুল ও পল্লবে ভর! চার-্পাচ ফুট 
দীর্ঘ একটি সবুজ বৃক্ষে পরিণত্ত করেছে জোর দাৰি তুললেন এ প্রদর্শনী ভেঙে 
দেয়ার জন্য। উচু কে ঘাবণ। করলেন, যারাই এ ধরনের ভোজবা্দীর দর্শক হবে 
তাদের তিনি কোনরকম ধমীয় সেবা করবেন না! ভবিষ্যতে । বাধ্য হলেন 
সভাপতি খেল! থামিয়ে দিয়ে বাজীকরদ্ধের বিদ!য় ক'রে দিতে । ইওরোপে 
যাদের ইজিপসিয়ান বা বোহে'মঘান (যাযাবর ) বলা হয়ে থাকে তাদের মতোই 
এরা সপরিবারে ঘুরে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানাস্থরে। এই প্রদর্শনীর জন্য মাজ দশ 
কি খাবো একু (২০ বা ২৪ টাকা) তাঁদের হাতে গুঁজে দিতেই বিদায় নিল তারা 
বেজায় খুশী নে । 

যারা ( বরোচ থেকে আগ্রা যাবার বেল! ) কাদে দেখতে চান সেজন্ হাটতে 
হয় তাঁদের মাত্র পাঁচকিছ কোশ্‌ ঘুরপথ। সোজ! সড়ক পথে বরোচের পরই 
বরোদা। কিন্তু কাধে দরশশনার্ধীর! মে পথে না গিয়ে চলে যান সোজা কান্থেতে। 
তারপর সেখান থেকে আহ্ষদাবাদে। বে বাবলার়্িক প্রয়োজন বা দেখার 
বিশেষ আগ্রহ না থাকলে এ ঘুরপথ ধরে কেউই চলে ন1 সাধারণতঃ | কেননা, 
আগেই বলেছি, ও পথ ধরে গেলে চলতে হয় পাত্ছ কোশ বেশি। তাছাড়াও 
রয়েছে বিশেষভাবে উপসাগর সঙ্গম পার হবার সুকি। 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ৪৩, 


কান্থে ওই নামের উপসাঁগর মুখে অবাস্থত একটি বড় শহর । ভারতের 
অভ্তান্তর থেকে মানা হুদৃশ্ঠ আ'গেট ব অকীক পাথর দিয়ে তৈবি হয় এখানে 
নানারকম ৰাটি, 'ইরির বাট, পুতি ও আরে নান! শদৃশ্য শিল্পসামগ্রী। সরখেজের 
মতে একই ধরনের নীলও উৎপাদিত হয়ে থাকে এই শহর প্রান্তে । ভারন্কয় 
অঞ্চলে পতৃগিজদের রবরবার আমলে চুর জাহাজ এখানে আসা-যা ওয়ার দক্চন 
বীত্িমতে1 বিখ্যাত "হয়ে উঠেছিল এ বন্দঃটি। সাগর উপকূল ঘে'সে চোখে 
পড়ে অনেকগুলি হবন্দর স্ন্দর বাভি। পতুগিজদের ধাচে ক্রি, তাদের মতো 
জ'1কজমক কবে সাজান। কিন্তু বর্তমানে এর বেশির ভাগ বাড়িই জনবজি'ত, 
ক্রমশঃ: ভাঙনের মুখে । ওই সময়ে কাম্বেতে একপ সুশৃঙ্খল বজায় রাখা হত 
ষে অন্ধকার ঘনাবার ছু ঘ্ট। পরেই আটকে দেগ্।া হতঃপ্রতিটি রাস্তা তার ঢুই 
প্রান্তে থাকা ছুই ফটক বন্ধ ক'রে দিয়ে। এখনো রয়েছে মে ফটকগুলি.। এখনো 
ওই ভাবে বন্ধ ক"রেদেয়া হয় সেখানকার কণ্তক প্রধান প্রধার্নণ পথের ফটক। 
বিশেষ ক'রে বাজার এলাকার ভেতরে যে পথগ্দ গেছে তার ফটকগুলি। 
এ শহরটির ব্যবস!*বাণিজোর একাংশ হাতছাড়া! হয়ে যাখাগ্ একটি প্রধ'ন কারণ 
হল এখানকার সাগরে বিগত কয়েক ব্ছর ধরে ক্রমশঃ চর! পড়ে যাঁওয়া। অ'গে 
সমুদ্ধ আরে কাছাকাছি ছিল, ছে!ট ছোট জাছাজগুলি আসা-যা1ওয়! করতে পার 
অনায়াগে এখানে । কিন্তু, তর্তমানে পাবে বড জোর শঙরের চার-পাঁচ কেশ 
পর্যন্ত কাছাকাছি আসতে । (কান্থের বাণিজ্য হাঁসের আংশিক কারণ বোদ্ে ও 
স্থরাটের সাথে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, আংশিক কাঁধণ উপসাগবর মুখে চর বু 
সৃষ্টি ও প্রবল ঘুর্ণা জোয়ার )। 

অদংখ্য মধুর রয়েছে ভারতে | বিশেষ ক'রে বরোচ, কাম্বে ও বণোদা 
এলাকায়। কচি মযুরের মাংস দেখতে সাদাটে, স্বাদ ও গন্ধ স্থন্দর, অনেকট। 
টাফির মতো। সারাদিন ঝাকে ঝাঁকে ঘুরে বেভায় যাঠে। অন্ধকার নামলেই 
ঠাই নেয় গিয়ে গাছের ডালে ডালে। দিনের বেলা এদের কাছাকাছি হওয় খুখ 
কঠিন। শিকানীর দিকে নজর পড়লেই পালিয়ে যায় এর! তিত্িরের চেয়ে? 
চঞ্চল গতিতে । ঢুকে যায় বনে-জঙ্গলে। সেখানে তাদের পিছু নেয়! একেবারে 
অসম্ভব, পদে পদে পোশাক ছিড়েখুড়ে যাবার আশংকা । রাতে কিন্তু ধরা যায় 
সহজেই। সেজন্ যে কৌশল প্রয়োগ কর! হয় তা এইরকম । ছু পিঠে জীবস্ত- 
আকারের ময্ুরীর ছবি জাক1 একটি কাপড় ব৷ চট লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে সেটি 
নিয়ে এগিয়ে যাওয়! হয় তাদের দিকে । লাঠির একেবারে মাথায় থাকে ছুটি 


৪৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখ' ভারত 


জলভ্ত মোমবাতি। এই আলোয় মযূরীর ছবির প্রতি তার দৃষ্টি আক 
হইতেই একেবারে লাঠির কাছ পর্যন্ত গলা বাড়িয়ে দেয় দে। সেখানে লটকানো 
থাকে দড়ি দিয়ে তৈরি'একটি টিলা ফাম। মযূরটির গলা! .সেটির ভেতর ঢুকে 
যেতেই চির সহ লাঠিটি ধরে থাকা লোকটি দেয় ওই ফাসের দড়ি ধরে টান। 
ফলে ফাসটি আটকে যায় ময়ূরের গলায়, হয় সে বন্দী। তবে ব্িগ্রহপৃজক 
রাজাদের এলাকা! মধো পাখি বা কোন রকম প্রাণী হত্যা না! করার ব্যাপারে সতর্ক 
খাকবেন ষেন। মুসলমান শাসকদের এলাকায় অবশ্থ কোন বিপদ্দের মাশঙ্কা নেই 
এজন্ত । সেখানে কোন বাধা নিষেধ নেই শিকারের ওপর । একবার পারস্যের 
এক ধনী সওদাগর দক্তিবরের ( দাস্ত! বা দান্ত ওয়ার'*র হিম্টু ) রাজার এলাক1 মধ্য 
দিয়ে পার হবার বেল!' বাহবা লোভেই হোক আর সে-দেশীয় রীতিনীতি না 
জেনেই চাক গুলী ক'রে মেরে বললেন একটি মযূরকে। এই ঘোর ধর্মৰিকুদ্ধ 
কাজে ক্ষেপে' গেল বেণিয়ারা, করল তাকে আটক। বাজেয়াপ্ত করল তাঁর সঙ্গে 
থাকা সব টাক1। তিন লক্ষের মতো হবে তা। তারপর গাছের সঙ্গে বেঁধে 
ক'রে চলল তিনদিন ধরে চাবুক পেটা । তাতেই মারা গেল বেচারা। 

কান্থে ছেড়ে মাত্র তিন কোঁশ খানেক এগোবার পর পৌছবেন আপনি একটি 
গ্রামে। একটি মন্দির আছে এখানে । ভারতের অধিকাংশ নর্তকীই পু দেয়ার 
ডন্য আমে এ মন্দিরটিতে। রয়েছে এখানে অনেক নগ্রমুত্তি। তাঁর মধ্যে একটি 
নৃহ্তি আপোলোর অন্বূপ, তার গোপনাঙ্গগুলিও সম্পূণ অনাবৃত । নর্তকীরা 
যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, যৌবনের রোজগার থেকে জমানো] অর্থ দিয়ে কেনে তার! 
কচি মেয়ে দানী। শেখায় এদের নাচ, চটুল গান ও এই কুখ্যাত জীবিকার অন্ান্ত 
সব কলা কৌশল । যখন এরা এগাবে! বারে। বছর বয়সে প1 দেয়, সঙ্গে ক'রে 
নিয়ে আসে তাদের এই মন্দিবে। তাদের বিশ্বাস, এদের এই বিগ্রছের মনোরঞীনে 
উৎসর্গ কঝুলে হবে তা তাদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগাদায়ক । (দেবতার সঙ্গে বিয়ে 
দিয়ে তার সেবাদাসীতে পরিণত করণ প্রথার এক অস্পষ্ট বিবরণ এটি । ) 

এই মন্দিরটি থেকে ছ কোশ এগিয়ে গেলে চিদাৰাদ (সঈদাবাদ )। মুঘল 
সআাটদের তৈরি চোখ জুড়ানো সৌধগুলির মধ্যে একটি এখানে । এক বিরাট 
পরিসর নিয়ে এ সৌধটি। সঙ্গে বিস্তীর্ণ বাগিচা ও একাধিক বড় পুকুর । 
গুংটিকে সুশোভিত করার জন্তু ভারতীয় প্রতিভাধরদের পক্ষে বতব! কিছু 
কর! সম্ভব করা হয়েছে ত1 নবই। ঠিদীবাধ থেকে আহ্মদাৰাদ মাত্র পাঁচ 
কোশ। 


ট্যাভারনিয়া বের দেখ। ভারত ৪৫ 


এবার বঝোচ ফিরে এদে এগিয়ে চল! যাক সংধারণ সড়কপথটি ধরে। এ 
পথে বাইশ কোশ চলার পর পৌছবেন আপনি বরোদায়। এটি সবেস মৃত্তকার 
বুকে গড়ে ওঠ| একটি বড শ€র। বন্বসস্ভাবের একটি বিরাট বাঁণিজ্যকেন্্র। 
এখান থেকে ১৮ কোশ এগো'লে নেবিয়াদ ( নদীয়া )। তারপর আরো ২৭ কেশ 
গেলে আহুমদাবাদ। 

আহম্দাবাদ ভারতবর্ষের বড় শহরগুলির মধ্যে একটি । রেশমী বস্মপভাঁর, 
সোনা ও রূপার দেয়াল আবরক বস্ত্র এবং বেশমের সঙ্গে অন্ান্ত হত মিশেল দিয়ে 
তৈরী বস্ত, সোয়া, চিনি, আদা, মিহি মাখানো ও নাধারণ তেঁতুল, হরীতকী ও 
নীল। এই নীল তৈরি হয়ে থাকে আহমদাবাদু,থেকে দ্র কোশ দুরে সরখেজ 
নামের একটি বড শহরে। 

এখানে একটি মন্দির ছিল আগে, মুসলমাঁনেএা সেটি দখল ক'রে রূপাপ্তরিত 
করেছে মসজিদে । মম্র পাথরে মোড়া তিনটি প্রাঙ্গণ পার হয়ে ঢুকতে হয় 
সেখানে । প্রতিটি প্রাঙ্গণই দব্দালান ঘেরা । জুতে। খুলে খালি পায়ে না গেলে 
ঢুকতে দেখা হয় না তৃতীয় গ্রাঙ্গণটিতে। মসজিদের বাইরের দ্বিকটি মোজাইক 
বমিয়ে অলঙ্কত করা। এগুলির বেশির ভাগই বিভিন্ন রঙা অকীক পাঁথর দিয়ে 
তৈরি। আনা হয়েছে কান্থে থেকে। শহর থেকে ছুর্দিনের পথ দূরে থাক 
পাছাড়গুলিতে মেলে এ অকীক। পূর্বতন পৌন্তুলিক রাজাদের অনেকগুলি 
স্থৃতি সৌধ বর্তমান এখানে । মোজাইক পাথরে তৈরি। দেখতে ভজনালয়- 
গুলির মতো। মর্মর পাথবে তৈরি স্তন সংলগ্ন নিচু প্রকোষ্ঠ দিয়ে ঘেরা। 
শহরের উত্তর-পশ্চিমদিক দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী (সাবরমতী )। বর্ষাখতু 
তিন থেকে চার মান কাল স্থায়ী হয় ভারতে। এ সময়ে নদীটি হয়ে ওঠে 
রীতিমতে! পৃথুলা ও খরল্রোতা। বন্যায় চারিদিক ভাসিয়ে দিয়ে গুচুর ক্ষতি 
ঘটায় প্রতি বছর। ভারতের প্রতিটি নদীই এই চরিত্রের। একারণে এৰং 
আহ্মদাবাদের এ নদীটি ওপর কোন পেতু ন! থাকার দরুন এটি হেটে পার হবার 
জন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় বর্ষ। খতুর পরও দেড় থেকে ছু মাস। ভৃতিন 
খানি নৌকা বগেছে বটে, কিন্তু জল নেমে ন! যাওয়া পর্যন্ত তার সাহায্যে পারাপার 
হওয়া দুষ্ধর। তাছাড়া নৌকায় পার হতে নময়ও নেয় অনেক। কৃষকরা এ নদী" 
পার হওয়ার জন্ত মোটেই আষ্ঠাদিক ম্ীতি পদ্ধতির মুখাপেক্ষী নয়। বুকে ও" 
উলপেটে হাওছ! ভরা ছাগলের চাষড়ার থলি বেধে তারই সহায়তায় এপার 
ওপার হয় সাতরে। পুরুষ ও মেয়ে উদ্তয়েই। ছোট শিশুদের বেল। ব্যবহার, 
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করা হয় চার আল চগুড়া মুখ থাক! গোল মাটির পাত্র। তাঁর ভেতর শিশুটিকে 
বসিয়ে দিয়ে, নিজে স্তরে চলার বেলা ঠেল! দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় 
পাত্রটিকে। ্‌ 

বানরদের গভীর শ্রদ্ধ| কবে বেণিকার । এমনকি কতক মন্দিরে খেতে দেয় 
পর্যন্ত তাঁদের । আহ্মদাবাদে দু-্তিনটি বাড়ি রয়েছে ষেগুলিকে পরিণত করা 
হয়েছে পশু-হামপাতালে । গরু, ধাড়ঃ বানর ও অগ্তান্থ ধেশ্সপব পশু রোগগ্রন্ত 
বা! অক্ষম হয়ে পড়ে তাদের নিয়ে আম! হয় এখানে । করা হয় দেবা, দেয়। হয় 
খেতে । আহ্মদাবাদে প্রতিটি বাড়ির ছাতেই রয়েছে একটি ক'রে ছোট চত্বর। 
গ্রথর গ্রীন্মকালে সেখানেই ঘুষায় বাড়ির বাঙিন্দারা। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার 
ওই চত্বরটিতে চাল, দ্রঙগায়ার,। আখের সময়ে আখ এবং মরগুম অনুযায়ী 
অন্ঠান্ত খাগ্ সামগ্রী রেখে দেয়! হয় বানরদের জন্য । ওই ছুটি দিন বানররা তাই 
বাইরে থেকে দলে দলে এসে ভিড জমায় আহমদাবাদে। ওই খাবার খেতে 
তাঁজির হয় প্রতি বাড়ি বাডি। যদ্দি ঘটনাক্রমে কোন বাঁড়ির চত্বরে ঢুকে খ'বার 
ন! পায়, শুরু ক'রে দেয় হামল' । করে বাড়ির অবশিষ্টাংশের ছাউনিতে বাহন 
টাঁলিগুলি ভেঙে 'তছনছ। এই প্রপঙ্গে উল্লেখষোগা যে ভাল ক'রে গন্ধ শু'কে 
নিশ্চিন্ত না হযে কোন কিছুই খায় নাবানররা। তাছাড়। আগামী দিনের জন্য 
দুই গালে খাছসাঁমগ্রী সঞ্চয় ক'রে রাখার পরই অবশিষ্ট খাগ্ গিলে পেটের ভেতর 
চালান করে তার! । (এ ধারণা ভুল। শুধু অবসর সময়ে আরাম ক'রে চিবিয়ে 
খাবার জন্য খাগ্চ-থলিতে কিছুক্ষণের জন্য খাবার পুঁজি করে রাখে তার1)। 

আহমদীবাদের ড'চ ভবনে চাকুরী নিয়ে সৰে দিনকতক আগে দেশ থেকে 
সেখানে হাজির হয়েছিল এক ডাচ যুবক। জানত ন1! সে এ দেশের রীতিনীতি । 
ডাঁচ ভবনের সামনের অঙ্গনের একটি গাঁছে একটি বড় বানর দেখে নিজের লক্ষ্য 
ভেদ নৈপুণ্য এবং সেই দাথে, পবে ষা' প্রকাশ পেল, যৌবনোচ্ছাস প্রদর্শনের জন্তু 
গুলি ক'রে বলল সেটিকে । ড'চ অধিনায়কের সঙ্গে সে আছি একই টেবিলে 
আমি তখন। গুলির শব কানে যেতে না যেতেই ডাঁচ কোম্পানীর অধীনে 
কর্মরত বেণিরার! জুড়ে দিল বেজায় সোরগোল। অধিনাক়কের কাছে ছুটে এল 
যুৰকটির বিকুদ্ধে সথতীব্র স্থরে অভিযোগ জানাতে । জানাল, আর তারা কাজ 
করবে না কেউ ডাচ ভবনে। বহু কষ্টে, অনেক মার্জনা ভিক্ষার পর, শান্ত হল 
তারা । ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার বাজী করা হল তাদের সেখানে কাজ ক'রে 
চলার জন্ক। 
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আহ্মদাবাদের আশেপাশে অপংখ) বানর। এই প্রাণীরা যেখানেই থাকে 
সেখানেই কিন্তু কাকের সংখ্যা নেহাৎ অল্প। এর কারণ, কাঁকর! যখন বানা বেঁধে 
ডিম পাড়ে বানররা গেই বাসায় হান! দিয়ে মাটিতে ছু'ডে ভে দেয় ডিমগুলোকে। 
একবার আগ্রা থেকে ফেরার পথে ইংরাঞ্জ সভাপতির সঙ্গে আহমদাবাদে বিরাম 
নিয়ে যাত্র। করলাম আবার ম্বরাটের দ্রিকে । এখানে তাঁর কিছু দরকারী কাজ 
ছিল বলেই এই বিরাম । আহমদাবাদ ছেডে চাঁর-পাচ কোঁশ এগোঁবার পর দৃহি 
পড়ল একটি ছোট আশ্মকুঞ্জের দিকে | দেখি, গাছের মাথায অনেকগুলি বড বড 
বানর । পুরুষ ও মেয়ে দুই-ই । মেত্নে-বানরগুলির কয়েকটির কোলে ছোট শিশু । 
আমর যে যার নিজের গাড়িতে । "ঘা ইংরাঁজ সভাপতি দিয়ে গেলেন তাও 
গাড়ি থামিয়ে। জানালেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে একটি বিশে ধরনের ভাল বন্দুক । 
মান € দমন )-এর শাসনকর্তা সেটি উপহার দিষেছেন তাকে । বললেন ; আপনি 
০তো একজন ভাল বশ্গুক চালক, দেখুন না৷ একথার এই বানরদের ক'রে ওপর 
মেটি পরখ ক'বে। আমার পবিচারকদের মধ্যে এ দেশী একজন ইঙ্গিত কবে 
“ই ধরনের ঝুকি নিতে বারণ করল আমায়। শ্র'তবাং অনিচ্ছা জানাণাম আমি । 
চেষ্টা! করুলাম তাকেও থামিয়ে রাখতে । কিন্তু সম্ভব হলনা তা। বশুকটি তাক 
ক'বে একটি মেয়ে-বানরকে গুলি ক'রে বসলেন তিন্ি। বানরটি ছুটি ডাল খ্বাকডে 
ওপরেই রয়ে গেল কোল থেকে পড়ে গেল বাচ্চাটি নিচে । পরক্ষণেই, কি জগ্ঠ 
পরিচারকটি আমা ণিষেধ করেছিল করলাম তা প্রত্যক্ষ । আত্রকুঞ্জে থাক 
মবকটি বানর নিমেষে শ্েডে এসে আক্রোশে ঝাপিয়ে পড়ল সভাপতির গাড়ির 
ওপর। সংখ্যায় তাঁর! বাঁটেরও বেশি । ধর্দি না জনাকয়েক তাড়াতাড়ি ছুটে 
এসে তার গাড়ির জানালাগুলি বন্ধ ক'রে দিত, এবং পরিচারক বাহিনী তাদের 
তাড়িয়ে দিত তবে পড়তে হত প্রাণেই মারা তাকে । সভাপতির গাড়ি থেকে 
মাত্র কয়েক প1 দুরেই ছিল আমা গাড়ি বানবগুলো ত! আক্রমণ করার জন 
ছুটে না এলেও তাদের উত্তেজনার বহর দেখে আতঙ্ক ধরে গেল আমার । সবগুলি 
বানরই বড় আর বেশ শক্ত-সমর্থ। এত ক্ষেপে* গিয়েছিল তারা ষে প্রায় এক 
কোশ পর্যন্ত পিছু ধাওয়। করল সভাপতির গাডিটির। 

আছ্মদাবাদের ১৩ কোশ পরে পনসার। তার ১৪ কোশ পরে মাসানা 
€ মহসানা)। আরো ১৪ কোশ এগোলে চিতপুর ( নিধপুর )। 

চিতপুব একটি যথেষ্ট ভাল শহর। চিট্‌জ (চিন্ত্জ ) নাষের রঙিন শৃতী 
কাপড়ের বিরাট বযবমা হয় বলে শহ্যষ্কির এ ধরনের নাম। চার-পচশে| পা 
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দক্ষিণ দিয়ে বয়ে চলেছে একচি ছোট্র নদী। একবার ভ্রমণকালে যখন 
পৌছেছি এ শহরটিতে, তাবু ফেলা হুল শহরের কাছে থাকা একটি 
বিস্ত'্ণ গ্রান্তরের ' এককোণে দ্ব-তিনটি গাছের ছায়ায়। একটু পরেই 
দেখলাম, স্থানীয় বিছু জোক শিক্ষিত ক'রে তোলার জন নিয়ে চলেছে গুটি 
চার-পাচ সিংহকে। প্রশ্ন করতে তারা জানাল, সাধারণতঃ পচ ব৷ ছ'মাস সময় 
নেয় এবা শিক্ষিত হয়ে উঠতে । এজন প্রতিটি পিংহকে বারো পা মত ছাড়াছাড়ি 
ক'রে রেখে, এক একটি শক্ত মোট! কাঠের খু'টির সঙ্গে গাট! দড়ি দিয়ে বেধে দেয়া 
হয় তাদের পেছনের পাগুলি। আবেকটি দড়ি পেঁচিয়ে বেধে দেয়া হয় তাদের 
গলার । এ দরভির অন্ত প্রাস্তটি থাকে পিংহ-প্রশিক্ষকের হাতে । ওই খু'টিগুলি 
সাধারণতঃ পোতা হ্দ ১৫ থেকে ২ পা সামনে থাক! আবেক সারি খু'টির 
সোজান্ছজি। সিংহটি যতট। লম্বা ঠিক ততটা ছাড় দেয়৷ আরো একটি দড়ি দিয়ে 
বাধা হয় তাদের পিছনের পাগুলি এ সময়ে । পিংহটিকে যখন ছোট ছুড়ি বা কাঠ 
ছু'ড়ে ছুড়ে বিরক্ত ও নাজেহাল ক'রে তোলা হয় তখন সে পিছনের প 
ছুটির সঙ্গে বাধা ওই ছুটি দিতে যতটা ছাভ আছে পাবে না শত চাইলেও তার 
বেশি এগোতে । এ সময়ে এদ্রে দেখার জন্য জড়ো! হয়ে থাকে অনেক লোক। 
উত্তেজিত ও প্ররোচিত সিংহ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেও প্রশিক্ষক 
তার গলায় বাধ! দ্ড়িটি হাতে ধরে ক'রে চলেন তাকে নিয়ন্ত্র9। আর এভাবেই 
নিংহকে ধাপে ধাপে ক'রে তোল। হয় মানুষের সান্িধো অত্যন্ত ও তার অস্থগত। 
চিত্তপুরে গিয়ে গাড়িতে বসে বসেই দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার এই সিংহ্‌- 
প্রশিক্ষণ দৃশ্থয। 

পরদিন হল আরেক অভিজ্ঞতা । দেখার স্থযোগ হল একদল ফকীর বৰ 
মুনলমান দরবেশকে । গুগলাম একে একে । সাতাঙ্গ জন। এদের বিনি সম্প্রদায় 
প্রধান তিনি ছিলেন সম্রাট জহাঙ্গীরের ঘোড়া"নধিকর্ত। । তার পৌন্র সুলতান 
বুলাকী (খুসরুর পুজ দাওয়র বক্স)-কে তারই কাক! শাহ জহানের আদেশে 
ফাসিতে ঝোলান হলে দরবার ত্যাগ করেন তিনি। সম্প্রদায় প্রধানের 
নিচে রয়েছেন চারজন দলম্প্রধান । ছিলেন এরাও শাহ-ভছানের দরবারের বড় 
আমীর। এই পাচ দরবেশের পয্ষনে বক্কেছে সব সমেত তিন কি চার এল 
পরিমাণ কমল! রঙের শৃতীর কাপড় দিয়ে তরী নেংটি। কাধের ওপর একটি 
কয়ে বাথঘছাল। সঙ্গে জিন ও বলগা] অশট। খটটি সরেম ঘোড়া । এগুলিকে 
হাতে ধরে হটিয়ে নিয়ে চল! হচ্ছে তাদেধ আগে আগে। তিনটি ঘোড়ার বগা 
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সোনার, জিনও সোনার পাত দিয়ে ষোড।। অন্য পাচটির বলগ! কপার, জিনও 
রূপার পাতে মোড়া,। গ্রতিটি ঘোড়ার শিঠেই একটি ক'রে ছিতাবাঘের ছাল। অগ্ 
সব দরবেশদের পরনে শুধু য' ও একটি ক'রে নেংটি। চুলগুলিকে গোছ পাকিচে 
মাথার ওপর অনেক্ষট! পাগভাীর মতে। করে বাধা। প্রত্যেকেই রীতিমতো 
ত্ভরনজ্বিত। অধকাংশের সঙ্গেই তীরম্ধস্ঠক। কতকের সাথে পলতে বুক । 
বাকিদের কাছে খাটো বশ] এবং আরেক ধরনের অস্থ য! দেখা যায না ইওরোপে। 
এগুলি ধারালো! লেো'হ। দিয়ে তৈরী, প্লেটের কিনারার মতো! । ভে-বরের অংশ 
পুরে জষ্ুপস্থিত। মাথা! দিয়ে গলিষে এর আট দশটি থাডে ক'রে বয়ে নিয়ে 
চলেছে সকলে ভাজ কণা গলবস্থ বা রাফের মতে! ( এপি চকর বা! চক্র )। 
প্রয়োজন মতো গলা থেকে এক একটি চাকতি বাঁর ক*রে ভি | যখন কারো 
দিকে তাক ক'রে দেটি ছাঁডে তাকে প্রায় দু'্টুকরে। ক'বে ফেলে তা । প্রত্যেকের 
সঙ্গে রয়েছে একটি ক'রে শিকার কালে ব্যন্হত শ্ার মতোও। কোথাও এলে 
ও মেখান থেকে যাবার কালে উচ্চনিন'দী থরে তাঁর! বাজায় এটিকে । থাকে 
এছাড়াও ব্দার মতো লোহার হাতিয়ার, অনেকটা কর্ণিকের ধণাচে তৈবি। 
ভ্রমণকালে সাধারণতঃ এটিকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে ভারতীয়রা । যে জায়গাটিতে 
তাবু ফেলতে চায় সেখানকার জমিন সমতল করে নেয় এটি দিয়ে। অনেকে 
আবার বেশি আরাম কনে শোবার জন্য ধুলো গাঁদা কবে "তাকেই বাবার করে 
গদদী ও পাশবালিশ ছিসাবে। এই দরবেশদের মধ্যে তিনজনের হানে ছিল লঙ্ব 
বাকানো র্যাপিয়ার তলোয়ার । স্পষ্টতই কেন ইংরাজ ৰা পতু গীজের কাছ থেকে 
পেয়েছে এগুলি । সঙ্গের তল্লিস্লা বলতে চার বাক্স ভরাট আরৰিক ও পারসিক 
বই এবং কণ্তক বাসনপত্র। এছাডা অসুস্থ ও অক্ষমদের বয়ে নিয়ে চলার জন্ত 
রয়েছে সাথে দশ বারোটি ধড়ও। আমার বহুল সহ যেখানে আমি আস্তান! 
গেডেছিলাম সেখানে হাজির হলেন এই দরবেশের দল । আমার সঙ্গে তখন 
পঞ্চাশ জনের মতো পাইব"পেয়াদা । সকলেই এ দেশীয় । আগেই বলেছি ভ্রমণ” 
কালে সাধারণতঃ এদেৎই নিয়োগ কবা হয় রক্ষী ও পরিচারক রূপে । আমার 
সাথে বছ লোকজন দেখে দরবেশ দটির সম্প্রদায়-প্রধান খোজ নিলেন আমার 
সম্পর্কে । তারপর, আমি যে স্থানটি দখল ক'রে রয়েছি দেটি আস্তানা গাডার 
উপযোগী অন্ত ব কোন স্থ'নের তুলনায় বিস্তীর্ণ বলে অঙ্গবোধ জানালেন মে স্থানটি 
তারের ছেড়ে দেয়ার জন । সম্প্রদায়-প্রধান ও তার অঙ্ুগামী অন্য চাব মুখ্য 
দয়বেশের পরিচক়্ ভনে তাদের গ্রতি সৌজন্ত দেখানোর জস্ত আমি বক্ষ! করলাম 
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'তাদের €স বিনীত অগ্থুরৌধ। সে স্থানটি তাদের ছেড়ে দিয়ে তাবু ফেললাম অন্ত 
একটি উপযোগী স্থানে । সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিল তারা৷ 
জাক্মিখাটিকে । করল মহ্ণ ও সমতল। সময়টি নঈীতকাল, পড়েছে কিছুটা ঠাণ্ড।। 
তাই ছুটি আগুন জালালে তার! প্রধান পাচ দরবেশের জন্য । স্ুমুখ ও পিছন 
দুর্দিক গরম করার জন্য ছুই আগুনের ঠিক মাঝখানে এসে বসলেন তারা৷ । সেদিন 
সন্ধাবেলাতেই, "্পাদের নৈশভোজ হয়ে যাবার পর, শহরের শাসনকর্তা প্রধান 
"পাচ দরবেশকে সম্মান জানানোর জন্য এলেন সেখানে । তারা যে কটি দিন 
£সথানে থাকলেন, পাঠালেন চাল ও তার আহারে অভ্যস্ত এমন অন্যান্য খা 
সামগ্রী । কোন অঞ্চন উপস্থিত হলে সম্প্রায়-প্রধানের নির্দেশে কতক দরবেশ যান 
£মখানকাব শহর রা ভিক্ষার জন্য । য1কিছু খাগ্ঠ সামগ্রী এভাবে 
পান ত। সাথে সাথে দলের সকলের মধ্যে ভাগ কবে দেয়া হয় সমানভাবে । করে 
নেন প্রত্যেকেই নিজের বায়! নিজে । যা কিছু বাডতি থাকে প্রতি সন্ধ্যায় 
বিলিয়ে দেন তা! গরিবদের । পরদিনের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখেন না কোন কিছুই । 

চিতপুর ( সিদপুর ) থেকে ৰারো কোশ এগিয়ে গেলে বালমবুর (পালনপুর, 
গ্রকই নামের বাঁজ্যের রাজধানী )। আরো এগারো কোশ গেলে দত্তিমুব (দাস্তা 
'ব' দাস্তওয়ারা)। সেখান থেকে আরো মতেরো! কে|শ পরে বরগান্ত (বেরগাম)। 

বরগাস্ত একজণ রাজার রাজ্য এলাকা । এখানে শু দিতে হয় সবাইকে । 
একবার আগ্রা ধাবার বেল! পৌছলাম এসে বরগান্তে। রাজার সঙ্গে দেখ করার 
ক্ুঘোগ হল না, পরিচয় হল শুধু তার দীওয়ান-এর সাথে । অতি মৌজন্যপূর্ণ 
'দ্যাবহার কএলেন তিনি আমার সঙ্গে। উপহার পাঠালেন চাল, মাখন, ও মরগুমী 
কছ্-ফলাদি। প্রতি-উপহার রূপে পাঠালাম আমি স্থৃতী, সোনা ও রেশমের তিনটি 
একোঁযববন্ধনী, চাংখানি বঙীন স্থতা-কুমাল ও ছু বোতল মদ্দিরা--একটি তার 
ব্রা্ডি, অন্চটি স্প্যানিশ । বিদায় নেয়ার দিন কুড়িজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দিলেন 
€তিনি নিরাপদে আমান চার-পাঁচ কোশ পথ এগিয়ে দিয়ে আসার জন্ত 

সেবারের যাত্র। শেষ ক'রে ফেরার পথে আমার ভারি ভারি মালগুলি আগেই 
পাঠিয়ে দিলাম শকটে ক'রে। তারপর পথ সংক্ষেপ করার জন্ত করলাম এই 
সড়ক ধরেই ফিরে যাবার প্রস্তাব। সঙ্গে আমার এ দেশীয় বাটজনের মতো! 
পাইক-পেয়াদ, সাত-আটজন পরিচারক । ববগান্ডের বাজার রাজ্য লীমানার 
কাছে এসে বখন তাবু ফেললাম, এক সধ্যাবেল! সৰ কজন পাইক জোট বেঁধে 
যার কাছে এসে জানাল বরগান্তের মধ্য দিয়ে গেলে নেয়! হবে অধথ। সদলবলে 
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প্রাণ হারাবার ঝুকি । এ বাঁজোের রাজ! রেছাই দেন না কাউকেই, দগ্থাবৃত্তিই 
তার একমাত্র প্রেশা। যদি অন্ততঃ দেড়শো। জন পাইক নিষোগ করা না হয় 
তাহলে তার দৌড়ালীদের হাত থেকে রেহাই পাঁওয়! শক্ত । চারদিক থেকে 
ছুটে এসে ছেঁকে ধরে শেষ ক'রে দেবে তারা । আমার ও প্রত্যেকের জীবন 
রক্ষার জন্য দিচ্ছে তারা*্ঞএ পরামশ আমাকে । আমি খানিকক্ষণ যুক্তিতর্ক করলাম 
তাদের সঙ্গে, করলাম ভীরুতাঁর জন্য তিরস্কারও। তারপর, পাছে তারা আমাএ 
গোয়ারতুমির জন্ত বিরূপ হয় এই আশঙ্কায় সায় দিলাম দলে আরো! পঞ্চাশ জন 
নতুন লোক নেয়ার জন্য। তখন গেল তাঁরা আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে লোক 
সংগ্রহ করতে। রাজার রাজাসীম] পার হতে লাগ মাত্রুতিনদিন। এজন্য দাবি 
করলে তারা জন পিছু চার টাকা করে, ' সাধারণতঃ এপ্রর মাসমাইনের সমান । 
পরদিন ধখন মামি যাত্র। করতে চাইলাম, আমার পাঁইকর! দ্বিধ! ও সংশয়গ্রস্ত মন 
নিয়ে এগিয়ে এল আমায় বাধ! দেয়ার জন্য । জানালে, আমার সঙ্গে যেতে রাজী 
নয় তারা। নেই তাদের প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার কোন ইচ্ছে। সেই সঙ্গে অনুরোধ 
জানালে, আমার ইচ্ছার বিকদ্ধতা করাঁর জন্তু ধেন আমি কোন অভিযোগ না করি 
আগ্রায় তার্দে সর্দাবের কাছে। এরূপ অন্থরোধের কারণ, সেই সর্দারই এদের 
আচার-আঁচরণের জন্ত নিয়োগকারীর কাছে দীয়্বন্ধ। আমার ব্যক্তিগত 
পরিচারকদের মধ্যেও তিনজন ভিড়ে গেল ওদের দলে। অন্থগত রইল শুধু 
আমার সহিন, বহল-চালক ও তিনজন পরিচারক । যিনি আমায় সদ্দাসর্ধদ। 
বিপদ থেকে ত্রাণ ক'রে এসেছেন সেই ঈশ্বরের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে যাত্রা 
করলাম এদের নিয়েই । কোশখানেকের মতো! এগোবার পর পিছন পানে তাকিয়ে 
দেখি পাইকদের কতক আমায় অনুসরণ ক'রে চলেছে দূর থেকে । গাড়ি থামাবার 
আদেশ দিয়ে অপেক্ষা! ক'রে রইলাম তাঁদের জন্য। যে-জন প্রথম কাছে এসে 
পৌছাল তাকে বললাম, ব্দি তার! আমার সাথী হতে চায় তাহলে ওভাবে পিছু 
পিছু না চলে, চলুক আমার গাড়ির পাশে পাশে। দেখলাম তখন পর্যস্তও তারা 
ভয়ে দোছুলচিত্ব। তাই শেষে বললাম £ এরকম ভীতুদের কোন দরকার নেই 
আমার । দিলাম চূড়ান্তভাবে তাদের বিদায় । এগিয়ে গেলাম তারপর আনো 
কোশখানেকের মতে! | সহ! দেখি একটি পাহাড়ের গ! থে'সে %াভিষে রয়েছে 
পর্চাশজনের মতো ঘোড়দওয়ার। তাদের ভেতর চারজন এগিয়ে এল আমাদের 
দিকে। তাদেখে আমি মাটিতে নাঙলাম গাড়ি থেকে । সঙ্গে তেরটি বস্মুক। 
দিলাম প্রত্যেকের হাতে ত1 থেকে একটি ক'রে। ঘোড়" ওয়ারব! কাছাকাছি 
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হতেই যর্দি তারা আঙাদের আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় গাঁড়িটিকে উভয়পক্ষের 
মাঝে প্রতিবন্ধ রূপে স্বাণন! ক'রে প্রস্তুত হযে গেলাম গুলি করার জন্য । তার! 
তখন ইঙ্গিতে অভয় বাণী শোনাল আমাকে । একজন জানাল, রাজা শিকারের 
জন্য এসেছেন এখানে । আগন্তক দেখে তিনিই আমাদের পরিচয় জানার জন্ 
পাঠিয়েছেন তাদের । তখন আমি জানালাম £ আমিই সেই ফিরিঙ্গি য পাঁচ 
ছ'নগ্তাছ আগে এসেছিল এখানে । সৌভাগ্যের বিষয়, যাকে আগেরবার আম 
ব্রাঞ্ডি ও স্প্যানিশ মদিরা উপহার দিয়েছিলাম বাজার সেই দীওয়ানও এগিষে 
আসছিলেন ওই চার ঘোড়নওয়ারের পিছু পিছু । আমায় দেখে বরাভয় দিলেন 
তিপি। প্রকাশ করন্ধেন আব্র সাক্ষাতের স্মযোগ হবার জন্চ আনন্দ । সেই 
সঙ্গে উতৎ্স্থক ভাবে জানগত চাইলেন আমার কাছে আরো মর্দিরা আছে কিনা । 
উত্তর দিলাম” ও জিনিষটি ছাডা কখনো ভ্রয্ণ করিনে আমি । প্রকৃতপক্ষে, 
আগ্রার ইংবাঁজ ও ভাচর! সেখান থেকে ফেরার বেলা উপহার দিয়েছিলেন কয়েক 
বোতল আমাকে । দীওয়ান সাথে সাথে ছুটে গেলেন রাঞ্জার কাছে। রাজ! 
নিজেই তখন এলেন আমার সাথে দেখ! করাঁর জন্ত। শোনালেন স্বাগত বাণী। 
অচ্গরোধ করলেন মারো দেড় কোশ খানেক এগিয়ে একটি বিশেষ গাঁছের নিচে 
তাবু ফেলতে আমায়। জানালেন, তিনি অবস্থাই সেখানে উপস্থিত হবেন আমার 
সাথে মধিলা পানে যোগ দিতে । সন্ধা নাগাদ এলেন তিনি সেখানে । দু দিন 
কাটল একসঙ্গে হাসি-খুশী-আনন্দের মধ্যে । বাজা আনালেন সেখানপে তার 
নঙকীদের। এদের ছাড়াও যে ভালভাবে আনন্দ-উপভোগ করা যায় পারসিক 
ও ভারতীয়রা ষেন ভাবতেই পারে না তা। বিদায় নেয়ার বেলা পুরে। তিনদিন 
আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাকে নিরাপদে রাজ্য সীমানা পার ক'রে দেয়ার জঙ্ঠ 
দুশে! জন ঘোড়সওয়ার পাঠালেন তিনি ।. তাদের মাত্র তিন-চার পাউণড তামাক 
উপহার দিয়েই অব্যাহতি পেলাম আমি । আহ্মদাবারদে এসে যখন পৌঁছলাম 
সেখানকার লোকের তো বিশ্বাসই করতে চাইল না! একথা | যেরাজ। তার রাঁজা 
মধ্যে যাত্রীদের নাজেহাল করার জন্য কুখ্যাত তিনি কিনা এমন সদ্ব্যবহার 
করেছেন আমার সঙ্গে! 

ৰ্রগান্ত থেকে আগ্রা অভিমুখে এগোলে ১৫ কোশ পরেই পড়বে বিমল । 
আরে! পনেরো কোশ পরে মোদরা । সেখান থেকে দশ কোশ গেলে চালোউর 
(জালোর )। চাঁল্পোউর একটি পাহাড়ের ওপর চারিদিক দেয়ালঘের! এক প্রাচীন 
শহর। বেশ ছুয়ারোহ। আগে একটি শিশালী দুর্গ ছিল এটি। ছুটি 
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জলাধারের একটি রয়েছে পাহাড়ের মাথায়, অন্চটি নিচে । এর মধ্য-এলাকা দিয়ে 
ও পাহাডের গোড়! দিয়ে শহর মধো যাবার পথ। চালোউর থেকে কনতাপ 
€খনদপ) বারো, কোশ। তারপর সেতলান। (সীত্লওযু্না ) পনেরো কোশ। 
সেখান থেকে পলভসেনী (পলাণ্তী) চৌদ্দ কোশ। তারপর এগারো কোশ 
এগিয়ে পিপর্স্‌ (পীপাঁব)। আরো ষোল কোশ গেলে মিরদা (মেরতা বা 
মৈরত1)। 

দাস্তমুর থেকে মিরাদ তিনদিনের পথ ( এ বিবরণ কিন্তু অসঙ্গতি পূর্ণ। 
উভয়ের দুরত্ব ১২৫ কোশ এবং বিরামপর্ব নটি। এক্ষেত্রে এ দুরত্ব পার হতে 
অন্ততঃ ণ্দিন লাগার কথ|)। সমগ্র দেশটি পাহাড়ী অঞ্চল। অর্ধ-স্বাধীন রাজার 
রাজ্য । মুঘলদের আধিপত্য যেনে নিয়ে সামান্য করঞ্দিয়ে থাকেন তাদের। 
গ্রতিদানে মুঘল স্আাটও আবার তার পেনাবাহনীতে; গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছেন 
বাজাকে। এর ফলেষে কর তিনি দেন, পেয়ে থাকেন সম্রাটের কটছ থেকে তার 
চেয়েও অনেক বেশি। 

মিরদা (মেবুতা) একটি বড শহর হলেও বিশৃঙ্খল ভাবে গড়ে ওঠ1। 
বহুবার ভারত ভ্রমণ মধ্যে একবার এখানে যখন এলাম, দেখি সমস্ত সরাইগুলি 
লোকে ভরা । শাহ-জছানের দ্বিতীয় ছেলে সুলতান হুজার সঙ্গে আপন মেয়ের 
বিয়ে দেয়ার জন্য শাহ-জহানের মামী তথ! শায়েশু। খানের পত্রী চলেছেন তার 
মেয়েকে নিয়ে। আমি তখন বাধ্য হয়েই তাঁধু খাটানোর আদেশ দিলাম 
নদীতীরে থাক। ছুসারি বড়ো গাছের ফাকে । ঘন্টাছুয়েক কাটতে না কাটতেই 
রীতিমত! চমকে গিয়ে দেখি হান! দিয়েছে সেখাঁনে পনেরো থেকে কুড়িটি হাতি। 
লমানে তেঙে চলল তার! ওই সব বড় বড় গাছগুলির ডালপালা! । যে ভাবে 
আমরা শুকনে। জালানী কাঠগুলিকে ভাঙি ঠিক তেমনি অনায়াসেই শু'ড় দিয়ে 
তাঙছে বড় ও মোটা মোটা ভালগুলিকে । দেখলে রীতিমতো অভিভুত হয়ে 
ঘেতে হয় বিদ্ময়ে। মিরদার অধিবাসীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই কর! 
হচ্ছিল গাছপালাগুলিকে এভাবে তছনছ বেগমের আদেশে । কেন তার! তাকে 
সংবর্ধনা জানায়নি, কেন চলিত রীতিমত তাকে উপহারাদি দেয়নি--এই হল তার 
ঝাগের কারণ । 

মিরদ| (মেরতত1) থেকে যারে! কোশ গেলে বোরোগড (ভব) তার 
আঠারে! কোশ পরে কোইতসিয়েল (কুচ্ছেল)। আরে চৌদ্ছ কোশ গেলে 
বন্দর-দোনেরি ( বন্দর-সিঙ্রী )। তার যোল কোশ পরে লভোনা ( লুদানা )। 
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সখান থেকে বারো কোশ গেলে চলউ (চচক্কু)। তাঁর সতেরো কোশ পরে 
ময়ালি (লোহওয়ান)। আরো! উনিশ কোশ গেলে হিন্দু ( হিন্দৌন)। তাঁর দশ 
কোশ পরে বনিয়ানা ( হয়ানা )। ূ 

আশেপাশের সমগ্র অঞ্চল মধ্যে একমাত্র শেষ ছুটি শহরেই তৈরি করা হয়ে 
থাকে গোল ক'রে ডেলা পাকানো! নীল। এই নীল সবার সেরা বলে দামও 
দুগুণ। | 

বনিয়ানা ( বয়ান) থেকে ১৪ কোশ পথ চলার পর পৌছবেন আপনি 
তেতৃপুব (ফতছপুর সীক্রী)। এটি একটি অতি পুরানো শহর। তৈরি হয়ে 
“থাকে এখানে পশমের গালিচা । এ শহর থেকে বারে৷ কোশ এগোলেই আগ্র|। 

সুরাট থেকে আগ্র''মোট ৪১৫ কোশ। যদি প্রতিদিন সমান ভাবে ১৩ কোশ 
ক'রে এগোন যায় তৰে ৩২ দিনে পার হওয়া যায় এ দৃরত্ব। তবে স্থানে স্থানে 
বিশ্রাম নেয়ায় বা থামার প্রয়োজন হয় বলে এ পথ পার হতে সময় নেয় সাধারণতঃ 
৩৫ থেকে ৪* দিন। 


য়। ইস্পাহান থেকে কন্দহাব হয়ে আগ্রা যাবার 
হন পথ-পরিচয় 


ইম্পাহান থেকে কঙ্দহার পর্বস্ত পথের বর্ণনা পারশ্য বিবরণ গ্রন্থেই শুনিয়েছি 
এর আগে। তাই কর্দহার থেকে আগ্রা পর্বন্ত সড়কের বর্ণনাই দেয়! যাক 
এখানে । ছুটি সড়ক রয়েছে আমার । একটি কাবুল হয়ে, অন্যটি মূলতানের 
মধ্য দিয়ে । শেষেরটি দশ দিনের পথ সংক্ষেপ । তাহলেও কদাচিত এ পথ ধবে 
আসে যাত্রীরা । কন্দছার থেকে মৃূলতান পর্বস্ত প্রায় সমগ্র পথটিই পার হতে হয় 
মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। তিন থেকে চার দিনের মধ্যেও মেলেন৷ কখনো 
কখনে। জলের দেখা । এটিই এ পথ ধরে আসার প্রধান বাঁধা । তাই কাবুলের 
মধ্য দিয়ে চলে বাওয়া পথটিই দ্ুপ্রচলিত লড়ক। কন্দছার থেকে কাবুল মধ্যে 
রয়েছে ২৪টি বিরাম-পর্ব। কাবুল থেকে লাহোর মধ্যে ২২টি। লাহোর থেকে 
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দিল্লী বা জহানাবাদ মধ্যে ১৮টি। এবং দিলজী থেকে আগ্র! মধ্যে ৬ট। এছাড়া 
ইম্পাহান থেকে ফর! পর্ধস্ত বাটটি ও ফর! থেকে কন্দছার পর্যন্ত কুড়িটি। সব 
মিলিয়ে ইম্পাছান থেকে আগ্রার দুরত্ব ১৫* পর্ব। কিন্তু*যেৰ সওদাগরের! 
জরুরী প্রয়োঞ্জনে আদেন তারা কখনে! কখনো তিন-চার জন একত্রে দল বেঁধে 
দ্রুত এগোন ঘে'ডার পিঠে চেপে । ৬* থেকে ৭৫ দিনে অতিক্রম করেন এ পথ । 

মূলতান শহরে উৎ্াদদুন করা হয় বেশ কিছু পরিমাণ বন্তসস্তার। আগে এগুলি 
নিয়ে যাওয়া হত তত্ব শধবে। কিন্তু চর! পডে বড জাহাজ চলাচলের পথ কুদ্ধ 
হয়ে যাবার পর থেকে আন, হচ্ছে এপৰ বন্ধ আগ্রায়, তারপর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 
পেখান থেকে সথরাটে, ঠিক যেষনটি করা হয়ে থাকে লাভোরে উৎপাদিত কতক 
সামগ্রীর বেলা। কিন্তু এর ফলে পরিবহন বায় অত্যধিক পড়ে ৰলে খুব কম, 
ব্যবসায়ীই গরজ দেখায় মূলতান বা! লাহোরের সামগ্রীর গপঠ টাকা লগ্রী করতে। 
তাই ৰন্থ কারিগরই চলে গেছে সে অঞ্চল ছেডে । কমে গেছে যথেষ্ট ্রবিষাণে এ 
দুটি হব! থেকে সম্টের আয়। যে মৰ বেণিয়ার। *দেশত্যাগ কারে ব্যবসার জন্য 
পারস্য আসে তাদের অধিকাংশই আসে মূলতান থেকে । অস্থদরণ করে সেখানে 
ইনুদীদের মতে! একই জীবিকা । অবৈধ হারে সদ আদায়ের ক্ষেতে তাদেরও হার 
মানায় এর! । তাদের ধর্মের একটি অচ্ঃশাসন অন্যায়ী বছরের কতক নির্দিষ্ট দিনে 
পাখির মাংম খেতে পাবে তারা । ছু'তিন ভাই মিলে ভাগ কবে ভোগ করে একই 
স্ত্রীকে, বড় ভাইকেই গণ্য করা হয় সব সন্তানের পিতা রূপে । (ট্যাভাবনিয়ার 
মাং ভোজন ও বিবাহ ছুটি ক্ষেত্রেই গুল সংবাদ পরিবেশন করেছেন এখানে ). 
এ শহর ছেড়ে বন্ধ নর্তক-নর্তকী ছড়িয়ে পড়েছে পারস্ত্ের বিভিন্ন অঞ্চলে । 

কন্দহার থেকে কাবুল ও লাহোর হয়ে আগ্রা আসার সড়ক পথটির ৰণন! 
শোনাই এবার । কন্দছার থেকে দশ কোৌশ এগোলে চরিসফর ( শহব-ই-নফ| )। 
তার বারে" কোশ পর জেল ( কলাত-ই-ধিলজাই )। আরে! আট কোশ পরে; 
বেতাজী (আব-ই-তাজী )। তার ছ'কোশ পরে ফেঞ্জুর €(মনস্থর )। সেখাক 
থেকে সতেরে। কোশ গেলে করাবাত (কারাবাগ )। তার সতেরো কোশ পরে, 
চকেনিকৌজ ( শিগানৃ)। 

ভারতের প্রান্তপীমান! জুড়ে কনাছার থেকে চকেনিকৌঞ্জ মধ্যে কতক অঞ্চল" 
রয়েছে য। ছোট ছোট বছ মর্দারদের ছারা শাসিত। পারস্তের শাহের প্রতি তাদের? 
কিছুট1 আঙ্গত্য বর্তমান । 

চকেনিকৌঞ্জ থেকে কাবৌল (কাবুল) ৪* কোশ। এই ৪* €কোশ পঞ্চ 


48৬ টযাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


পার হবার বেল] দেখ। মেলে মাত্র তিনটি হতগ্র গ্রামের। ন! মেলে সেখানে কটি, 
ন1 ঘোডার জন্য ববের দানা । এপথ পার হুৰার বেলা প্রয়োজনীয় বা কিছু সামগ্রী 
সঙ্গে নিয়ে বায় প্প্রযোজন। জুলাই ও আগষ্ট মাসে, বুয়ে চলে এখানে উষ্ণ 
বাসু-প্রবা ( নিমূন ) | ঠিক যেমনটি দেখ' যায় বিশেষ বিশেষ খতুতে ব্যখিলন 
ও মোস্থলের কাছে। এর ফলে দেখা দেয় শ্বানকষ্ট, এমনকি অনেকে মারাও পড়ে 
এর দরুন হঠাৎ । 

কাবুল একটি বড় শহর। এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বেশ ভাল। উজবেগ 
অধিৰাসীর! ঘোড! বেচার জন্য আসে এখানে প্রন্টি ৰছর। এই ব্যবসার পরিমাণ 
তাদের আন্দাজ মতে। বছরে ষাট হাজার টাকারও বেশি। পারন্ত থেকেও নিয়ে 
যাওয়া হয় সেখানে গঁছর ভেড়া ও অন্তান্থ গবাদি জাতীয় পণ্ড। তাতার, ভারত 
ও পারন্তের এক বির বাণিজা বিনিময় কেন্দ্র এটি। পাবেন মদদিরাও। খাগ্চ 
সামগ্রীর দরদাম বেজায় শল্তা এখানে । 

কাবুল থেকে বরিআাব (বরিক-আাব) উনিশ কোশ। তারপর নিমলা 
€ নিমলাবাগ ) সতেরো! কোশ। সেখান থেকে অলিবউয়! (আলিবাগান বা ইলাঁহ- 
বাগ) উনিশ কোশ। তারপর তক (দক) সতেরো কোশ। আরে! ছ কোশ 
এগিয়ে কিয়েমরি (খইবর )। তার চৌদ্দ কোশ পরে চউর ( পেশোয়ার )। 
আরো! চৌদ্দ কোশ পবে নোভচয়ার ( পৌশহুর)। পেখান থেকে উনিশ কোশ 
গেলে অটেক ( অন্তক )। 

অটেক শহরটি গড়ে উঠেছে ছুটি নদীর সঙ্গমন্থলে থাক। এক শৈল-অস্তরীপে। 
সুঘল সাম্রাজ্যের সেরা দুর্গগুলির মধ্যে এটি একটি । সম্রাটের অন্থমতি-পত্র ছাড়া 
কোন বিদেশীকে ঢুকতে দেয়! হয় না এ শহরটিতে। শ্রদ্ধেয় জেম্ুইট ফাদার 
রোউক্স (০83) ও তার সঙ্গী এই সড়ক ধরে যেতে চেয়েছিলেন ইস্পাহছানে। 
কিন্ত পেলেন ন! সম্রাটের অনুমতি-পত্র । তখন পিছু হটে ফিরে গেলেন তারা 
লাছোর। যাত্রা করলেন নদীপথে সিন্দ। তারপর গেলেন সেখান থেকে পারস্য। 
( অতক সিন্ধু ও কাবুল নদীর সঙ্গমের কাছে অবস্থিত )। 

অটেক থেকে ১৬ কোশ গেলে কালাপান (কালা-কি-দরাই )। আরো ১৬ 
কোশ গেলে এউপত ( রওয়াত )। তাঁর :৬ কোশ পরে তউলপেক! ( তুলপুরী )। 
সেখান থেকে ১৯ কোশ এগিয়ে কেরলী ( কবিয়াল! )। আরে! ১৬ কোশ এগিয়ে 
জেরাবাদ ( ওয়জীরাবাদ)। সেখান থেকে ১৮ কোশ গেলে ইমিয়াবাদ 
( অমীনাৰাদ )। মারো :৮ কোশ গেলে লাহোর । 
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লাহোর একটি রাজোর বাঁজধানী। উত্তরের পৰতমালা থেকে নেমে আগ! 
যে পাচটি নদী সিন্ধু নদকে জলসমুদ্ধ ক'রে তুলেছে তাঁরই একটির তটে অবস্থিত 
এ শহরটি । এই প্রশাচটি নদী-সিঞ্িত পুরো অঞ্চলটিকে "বল! হয়ে থাকে পঞ্ডাৰ 
€ পঞ্জ-আব বা পঞ্চনদীর দেশ )। প্রবাহ পথ পরিবর্তন ফলে নদীটি এখন সরে 
গেছে শহর থেকে পিকি কোশ দূরে। এ নর্দীটির (রাবী বা ইরাবতী ) ছুই 
তীববর্তা অঞ্চল হামেশ্বাই বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রবল বন্ঠার দরুন । শহরটি 
বড়সড়, ল্থা এক ফোশেরও বেশি। বাড়িগুলিও আগ্র। ও দিীর তুলনায় উচু। 
এসত্বেও বেশির ভাগ বাড়িই পড়ে আছে ভাঙাচোঁণা অবস্থায় । বু বাড়িই ধ্বসে 
পড়েছে অত্যধিক বর্ধার দকন। সম্রাটের প্রাসাদটিকে স্বীকার করতে হয় শ্ন্বৰ 
বলেই । তবে আগের মতে। নেই সেটি আর নদীকুলে |” নদীটি সিকি কোঁশের 
মতে। পিছিয়ে যাবার দরুনই এ অবস্থা । মদ্দিরা সংগ্রঠ করতে কোন অস্থবিধা 
হবেন! আপনার লাহোরে! 

প্রসঙ্গক্রযে বলি, লাহোর ও তার উত্তর দিকে থাকা কাশ্মীর রাজ্য পার 
হবার পর মেয়েদের শরীরের কোন উপাঙ্গেই চুলের দেখা পাবেন না আপনি । 
প্রাকৃতিক ভাবেই এ থেকে বঞ্চিত তারা ( প্রকৃতপক্ষে, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে 
লোমনাশক ব্যাবহারের ব্যাপক প্রবণতাই এর কারণ )। পুরুষদেরও সামান্য 
য়তোটুকু ধা দেখা যায় তা শুধু ওই থুতনিতেই। 

লাঙোর থেকে ৰারেো কোশ পরে মেনাত্*কান (অমানত খান )। তার 
পনেরো কোশ পরে ফতিয়াবাদ (ফতহপুর)। আরে] পনেরো কোশ 
পরে পেরা-দকন (দেহখান )। তারপর পনেরো কোশ গেলে সেরা"বলৌর 
€ ফিলৌর)। তার বারো কোশ পরে সেরা-দৌরায়ী (দৌরাহী )। আবে। 
সতেরে! কোশ এগিয়ে গেলে সেরিন্দ (শিরছিন) শহর। সেখান থেকে 
পনেরো কোশ গেলে সেরা-মোগল (মুঘল সরাই)। আরো চৌদ্দ কোশ 
গেলে সেবরা-চাবাস ( শাহাবাদ )। তারপর সতেরো কোশ গেলে দিরাউরিল 
€ তরাওয়ারী)। তার চৌদ্দ কোঁশ পরে সেরাচক্রিন্দল ( করনাল)। আরে! 
একুশ কোশ গেলে গুইনাউর (গন্গায়ুর)। তারপর ২ কোশ এগোলে 
দিছলী (দিল্লী )। 

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার তে! । লাহোর থেকে দিল্লী এবং দিল্লী 
থেকে আগ্র। পর্যন্ত পুরো সড়কচিই একটান! ছায়াবীধিকা। তার ছুপাঁশ বরাবর 
লাগান! হয়েছে সুন্দর সুন্দর সব গাছ। মৃদ্ধ চোখে চেয়েদেখার মত সে দৃষ্। 


৫৮ ট্যাতারনিয়ারের দেখা ভারত 


তৰে কতক স্থানে অবহেলার দরুন নষ্ট হয়ে গেছে গাছগুলি, আবার যে যত্ব ক'রে 
নতুন গাছ লাগাবে সে আগ্রহ দেখাপ্ননি কেউ । 

দিল্লী ঘমুন! নদীর কাছে থাকা একটি বড় শহর | নদীটি উত্তর থেকে দক্ষিণে 
বয়ে গিয়ে বাক নিয়েছে তারপর, হয়েছে পশ্চিম থেকে পুৰবাহছিনী । আগ্র। ও 
কধিষু (খজোয়। ব1 খভুহা ) পার হয়ে ঠাই নিয়েছে গিয়ে গঙ্গার বুকে । দিল্লী 
শহরটি বলতে গেলে এখন পুরে ধসের মুখে । প্রায় সমস্ত বাডি ঘরই পড়েছে 
ধ্বসে । এই ধ্বংসস্ুপের মধ্যে যতোটা য' মাথা খাড1 ক'বে আছে তাঁর পরিমাণও 
অবশ্ত কম নয়। তবে, এটিকে থাকা যেন শুধু গরীবদের আপন কোলে ঠাই 
দেয়ার জন্যই । ভারতের অন্যান্থ শহরের মতোই পক সরু রাস্তা, বাশের তৈরি 
বাড়িই এখন বেশি । দর্গীবারের আমীরদের মধ্যে তিন-চার জন মাআ বাস করেন 
এখানে । বিরাট নী মধ্যে তাবু খাটিয়ে সেখানে থাকেন তার! । দরবারে 
থাক! শ্রছেয় জেসুইট ফাদারও বাস করতেন এখানেই। দিল্লীর এহ ছন্নছাডা 
চেহার! হয়েছে শাহ-্জছান তার নামানুসারে নতুন শহর জহানাবাদ গড়ার পর 
থেকেই। এখানকার জলবায়ু আগ্রার তুলনায় কিছুটা কমনীয় বলে এখানে বাদ 
করাই বেশি পছন্দ করতেন তিনি। 

জহানাৰাঁদও দিলীর মতো অতি বিক্ষিগুভাবে গড়ে ওঠা শহর। একটি 
সাধারণ ধরনের দেয়াল দিয়ে শহর ছুটি পৃথক করা। ব্যক্তিগত বাড়িগুলির 
প্রতিটিই অনেকখানি খোলামেলা ঘের! জমিনের মাঝে গড়া । ফলে মহিলার! 
যেখানে থাকেন, তার কাছাকাছি কারে যাবার উপানর নেই সহজে । অভিজাতদের 
অধিকাংশই বাস করেন না! কিন্ত শহুর মধ্যে । জলের কাছাকাছি থাকার লক্ষ 
নিয়ে তাদের বাড়িগুলি গড়েছেন তার! ৰাইরে, নদীকুলে। দিলীর দিক থেকে 
জহানাবাদে গ্রবেশ বেল! চোখে পড়বে আপনার একটি সুদীর্ঘ গুশস্ত রাজপথ । 
ছুপাশে তার সারি সারি খিলান। তার নিচে ক'রে চলেছে সওদাগরেরা 
বেচা-কেনা। মাথার ওপর দিকট! অনেকটা মঞ্চের মতো। (বর্তমানে এটি 
ফৈজ বাজার নামে পরিচিত )। ব্াস্তাটি গিয়ে শেষ হয়েছে এক বিস্তীর্ণ চতৃষ্ষৌণ 
এলাকায়। সম্রাটের প্রাসাদটি এখানেই । রয়েছে আরো একটি বেশ সরল ও 
চওড়' রাস্তা । সেটিও গিয়ে শেষ হয়েছে এই একই চতুফোণ এলাকায়, রাজ- 
প্রাসাদেরই আরেকটি ফটকে । যে সব বিশিষ্ট সওদাগরের! পণ্য বেচার জনক 
দোকান করেন না, তারাই মুখাতঃ বসবাস কবেন এ বাস্তাটিতে। 

সম্রাটের প্রানাধটির পরিধি অন্ততপক্ষে আধ কোশ। বাইরের দেয়ালটি 
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মস্থণভাবে কাট! পাথর দিয়ে তৈরি। রয়েছে দেয়ালের আড়াল থেকে গুলি করার 
মতো! ফোকর সং যুদ্ধমঞ্চ। দশ দশটি যুদ্ধমঞ্চের পর একটি ক'রে বৃরুজ। 
চারদিককার পরিখাগুলি কাটা পাথর দিয়ে বাধানো ও জলে, ভর1। নেই প্রধান 
ফটকটির কোন অভিনবত্থই। যে চত্বরটিস্কে অভিজাতদের হাতির পিঠে চে 
প্রবেশ অধিকার রয়েছে সেই প্রথম চত্রটিএ বেলাও বলা চলে এই একই কথা। 
| ফারগুমনের বর্ণনা কিন্তু সম্পূর্ন বিপরীত । তার মতে এই ফটকটি পৃথিবীর 
বুকে টি'কে থাক। যে কোন প্রাসাদ ফটকের চেয়ে অন্পম | ] 

এই চত্বরটি থেকে, ছুপাশে সুন্দর সুন্দর দরদালান থাকা একটি চওডা সুদ'্ঘ 
পথ এগিয়ে গেছে ভেতরের পিকে । রয়েছে এ দরদালানগুলিতে সহিসদের থাকার 
জন্ত অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠুরী। দর্দালানগুলির জিত মাটি থেকে প্রায় 
ছু'ফুট উচু। বাইরে কডার সঙ্গে বেঁধে রাখ! ঘেড়াগুলিকে খেতে দেয়া হয় তারই 
গ! ঘেষে। স্থানে স্থানে (দরদালানের ফাকে ফাকে ) রয়েছে বড বড় ফটক । এর 
কতক চলে গেছে হারেমের বিভিন্ন মহলের দিকে । কতক কাজীদের এজলাসের 
দিকে। প্রধান পথটির মাঝ বরাবর চলে গেছে একটি জলে ভরা খাল। তার 
ছুদিক দিয়েই নুন্দর চলাগলের পথ | কিছু দূর অন্তর অন্তর সমান দুরত্ব বজায় 
রেখে একটি ক'রে ছোট জলাধার । এই দীর্ঘ পথটি শেষ হয়েছে গিয়ে একটি বড় 
চত্বরে। এখানে প্রহর! দিয়ে চলেন ওমরাহ! (গ্রক্কুতপক্ষে উ্রা, যা আমীবের 
আরবী বভবচন)। তার মানে বাজোর শ্রেষ্ঠ অভিজাতর1। তুকাঁর ৰাচ। 
(পাশ!) ও পারস্তের খানদের সমতুল এর! । তাদের ব্যবছারের জন্য রয়েছে এই 
চত্বরটির চারিদিকে অনেকগুলি নিচু কঠুরী । ঘোড়াগুলিকে বেধে রাখ! হয় যার 
যার কুঠুরীর দরজার গোড়ায় । 

এই দ্বিতীয় চত্ব্টি থেকে তৃতী'় চত্বরে যেতে হয় একটি বড় ফটক দিয়ে । তার 
একপাশে মাটি থেকে মাত্র ছু'ই কি তিন ফুট উ*চু ক'রে গডা একটি ছোট কক্ষ 
ৰর্তমান। এটিই হল রাজকীয় তোধাখানা (বা পোশাকখান! )। সম্রাট যদি 
কোন বিদেশী বা তার কোন গ্রজাকে সম্মানিত করতে চান তবে এখান থেকে সে 
পাঞ্ সম্মানী পোশাক বা খিলাত। একই ফর্টকের কাছে সামান্ত আর একটু 
এগিয়েই রয়েছে ঢাক, তুরী, সানাই প্রভৃতি রাখার স্থান ( নহবত-খানা বা নক্কার 
বা নকার! খানা )। সম্রাট যখন সিংহাসনে আসীন হন ঠিক তার আগে এবং 
আবার দিংহামন ছেড়ে বিদায় নেয়ার পুরে ওমরাহ্‌দ্বের সতর্ক করে দেয়ার জ্ 
বাজানো হয় এগুলি হ্বযক্ষণেয় জন্ত। তৃতীয় চত্বরটিতে উপস্থিত ছলে ঠিক, 
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স্থমুখেই দেখ' যাবে দীওয়ান। এখানেই দর্শন দিয়ে থাকেন সম্রাট । এটি একটি 
স্থবিশাল মহাকক্ষ। জমিন থেকে চার ফুটের মতে! উ“চু ভিতের ওপর গড়!। 
তিনটি দিকই পুরোপুরি খোলা । মার্বেল পাথরের ৩২টি স্তপ্ত দারণ ক'রে রয়েছে 
সমসংখ্যক খিলানকে | প্রন্টটি স্তস্ত তার বেদী ও আংশিক নক্স! সহ প্রায় চার 
ফুট চতুড়োণ। এ ভবনটির নির্মাণ কাজ যখন শুরু করেন তখন শাহ-জহানের 
পরিকল্পনা ছিল মোজাইকের দৃষ্টিনপ্দন শিল্পকর্মঘ্বার! * আগাগোডা হুশোভিত 
করবেন এটিকে । ঠিক যেমনটি কর! হয়েছে ইটালীর গ্রাণ্ড ডিউকের ভজনালয়ে। 
কিন্তু ছু ত্ডিনটি স্তম্ভের গায়ে পরীক্ষামূলকভাবে দু-তিন ফুট মোজেইক করার পর 
তিনি অন্ভভৰ করলেন এরূপ বিস্তৃত নক্মাকে বাস্তবে বপায়িত করার জন্য যত 
পাথবের প্রয়োজন হরে তা সংগ্রহ কর হয়ে পড়বে রীতিমতো! এক দুঃসাধ্য 
ব্যাপার। তাঁছাডা দরকার সেজন্য অতি বিপুল পরিমাপ অর্থও। তাই বাধ্য 
হলেন তিনি,সে পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে । খুশী ঝইলেন বিভিন্ন রকম ফুলের 
নক্সা! দিয়ে তাকে হুশোভিত করেই শুধু। [ এই মহাঁকক্ষটির অন্য এক নাম চিহল 
দিতৃন ব! চক্জিশ স্তস্ভের মহাকক্ষ ]। 

সম্রাট বখন দর্শন দান ও ন্যায়-বিতবণের জন্চ আসেন তখন তার সিংহালনটি 
পেতে দেয় হয় রঙ্গালফজের আদলে মহাঁকক্ষের ঠিক মাঝখানে দর্শকদের দিকে 
মুখ ক'বে। এটি চাবটি স্তস্ত, টাদোয়া, পিছনের ছেলান দেয়ার জায়গা, একটি গদী 
ও মাচ্ছা্দনী সহ কা।স্প খাট মাপের ছোট্ট্র একখানি চৌকি । এর সবকিছুই 
হী£কমখ্থিত। [ মান্ছচির বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের কিছু পার্থক্গা বর্তমান। 
এ সম্পর্কে এই নংকলকের “মান্ছচির দেখা ভারত: দেখুন । ] 

সত্াট খন এটির ওপব বসেন তখন অবশ্ত সোনার সত দিয়ে বুটি তোলা 
কিংখাবের একটি চ'দর বা তুলার আত্তরণ দেয়! দামী কোন বন্তর বিছিয়ে দেয়া হয় 
তার ওপর। দু'ফুট চওড়া তিনটি সোপান বেয়ে তিনি ওঠেন সেটিতে । খাটের 
একপাশে খাটে! বর্শার মাপের একটি দণ্ডের মাথায় আটকানে! রয়েছে একটি ছত্র 
€ এটি প্রকৃতপক্ষে আফতাবপীর ঝ। রোদ নিবারণী )। খাটের প্রতিটি স্তস্ভের সাথে 
ঝোলান রয়েছে সম্রাটের এক একটি অন্ব। একটিতে তার ঢাল, একটিতে 
তরবারি, আরেকটিতে তার ধস্থক, তীর ও তৃণীর এবং আরেকটিতে এ জাতীয় অন্য 
কোন অন্ত্। 

দিংহাসনের ঠিক নিচে, মহাকক্ষের কুড়ি ছুট বর্গাকার একটি এল্াক। ছোট 
ছোট পিলপে সংঙ্গগ্ন যেলিং দিয়ে ঘেরা । কখনে! কখনো পার পাত দিয়ে মোড 
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থাকে এগুলি, কখনো বৰ! সোনার পাত দিয়ে। এই ঘেরা স্থানটির চার কেণে 
বসেন রাজ্যের চার কর্মসচিব। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরনের মামলাতেই 
পালন ক'রে থাকেন এরা উকিলের ভূমিক]। এই রেলিংয়ের চারদিকে উপস্থিত 
থাকেন কতক আমীরও। সঙ্গীতের আঁসরটিও বসে এখানেই । সম্রাট যতক্ষণ 
দ্ীওয়ানে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ ধরে চলে এ স'গীত। তা এত মধুর ও 
মনোরম এবং এত মুছ স্বরে বাজানো হয় যে কোনরকম বাধার হি করে না 
দববারের গুরুতপূর্ণ কাজকর্মে । সআট সিংহাসনে আপীন হলে তার পাশে এসে 
দাড়ান জনাকয়েক বড় আমীর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভার নিজের সন্তানেরা । 
বেলা এগারোটা! থেকে বারোটার মধ্যে দরবারে হাজির হন এসে নবাব ( জাফর 
খান)। তুকীর প্রধান ওয়জীরের মতো, তিনিই এখানকার প্রথম স্বানাধিকারী 
মস্্রী। তিনি যে দপ্তর পরিচালন! করেন সেখানে ঘছে থাকা ঘটনাবলীর এক 
বিবরণী পেশ করেন তিনি এ সময়ে । তার দপ্তৎটি প্রথম চত্বরে প্রবেশ পথের 
কাছেই। হ্চিনি বলা শেষ করলেই উঠে পড়েন সআ্াট ।+ এখানে উল্লেখষোগা, 
সমাট যতক্ষণ দরবারে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ কাউকেই অগ্রমদ্ি দেয়া হয় না 
দবুবার ত্যাগ করার, তা তিনি যেই হোন না কেন। তবে, সর্বজনমান্ত এ বিপিটি 
থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন সমাট অগ্ুগ্রহ কঃরে। কীভাবে ঘটল 
এ ব্যাপারটি অল্প কথায় শোনাই তা। 

দীওয়ানে সম্রট বসে আছেন সেদিন। আমিও উপস্থিত সেখানে । কিছুক্ষণ 
পরে প্রয়োজন হয়ে পড়ল আমার এক জরুরী কাজের জন্য সে-স্থান তাগ কর।। 
কাজটি এত গুরুত্পূর্ণ যে স্থগিত রাখা! সম্ভব নয় কিছুতেই । যেই বেরিয়ে আসছি 
বক্ষীবাছিনীর অধিনায়ক হাত দিয়ে ধরে ফেলল আমাকে, কুক্ষম্বরে জানাল, এখন 
যেতে পারবেন না আপনি। কিছুক্ষণ যুক্তিন্ক করলাম তার সাথে, কিন্তু যখন 
দেখলাম সে মারমুখে। হয়ে উঠছে, দিলাম আমার কর ( খথর/ছোর! )-এ হাত । 
যদি না আমার ভাবগত্তিক দেখে তিনশ্চারজন রক্ষী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধরে 
ফেলত আমার তাহলে রাগের মাথায় নিশ্চয়' ক'রে বসতাম সেটি দিয়ে তাকে 
আঘাত । ম্বখের বিষয়, এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন নবাৰ। সম্পর্কে 
তিনি সম্রাটের মামা । বিতগ্ডাৰ কারণ শুনে তিনি আমাকে চলে যেতে দেয়ার 
জন্য আদেশ করেন রক্ষী-নায়ককে । তারপর বথাবিধি ঘটনাটি তুললেন সম্রাটের 
কাছে। সন্ধণাবেলায় লোক পাঠিয়ে নবাব আমাকে খবর দিলেন £ শাহানশাহ 
আদেশ দিয়েছেন, তিনি দীওয়ানে থাকাকালে আমি প্রয়োজন মতো! পারব 


২ ট্যাতারনিয়ারের দেখ! ভারত 


সেখানে যেতে কিংবা দেখান থেকে চলে আসতে । পরদিন নবাবের সঙ্গে দেখা 
ক'রে তাকে ধন্যবাদ জানালাম এজন্য । 

দরবার মহাকক্ষটির ঠিক মাঝামাঝি রয়েছে একটি সরু না ল। ইঞ্চি ছয়েক 
হবে চগড়ায়। সআট যখন সিংহাসনে বসে থাকেন, তখন দরবাবে উপস্থিত সমস্ত 
অচেন! ব্যক্তিকে ফড়িয়ে থাকতে হয় ওই নালিটির এপারে । কাছে যাবার জন্ 
না ডাক! হলে কাঁউকেই পার হতে দেয়! হয় না সেটি, এমনকি রাজদুতদের বেলাও 
ব্যতিক্রম ঘটান হয় না এনিয়মের। যখন কোন রাজদু-্য ওই নালিটির কাছে 
হাজির হন, অনুষ্ঠান অধিকর্তা তখন সম্াটের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা! করেন যে 
অমূক রাজপুত কথ! বন্পতে চান শাহানশাছের সাথে । একজন রাজায-সচিৰব তখন 
সেকথা আবার শোনান, সআটকে । তিনি যে তা! শুনতে পেয়েছেন তার হাৰভাৰ 
দেখে প্রায় মনে হয় না ত। কিন্তু কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর চোখ তুলে 
রাজদূতের দিকে তাকাতে দেখা যায় তাকে । ওই সচিবের মাধামে ইঙ্গিতে 
জানিয়ে দেন, কাছে এগিয়ে আনতে পারেন তিনি। 

দীওয়ান মহাকক্ষ থেকে বাদিকে গেলে একটি অলিন্দ। এখানে দাডালে দেখ 
ধায় নদীটিকে (যমুনা) । এই অলিপ্দ হয়ে একটি ছোট কক্ষে প্রবেশ করেন 
সম্রাট । তারপর সেখান থেকে চলে ধান আপন হারেমে । এই ছোট কক্ষটিতেই 
প্রথম আমি স্থযোগ পাই সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার । অন্ত কোথাও শোনাব 
নে বৃত্তান্ত । 

দীওয়ান মহাকক্ষটি যে চত্বরে, তারই বাঁদিকে রয়েছে হুন্দরভাবে তৈরি ছোট 
একটি মসজিদ। এর গন্থুক্দটি পুরোপুরি সীস! দিয়ে মোড়া । এমন নৈপুণ্যে 
সঙ্গে তা করা হয়েছে যে অনেকেই মনে করে, নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি সেটি। 
শুক্রবার ছাড়! অন্ঠান্ত দিন এখানেই প্রার্থনা জানাতে আসেন সম্রাট । সেদিন 
যান তিনি বড় মসজিদে । অতি জশাকালো। ক'রে ঠতরি মেটি। শহরের অন্তান্ঠি 
বাড়ির তুলনায় অনেক উচু ভিত্তের ওপব গড়া, পৌছতে হয় অনেকগুলি সোপান 
বেয়ে। সম্রাট যেন্দন এ মলজিদটিতে আসেন সেদিন পাঁচ-ছ ফুট উচু একটি জাল 
দিয়ে ঘিরে দেয়া হয় এই সোপানশ্রেণীকে । পাছে কোন হাতি সম।টের দিকে 
তেড়ে এসে তার কোন ক্ষতি ঘটায় এজন্তই এ সতর্কতা । এছাড়। মসজিদটিকে 
েক়প শ্রদ্ধ! কর! হয় সেজনও। 

চত্বরচির ডানদিক জুড়ে টান! বারান্দার হত অনেকগুলি ঘরদালান। এর 
মেঝে মাটি থেকে প্রান ছয় ইঞ্চি উচুতে। পুরে! এলাকাটিই সম্রাটের আন্তাবল। 


ট্যাভাবনিয়ারের দেখ। ভারত ৬৩ 


ৰেশ কয়েকটি দরজ| রয়েছে ভেতরে ঢোকার জন্ত। আত্তাবলটি সৰ সময়েই ভর 
থাকে অতি সরেন জাতের ঘোড়ার়। যেটি সবচেয়ে ,সস্তা সেটির দামও তিন 
হাজার একু (ছ+ হাঁজার টাক1)। কতকের দাম দশ হাজার একু পর্যন্ত । প্রতিটি 
দরজার সামনে ঝোলানো রয়েছে আমাদের দেশের ওঝার বেশের ধরনে ফালি 
করা বীশ দিয়ে তৈরি ,এক ধরনের পর্দ'। তবে যেগাৰে আমর! ছোট ছোট 
ওঝারের সঙ্গে ওঝার দিষে বুনোট করি, নয় মোটেই সেভাবে বুনোট করা। 
ফুলের মাকারে পাকানে। রেশম দিধে বাঁশের কাঠিগুলিকে বুনোট ক'রে কৰে 
তৈরি । এ ধরনের কাজ যেমন অতি বিশু'রিত ও শ্রমসাধ্া তেমশি প্রচ্ব ধৈর্য 
সাপেক্ষ । ঘোভাগুণলকে য'তে মশা ও মাছি জাল্পাতন না করে তারই 
প্রতিষেধকরূপে বাবহার কর! হয় এ পর্দাগ্তলিকে তবে পুরো কাজ হয় না এতে। 
এক একটি ঘোড1 পিছু রাখতে হয় এজন্য ছু-জন ক'রে দহিস। এদের একজন 
নাধারণতঃ বাতাস ক'রে চলে ঘোডাটিকে। ফটকগুলির মতো দরদালানগুলির 
মামনের খোলা অংশগুলিতেও এরকম পর্দা ঝোলানো ।৯ এগুলি প্রয়োজন মতে! 
গোটানো কি নামানো চলে। পুরো মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকা। সন্ধ্যাবেলা 
ঘোড়াদের বিছান। বিছিয়ে পেয়ার জন্ত সরিয়ে নেয়! হয় সেগুলিকে । বিছাশারূপে 
বাহার কর] হয়, রোদে শুকিয়ে ও তারপর গুড়িয়ে নেয়া ঘোড়ার মল (পারস্তেও 
এই একই প্রথা চলি'ত)। উজবেগ অঞ্চল, আযারাবীয়া, পারস্ত যেখান থেকেই 
আমদানি হয়ে থাকৃক না কেন, ভারতে আমার পর ঘোড়াগুলিকে পুরোপুবি 
পালটাতে হয় তাঁদের খাগ্ভাত]াঁদ। ভারতে ন| দেয়! হয় তাদের খড, না 
দেয়! হয় ওট ব জই। সকালবেল! খেতে দেয়! হম প্রতিটি ঘোড়াকে আমাদের 
পেনি রোলের আকারের দু-তিন ভেলা ক'রে ঘিমাখানো! ময়দা । এ ধরনের 
খাগ্চের প্রতি রুচি গভে তোলা তাদের পক্ষে রীতিমত কঠিন । ফলে গ্রায়ই 
চার-পাচ মাস সময় নেয় তার! এর লক্ষে সভগড় হয়ে উঠতে । সহিস তাই 
জোর ক'রে ঘোড়াকে হা করিয়ে জিভ চেপে ধবে গলার ভেতর ঢুকিয়ে দেয় 
সেগুলিকে। আথ ও জোয়ারের ষরশুমে “তাঁর কিছুটা খেতে দেয়া হয় দুপুবের 
দিকে। বিকালে, সুর্ধান্তের এক বা! ছু ঘণ্ট। পূর্বে দেয়! হয় মটর-কলাই ধাতায় 
পিষে জলে ভিজিয়ে তাই খেতে । সম্রাটের অন্তান্ আন্তাবলগুলিতে কিছু 
কিছু সরেস ঘোড়া থাকলেও আন্তাবলগুলি যেমন*তেমনভাবে গড়া, পরিবেশও 
ভাল নয় কিছু । তাই মোটেই ব্ণনার যোগ্য নয় সেগুলি। 

যমুনা একটি হুদ্দর নাঁণি। বড় বড় নৌকা চলাচল করে এর বুকে। আগ্র। 


৬৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


অতিক্রম করার পর, এলাহাবাদের কাছে লীন হয়ে গেছে সে গঙ্গার জলধারার 
সঙ্ষে। প্রমোদ ভ্রমণের জগ্য সম্রাট অনেকগুলি বজর! বেখেছেন জহানাবাদে। 
দেশীয় রীতিতে জাকাঁলে। ক'রে সাজানো সেগুলি । 


পূর্ব-পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতা । 


সাত | দিল্লী থেকে আগ্র। বাবার পথ-পরিচয় | 


দিহলী (দিল) থেকে আট কোশ এগিয়ে গেলে বদেলপুর ( সম্ভবত: 
বল্পভগড় )। সেখান থেঞ্ে আঠারো! কোশ গেলে পেলুয়েল-কি-সেরা (পল গুয়ল)। 
তার পনেরো কোশ পরে কোট-কি-মের' (কোশী )। আরে! ষোল কোশ পরে 
চেকি-সের! ( শেইখ-কি-সরাই, প্ররুতপক্ষে শাহ-কি-সরাই ৰা শাছগঞ্ড সবাই )। 

চেকি-তরায় বর্তমানে রখেছে ভারতের দের! মন্দিরগুলির একটি । আছে 
তাঁর সঙ্গে বানরদেরও একটি ৰাসম্থলী। আঞ্চলিক এবং প্রতিবেশী রাজা-জাত 
উভয় প্রকার বানরের জন্তই । বেণিয়ারা খ!ছা যোগায় তাদের। এই মন্নিবটির 
নাম মধুর! (আগ্র।র প্রায় তিহিশ মাইল আগে, যমুনার দক্ষিণ কুলে অবস্থিত 
এ শহরটি )। এখানকার চাইতে পূর্বে এ মন্দিরটিকে অনেক বেশি কদর করত 
বিগ্রহ পৃজকরা। কারণ আর কিছুই নয়। তখন মন্দিরটির গা! থেষে বয়ে 
চলত বমবনা। স্থানীয় এবং তীর্থ করতে পৃজাদিতে দুরদেশ থেকে আগত 
বেণিয়ার৷ তখন মন্দিরে প্রবেশের আগে সুযোগ পেত নদীতে ত্বান ক'রে নেয়ার । 
পেত মন্দির থেকে ফেরার পর, বাশ্নাৰানন।র আগেও আনান ক'বে নেয়ার সুযোগ । 
সান না ক'বে কখনে। করেনা তার! রান্নাবান্না । এছাড়াও তাদের বিশ্বাস, 
শোতস্বতী জলধারায় নান করলে বেশি ভালোভাবে ধুয়েমুছে যায় পাপ-তাপ। 
কিন্তু বছর কতক হল নদীটি নতুন গতিপথ নিয়ে সরে গেছে উত্তর দিকে | বয়ে 
চলেছে মন্দিট থেকে কম করে কোশধানেক দূর দিয়ে। এর ফলেই এখন আর 
আগেকার মতে তত তীর্ঘযাত্রী আসেন! এখানে । 

চেকি-তরা ছেড়ে পচ কোশ এগিয়ে গেলে গুদকীশমেরা । তারপর ছ'কোশ! 


ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত ৬৫ 


এগিয়ে গেলেই আগ্র । ( দ্বিতীয় বারের ভ্রমণ কালে মধুরা-আগ্র দুরত্ব ১৮ কোশ 
বলে জানিয়েছেন ট্যাভারনিয়ার। এ ছুই স্থানের দুরদ্ধ মোটামুটি ওই রূপই। 
স্থাতরাঁং এখানে বণনাকালে একটি বিরা-স্থলী বাদ দিয়েছেন তিনি ) 

আগ্রা বালুকাকীর্ণ মুন্তিকায় *৭০৩১ দেশম্তরে অবস্থিত (প্রশ্কতপক্ষে 
২৭০,২০৬ ” দশ স্তরে )। এজন্রেই গ্রীষ্মকালে £খানে অত্যধিক গরম । এটিই 
ভাঁরক্ষের সব থেকে বভ শহুর। »মাটের ৰাঁচস্থান এখানেই ছিল আগে। 
অভিজা'তদের আবাদগুলি হুন্দর ও মজবুন ক'রে টৈবি। কিন্তু সাধারণ 
বাসিন্দাদের বাড়িগুলির বেল! মোটেই খল! চলেনা সেকথা, ভাবতের আন্থান্ত 
শহএগুলিতে যমপটি 'তার চেহারা, এখ।নেও ঠিক তাই। প্রন বাডি ছাড়া 
ছ'ভা, অর? উচু দেয়াল দিয়ে এমন ভ'বে ঘেরা যানেত বাইরের কেউ দেখার হুযোগ 
না পাষ আন্তঃপুরচারিণীদের । অত্তএব বুঝতেই পারছেন, ামাদের ইওরোপের 
শহরগুক্ির মন্চো এখ'নকাঁর শতরগুলিন্ন পথ চলা কালে চোখে পড়ে পা দি” 
উল্লানকর কোন কিছুই। আগ্রা বানুকাকীর্ণ অঞ্চল। +তবে গ্রীন্মের উগ্রত। 
অত্যধিক এখ নে। আংশিক এই কারণেই এ শহরটি ওর্জন ক'রে জহানাবাদে 
আপন রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছেন শাহ্জহান। 

উদ্লেখষোগা বলতে যা! কিছু রয়েছে আগ্রার তা! হল ম্াটের প্রাসাঁদপুরী 
এবং শহরের ভেগ্দরে ও বাইরে থাকা! কতক শুন্দর সমাধিসৌধ। প্রাপাদপুগীটি 
বিশ্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এবং জোডা দেযাল ঘেরা। দেয়ালের কতকস্থানে বানানো 
হয়েছে মঞ্চ, তার ওপরে দরবারের বিশেষ কতক কর্মচারীর জন্য ছোট ছোট 
বাসগৃহ। প্রাসাদপুরীর মুখ দিয়ে বয়ে চলেছে যমুন' পরী । 'তবে ঘর! দেয়'ল 
ও নদীর মাঝে রয়েছে এক বিরাট চতৃক্ষোণ বাগিচা। এখানে হাতির লডাই 
উপভোগ করেন সম্রাট । লড়াই-অঙ্গনটি ইচ্ছ! ক'রেই নিবাচন করা হয়েছে নদীকুলে 
এরূপ একটি জায়গায় । যুদ্ধে জয়ী হলে ছাতিগুলি এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে ফে 
তাদের শদীজলে নামতে বাধ্য করা না হলে সম্ভব £য় না দীর্ঘ কালের মধ্যে শংস্ত 
ক'রে তোলা । হাতিকে জলে নামাতে নিতে হয় এ সময়ে যথেষ্ট চাতুরীর আশ্রয়। 
হম্বা বর্শার ডগায় বিস্ফোরক ও ছে'ট ছোট বোম! ঝুলিয়ে সেগুলিতি আগুন 
ধরিয়ে তার সাহায্যে তাড়া ক'রে জলে নামানো হয় তখন তাকে। ছু-স্িন 
ফুট গভীর জলের মধ্যে নেমে গেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত বনে যায় হাতি । 

শহরের দিকেও প্রাসাদপুরী ও তাঁর প্রথম ফটকটির ন্ুমূখে রয়েছে বিরাট 
এক চতৃফোণ বাগিচা । বলার মতো তেমন কোন অভিনখত্ব নেই এটির। কতক 


৬৬ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


সৈনিক পাহার! দেয় সেটিকে । আগ্র! ছেডে জছানাবাদে বান শুরু করার আগে 
সমাট যখনই প্রাসাদ ছেড়ে রাজ্যভ্রমণে বার হতেন, প্রাসাদের ভার 
অর্পণ ক'রে যেতেন ,এতি বিশ্বস্ত কোন আমীরের ওপর + "তার ধন-সম্পদ ও 
থাকত এখানেই । সম্রাট ফিরে না আগা পধন্ত দিন্রাতের মধ্যে একটু সময়ের 
জন্যও আমীর কোথাও যেনে ৭ প্রানাদের এই ফটক ছেডে। বাস করছেন 
এহ ফটকেএ কাছে থাক! একটি গুহেহ | সমাটের এব এক অসন্রপস্থিতি কালেই 
দেয়া হয়েছিল আমাকে আগ্রার এ প্রাপাদপুরীটি দর্শনের স্বযোগ । সমট 
জহানাবাদ যাজ! করাও দরুন দরবারের সক্চলেই সঙ্গী হয়েছিলেন তা । এমনকি 
মহিশারা পধস্ত। প্রাপাধগুবশীর দাযিত্ব যে মামীবের ওপর দিযে যাঞ্ষ! হয় তিনি 
ছিলেন ডাচদের এবং স!ধারণ জাবে সব ।ফরিঙ্গিরহ একজন বড খন্ধু। 

প্রামাদশ্রক্ষকের দামস্বানটি যেখানে, সেহ প্রথম ফটকটি একটি দীর্ঘ ও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন খিলান পথ । সেটি পাঁর হলে প্যারিসের গাজ প্রাসাদ বা লুক্মোমবার্গের 
মতই উপস্থিত হবেন আপনি দরদালান ঘেরা বিশাল এই চত্বণে। একেবারে 
বিপরীত দিকে থাকা দধ্ধালানগুলিই কন্যগুলির তুলশাধ চগডা ও উচু। তিন 
সার স্তস্তের ওপর খাড'। অন্য যে তিন দিকের দরদালানগুলি তুলনামুপক ভাৰে 
নিচু ও সঞ্চ সেখাণে রক্ষা্দেএ জন্য কতক ছোট ছোট কুঠুনী বর্তমান। 6ওভ। 
দ্দালানটির দেয়ালের মাঝামাঝি রয়েছে একটি কুজ্ঙ্গী। হাগ্মে থেকে একটি 
লুকানো ছোট পিঁডি বেয়ে শআঢ হাজির হতে পাবেন এ কুলঙ্গীটিতে । তিনি 
যখন এখানে এমে বসেন তখন ভ্রম হবে তাকে শিল্পীর খোদাই মুত্তি খলে। 
থাকে না এ সময হার সঙ্গে কোন রক্ষী । বা ডান, সামণা পিছন কোনদিক 
থেকে কাঁরো৷ তার কাছাকাছি হৰাঁর উপায় নেই বলে নেই ভয় করারও কিছু। 
গ্রখর গ্রান্মককালে তাকে হাওয়া করার জন্য সঙ্গে রাখেন একজন খোজাকে ৰা 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের কোন বংশধরকে ৷ দরবারের আমীররা ঠীই নেন 
এই কুঁলঙ্গীতর নিচে দরদালান মধ্যে । 

চত্বরটি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বার্দিক ঘে'সে ছিতীয় ফটকটি। এটি 
দিয়ে পৌছান যায় আবেকটি বিশাল চত্বরে । এটিও দরদালান দিয়ে ঘের! । 
রয়েছে মেখানেও কতক প্রাসাদকর্মচারীর জন্য ছোট ছোট ঘব্। এই দ্বিতীয় 
চত্তবটি পেরিয়ে উপস্থিত হবেন তৃতীয় চত্ববে। সম্রাটের বারমহলটি এখানেই । 
এ চত্বরের ডানদিকে থাক! ৰড় দরদালানটির পুরে৷ খিলান ছাতটিকে রূপ দিয়ে 
মুড়ে দিতে চেয়েছিলেন শা€-জহনি। এ কাজ বাস্তবে পরিণত করার কথ! ছিল 


ট্যাভাবনিয়ারের দেখ! ভারত ৬৭ 


অগাষ্টিন ছ বোরছু' নামে একজন ফ্রাসীর। কিন্তু অগাইিনের যোগাতা সম্পর্কে 
আশ'ক। থাকার দরুন কোচিন থেকে ফেরার কালে বিষ প্রয়োগ কর! হল তার 
ওপর। আর পতুর্নীজদের সাথে এ বাপার নিয়ে গোয়ায়*কথাবাততা চাশানোর 
মত যোগ্যন্র কোন ব্যক্তি শর হাজা মধ্যে ন থাকায় সম্রাট পরিত্যাগ করলেন 
সে পা কল্পনা । এই দর্দালান্টিকে বুগ্চিন করা হয়েছে শেষঘঅব্ি। অন্চি মিহি 
সোনার পাত ও কাশী “খিল এউ দিয়ে । মেঝেতে বিহানো। হয়েছে একখান 
কর্পেট। দরদালানে থাকা কতক দবজ। দিয়ে যাওয়া যায় কক খুব ছোট 
ধর্গাকার কুঠরী মধ্োে। এর দ্বু-ন্কিটি মাত্র খুলে দেখান হয়েছিল আমাদের, 
জানানে। হয়েছিল বাকিগুলও সব এই একহ বুকমেব। চুত্ববের অন্য শ্তিন দিকে 
সাধারণ ঘেবদেয়াল ছ'ভ কিছুঈ নেহ আখ। যেঁদিকটিতে প্দী .স দিক্টিতে 
রয়েছে একটি সামনের দিকে গগোণ দীওয়ান বা উঠ অর্পিন্দ। ভাতের লড়াই 
দৃশ্য বা নদীর বুকে আপন বজরাগুলি চলাচলের দৃশ্য উপভোগ করা জন্য এখানে 
এসে বসেন সয়ট । এহ দীণয়ান বা! ম্লিন্দটিৰ সামনহেক্ইযেছে একটি দরদালান, 
বাব্হ্‌* হযে থাকে এটি প্রবেশ কক্ষ হিলাবে । শাহ-জহান চেযেছিলেন এটিকে 
আগাগোড চুনি ওপান্ন! দিয়ে শিল্পমপ্ডিত করতে । সবুজ আউ,বগুশি ধীরে 
ধীরে লাল 5য়ে চলেছে এরূপ এক প্রারুন্রি দৃশ্ট রাপায়িত করা আগাঙ্থা ছিল 
'তাব। পৃথিবী জুডে সাড়া! জাগিয়েছিল তার এই পরিকল্লনাটি কিন্ত *ব 
পরিমাণ অর্থ যোগানো তার পঙ্ছে সত্ব "তার চেয়েও বেশি অথের প্রয়োজন 
এজন্য । তাই কাজ শুরু করেও বেখে দিলেন তাকে অপুণ। সোন' দিয়ে 
রূপায়িত করা হয়েছে শুধু পত্র সং দুদিন গুচ্ছ আডবলতা। করা হলন! 
মীনার কাজ ক'রে সেগুলিকে প্রারতিক রঙে রূপাস্তরিত। বাকি থেকে গেল 
চুনি, পান্না আর গারনেট দিয়ে থোকা থোক৷ আর ৫১রিও। ০ত্বরটির 
মাঝামাঝি জায়গায় গড হয়েছে জনের" জন্য একটি বড জলাধার । চল্লশফুট 
ব্যাসের একটি অখপ্ড বালিপাথর কুঁদে বাশানে লেটি। বাইপের ৪ ভেরের 
ওঠ-নামার সোপানগুলি পর্যন্ত তৈপি হয়েছে ওহপ্পাথবরটির গ! কুঁদেই | এ স ন'বারচি 
জহাঙ্গীবের তৈরি। রয়েছে বর্তমানে দীওয়ান-ই.আম*এর বিপবশত দিকের 
চত্বরে । এটি উচ্চতায় প্রায় পাচ ফুট, গভীরতায় চার ফুট, ব্যাস ৮ ফুট ও 
পরিধি পঁচিশ ফুট । গায়ে ফানী অক্ষরে খোদাই কর! তারিখ এটির নিধাণ কাল 
জানিয়ে দেয় ১৬১৬ থ্রীষ্টাবঝ, অর্থাৎ যে বছর জহাঙ্গীর বিয়ে কদেছিলেন 
নৃরজাহানকে, দে বছরে তৈরি । ] 
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আগ্রা শহরের তেতরে ও বাইরে থাকা সমাধি-সৌধগুলির মধ্যে কতক সতিই 
খুব শুনার । স্আঁটের হারেমের প্রতিটি খোজারই জীবনের পরম আক.ঙ! হল 
নিজেব জন্য । এক একটি অন্ুপমন্দর্শন মমাধিদোধ গড়ে যাওয়া। মোটা টাকা 
সঞ্চয় হলেই অধীর হয়ে ওঠে তারা মূল্যবান উপহার সামগ্রী সহ মক্কায় গিয়ে তাঁথ 
করার জন । কিন্তু মুখল সআাট চাঁন না» তার রাজা থেকে বাইরে চলে যাক এ 
টাকা । 'তাই অতি কদাচিৎ দকনায় যাবার অনুমতি" মেলে তাদের। ফলে, 
জমানো টাক কিভাবে খরচ করবেন ৩ ভেবে না পেয়ে তার বেশির ভাগই শেষ 
পধন্ত খরচ করে তারা সমাধি স্থান ক্রঘ ও তার বুকে সমাধি সৌধ নির্মাণে । 

মাগ্রার বুকে যত সমাধি*সৌধ রয়েছে তাঁর মধ্যে সব থেকে অনিন্দাদশন 
হল শাহস্জহানের পঠী (অবভূমন্দ বানু বেগম বা মমতাজ মহল)-র ম্মারকটি। 
যাতে সমগ্র পৃথিবী এটিকে দেখে, তার দৃিনন্দন রূপের প্রশংসা করে মে জন্য 
ইচ্ছে করেই, সেটিকে গড়েছেন তিনি সমস্ত বিদেশীদের আগমন শ্থল তাজ-ই- 
মকানে। তাঁজ-ই-মকাঁপ একটি বড বাজার। ছটি চত্বর রয়েছে সেখানে । 
সবকটিই দরদালান ঘেরা । রয়েছে সেখানে সওদাগরদের ব্যবহারের জন্ সারি 
সারি কক্ষ। অকল্পনীয় পরিমাণে তুল! বিক্রী হয় এখানে। এই বেগম ৰা 
প্রধান৷ মহিষীর স্বারক-মৌধটি শহরের পুৰ প্রান্তে নদকুলের কাছে দেয়াল ঘের! 
এক বিশাল চতুক্ষোণ ভূমির ওপর । দেয়ালের ওপর রয়েছে একটি ছোট অলিন্দ, 
ঠিক যেমনটি দেখা যায় ইওরোপের বু শহরের দেয়ালের ওপর । ঘের দেয়ালের 
ভেতরে থাক। চতুষ্ধ এলাকাটি আমাদের পারটেয়ার বা ঘাস ও ফুলৰাগিচার 
আদলে বহু টুকরা ভাগ ক'রে র্পায়িত করা হয়েছে মোটামুটি ভাবে এক 
উদ্ভানে। তবে আমরা যেখানে এজন্য ছড়ি-পাথর ব্যবহার করি, এখানে কর! 
হয়েছে তার বদলে সাদা ও কালে! মার্বেল। একটি বড় ফটক দিয়ে ঢুকতে হয় 
এই উদ্ভানে। ঢুকে বায়ে তাকালে চোখে পড়বে মক্কার দিকে মৃখ ক'রে বানানে 
একটি স্বন্দর মগুপ। রয়েছে তার ভেতর তিনশ্চারটি কুলঙ্গী। দিনের বিভিন্ন 
নিধারিত সময়ে মুফতী এসে প্রার্থন। জানিয়ে যান এখানে । উদ্যানের মাঝ এলাকা! 
থেকে আবে! সামান্য একটু এগিয়ে গেলে, নদীর দিকটিতে দেখা যাবে মিনার সহ 
একের ওপর আর তিনটি বিরাট মঞ্চ । চারকোণায় চারটি এরকম । চললে গেছে 
তার ভেতর সিড়ি । নমাজের সমগ্র হয়ে এলে আজান দেয়! হয় এখান থেকে । 
মূল সমাধি-ভবনের ওপর একটি গন্ুজ। প্যারিসের ভাল গ্ গ্রেসের চেঞ্জে কোন 
অংশে কম ছুন্দর নয় এটি। তেতর ওবার ছুই.ই তার শ্বেত মর্মর দিয়ে গড়া, 
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যাঝে শুধু ঘা ব্যবহার করা হয়েছে ইট । এই গস্থুজর তলে বর্তমান একটি ফাকা 
লম'ধি। কেননা, বেগমের মরদেহ শারিত রয়েছে প্রথম ,বেদীটির নিচে থাকা 
একটি গর্ভগুহ মধো ।' সেখানে থাক্কা সমাধিটির চারপাশে ধৈ ধরনের ব্যবস্থাদি 
রয়েছে, ওপরের ফাকা সমাধিটির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। মাঝে মাঝে বদলে 
দেয়! হয় সেখানকাব কার্পে টটি, ঝাডলঠন ও ওইজানীয় অন্যান্থ সামগ্রীগুলিকে । 
ক'্ভক মোল্লা সব? প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন সেখানে । এই মহান শিল্প ও 
স্বাপতা নিদশনটিব শুরু ও শেষ, স্থযোগ হয়েছে আমার ছুই-ই প্রত্যক্ষ করার। 
এজন্য মম লেগেছে বাইশ বছর । কুডি হাজার লোক কাজ করেছে একটান]। 
এ থেকেই বুঝতে পারবেন কি বিপুল অর্থব্যয় হয়েছে এটি গুডতে । শোনা যায়, 
ভাবা গ্রসৃতির জঙ্থই নাকি খরচ হয়েছে মূল কাজের চেয়ে বেশি। কেননা, 
কাঠের অভাবে ভার! এবং খিলান গ্রসভৃতি তৈরির ঠেক লব কিছুর ভূনুই বাবহার 
করচ্চে হয়েছে ইট । ফলে যেমন প্রয়োজন হয়েছে অধিক শ্রমের তেমনি অধিক 
অর্থের। নদীর অপর পাডে আপন সমাধি সৌধ গডার কীজও শুরু করেছিলেন 
শাঁচ-্জহান। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ আরজ হবার ফলে আটকে গেল ত1। 
এখন বিনি সিংহাসনে সেই শুরঙ্গজেবের কোন আগ্রহই দেখা যাচ্ছে ন] সেটি শেষ 
করার দিকে । একজন খোজ! তাব অধীনস্থ ২০১ রক্ষী নিয়ে দেখ! শোনা 
ক'রে থাকেন বেগমের এই সমাঁধ-সৌধ ও তার কাছে থাকা তাজ-ই-সকান 
বাজার এলাকাটির। 

শহরের একপাশে সম্রাট আকবর সমাধি-দৌধটি। খোজাদের সমাধি- 
্জারকগুলি সাধারণতঃ চারকোণে চারটি ছোট প্রকোষ্ঠ থাক একটি ক'রে একক 
বেদী | 

দিল্লীর দিক থেকে আগ্রা এলে দেখা পাবেন আপনি একটি বড বাজারের । 
তার কাছেই একটি বাগিচায় নমাধিস্থ রয়েছে শাহ-জহানের পিতা শাহ জহাঙ্ীরের 
মরদেহ ( এটি ভুল তথ্য, জহান্গীরকে সমাধিস্ব কর! হয়েছে লাহোরের শাহদরে )। 
এই বাগিচাটির ফটকে টাঙানো! রয়েছে তার সম্ীধির একটি চিত্ররূপ। তাতে 
দেখা যায়, সমাধিটি একটি বিরাট কালো! আচ্ছাদনীর দ্বারা আবৃত । রয়েছে তার 
ওপর অনেকগুলি জলন্ত পাদ1 মোমবাতি । তার প্রান্ত মীমানায় দাড়িয়ে আছেন 
দুজন যেনুইট ধর্ম যাক । মৃত্তি বা প্রত্তিকৃতিকে দ্বণার চোখে দেখে মুললমানের। 
এক্ষেত্রে শাহ-গ্রাহান কণী ক'রে এই চিত্রর়পটি টাঙানোর অচ্মতি দিলেন অবাক 
হতে হয় তা ভেবে। এর একমাজ সম্ভবপর ব্যাখ্যা এই যে, সমাট ও তার পিতা 
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সমাট জহাঙ্গীর দুজনেই গণিত ও জোতিষের কতক তব শিক্ষা করেছিলেন 
যেশ্ুইটদের কাছে। সুতরাং এটি হয়তে। তারই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ । তবে 
অন্যান্য ক্ষেঞজে কিন্তু পরিচয় ষেলে না এ ধরনের উদ্দারতার । 'কটজিয়। (খওয়াজা ) 
নামের এক আমেনিয়ানকে খুব ভালবাঁপতেন সম্রাট । নিয়োগ করেছিলেন "তাঁকে 
বেশ লোভনীধ মধাদাকর পদে । একবার তিনি অসুস্থ হলে সম্রাট দেখতে গেলেন 
তাকে। গার আবাঁসের একেবারে কাছেই থাকতেন ধেস্থইটরা। সম্পাট যখন 
ওহ আধেনিয়ানের আবামে পৌছলেন, ঠিক 'তখনই শুরু করলেন তারা ঘণ্টাধ্বনি। 
সম্রাট বেজায় বিরক্ত হলেন এই গোলম'লের দরুন । অসুস্থ লৌকের পক্ষে এরূপ 
গোলমাল সহ কর! অস্বস্তিকর মনে ক'রে জ্বলে উঠলেন বাগে । সঙ্গে সঙ্গে আদেশ 
করলেন ঘণ্টাট নিয়ে এসে তাঁর হাতির গলাষ ঝুলিয়ে দেয়ার জন্য। অবিলম্বে 
পালন করা হল সে আঁদেশ। কিছু দিন পর হাতির গলায় সেই তারি ঘণ্টা 
দেখে, ওইরূপ গজনদার একটি ঘণ্ট। গলায় বয়ে বেড়াবার দরুন তাঁর কোন ক্ষতি 
ঘটতে পারে ভেবে নিপ্শ দিলেন সম্রাট সেটি খুলে নিয়ে কোত্ভোয়ালের সেরেস্তাদ 
রেখে দিতে । সেই থেকে সেখানেই পড়ে আছে ঘণ্টাটি। এই আর্েনিয়ান 
লালিত-পালিত হয়েছেন শাহ-জহানের সাথে একই সঙ্গে। তিনি যেমন অতি 
চতুর, তেমনি একজন হর্দক্ষ কবি। সম্রাট অতি ম্বনজবে দেখতেন তাকে! 
দিয়েছিলেন তাকে নান! গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের শাঁমনকর্তার পদ। এসত্ে নাণ' 
লোভ এবং ভয় দেখিয়েও পারেননি কিন্তু তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে । 


আট ॥ আগ্রা থেকে বাঙলা স্থবার পাটন] ও 
ঢাকা যাবার পথ-পরিচয় 


রওন! হলাম আগ্রা! থেকে বাউলায়। দিনটি ১৬৬ অবের ২৫শে নভেম্বর । 
মাত্রত্বিন কোশ পথ পাড়ি দেয়ার পর পেদিন ঠাই নিলাম এক দীন্হীন 
সরাইখানায় । নকোশ এগিয়ে পরদিন এলাম বিকজাবাদ (ফিরোজাবাদ )। 
ছোট শহর একটি । ২৭শে নভেম্বর পার হলাম নকোশ পথ, এলায় সেরাইল 
মোরলীদেস-এ ( সরাই মুরলীদাস )। পরদিন চললাম ১৪ কোশ পথ, এলাম 
এন্তঞ ( ইটাওয়া )। ২৯ তারিখ এগোলাম বারো! কোশ। ঠাই নিলাম হই- 
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মলে (অজিতমল )। পরদিন এলাম ১৩ কোশ পেরিয়ে সেকনদেরায় ( দিকন্ত্র! )। 
তার পরদিন, পয়লা! ডিসেম্বর এলাম ১৪ কোশ পথ চলে সংকোয়াল ( সঙ্চল। 
জমওয়ারা )। ৬ 

সেছিন স্রযোগ ছল ১১০টি শকটের একটি মিছিল দেখার প্রর্চিটি ছটি করে 
ধাত-রাহিত। আব প্র্ভিটিই বয়ে নিয়ে চলেছে পঞ্চাশ হাজার ক'রে রূশার 
মুদ্রা। এ টংক! হল বার্ল। সবার বাজন্ব। যার পর্রিমাণ সব খরচ-খকচ' মিটিয়ে 
বাঙলার শাম" কর্তার কোষাগাহে যথেষ্ট পাখার পরও পঞ্চানন লক্ষ টাক । 

ল'কোয়ালের এই কোশ মাগে পার হলাম সেনগব নদী । মাত্র আধ কোশ 
দ্ুবে মিশেছে গিয়ে সে যমুনায় । নদীর *পরে রয়েছে একটি পাথরের সে 51 
বাঙলা অঞ্চল থেকে যদি মাপনি ধিবোঞ 9 আরা যেতে চান ও করত চান 
সেজন্ ধশদিনের পথ শণক্ষেপ, তবে আগ্র। পর্ধগু না এগয়ে থেমে যেতে হবে 
আপনাকে এখানেক্ট, এহ সেতুর কাছে । "হারপর নৌকায় ক'রে পার হতে হবে 
যমুনা । এসতেও আগ্র। হয়েই যায় সবাই। তার একি কারণ, এই সংক্ষিপ্ঠ 
পথ ধরে গেলে পাঁচ থেকে ছদ্দিন যেতে হবে আপনাঁকে এবডে। খেবডে। পাথুরে 
রাস্তা ধবে। আরেকটি কারণ, এক্ষেত্রে যেতে হবে আপনাকে এক রাজার বাজা 
এলাকার মধ্য দিয়ে, আর রয়েছে সেখানে লুন্ঠিত হবাধ ভয়। 

দোসর ডিংসম্বর ১২ কোশ চলে পৌছলাম চেঝৌরাবাদের সরাইখানায় 
(কোর! জহানাবাদ )। মাঝপথে পার হলাম জহানাবাদ। ছোট শহর এবটি। 
শহর থেকে সিকি কোঁশ এগোবার পর পার হতে হয় একটি জনার-ক্ষেত। হুল 
মেখানে একটি গণ্জার দেখার স্থযোগ । থেষে চলছিল ন-দশ বছরের একটি 
ছেলের দেয়! এক গোছ। জনারের শীষ (পোধমানানো গণ্ডার)। আমি কাছে 
এগিয়ে গেলে ছেলেটি আমার হাতেও এগিয়ে দিল এক গোছা জলারের শীষ । 
তাই দেখে গণ্চারটিও সাথে পাথে চার পাচবার মুখ হ| করে এগিয়ে এল 'আষার 
দিকে দেগুলি খাবার জন্তু । দিলাম তখন তা থেকে কিছুট! তার মুখে ঢুকিয়ে । 
সেগুলি শেষ ক'বে আবার হা করে চললো সে ফর্দি আমি বাকিগুলিও খেতে দিই 
সেই আঁশায়। 

পরদিন এগোলাম দশ কোশ। এলায সেবাইল চগিদ! (সবাই শাহজাদা )। 
চার তারিখ ১৩ কোশ এগিয়ে ৫ ছলাম সেরাইল অটকান (হটগাও)। পাচ 
তারিখ ন? কোশ চলে এলাম ওরঙ্গাবাদে । বড় শহর এটি । অন্ত নামে পরিচিত 
ছিল আগে ( খভুহা)। সমগ্র বালার শাসনকর্তা, ভাই সুলতান সুজার সাথে 
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এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল বর্তমাগে সিংহাসনে আসীন ওউএঙজেবের ৷ এ যুদ্ধে জয়ী 
হবার পর শহরটির নাম বদলে দিলেন তিনি, করলেন আপন নামে তাঁর নামকরণ 
তৈরি করলেন একটি'বাগান সহ কতক হুন্দ: হুন্দর বাঁড়ি, একটি ছোট মদজিদ | 

ছয় তারিখে ন* কোশ পথ পেরিয়ে এলাম অলিঞ্চান (আলমর্টাদ )। এর প্রায় 
ছু” কোশ আগে পেল।ম গঙ্গ! নদী দর্শনের সযোগ । আমার সাথে ছিলেন সমটের 
চিকিৎসক ম"সিয়ে বাত্সিয়ার ও রচেপট নামের আরেক ভদ্রলোক । যে নদীটির 
এত নামডাক তার চেহার! দেখে তারা ছুজনেই হয়ে গেলেন রীতিমতে। অবাক । 
কু ভর-এর সামনেকার সিন নদীর চেয়ে বেশি চওড়া নয় মোটেই। সেখানে পিন 
নদী অস্ততঃপক্ষে বেলগ্রেডের কাছ দিয়ে প্রবাছিত দানিষুবের সমান চওড়|। 
বর্ষ।কাল শুরু হওয়ার আগে, মার্চ থেকে জুন-জুলাই পর্স্ত এত কম জল থাকে 
গঙ্গায় যে সম্ভব হয় না“তখন আঁর নৌকা চলাচল। গঙ্গাকুলে পেশীছে আমরা 
মর্দিরা পান করলাম তার জলের সঙ্গে মিশিয়ে। ফলে দেখা দিল আমাদের 
প্রত্যেকেরই পেটে কিছুনা কিছু গগুগোল। তবে, যাব! নির্ভেজাল গঙ্গাজল 
পাঁন করেছিল আমাদের সেই সব পাইকপেয়াদা পরিচারকরা ভুগলে! আমাদের 
চেয়েও বেশি । যেপৰ ডাচ ভদ্রলোকের গঙ্গাকুলে বাড়ি রয়েছে তারা কখনে! 
না ফুটিয়ে খাঁন না এর জল" দেশজ স্থানীয় অধিবাসীদের কথ! অবশ্ত স্বতস্ত্র। 
শিশু .থকেই বাবহার ক'রে কঃরে এজলের সঙ্গে তার! সড়গড়। সম্রট নিজে 
এবং তাঁর সভাসদেরা কেউই আর কোন নীল খান না এটি ছাড়া । প্রতিদিন 
চোখে পড়বে, বিরাট এক উট বাহিনী আর কোন কাজ না ক'রে তাদের জন্য 
গঙ্গ' থেকে জল বয়ে চলেছে শুধু । 

আট কোশ পার হয়ে ৭ তারিখে এলাম হুলাবান ( এলাহাবাদ )। গঙ্গা ও 
যমুনার সঙ্গমন্থলে অবস্থিত একটি বড় শহর এটি। জোড়া পরিখা ঘেরা, কাটা 
পাথরে তৈরি একটি হ্বন্দর ছুর্গ রয়েছে 'এখানে। শাসনকর্তা বাম করেন এই 
দুর্গটিতেই। তিনি ভারতের সব থেকে ক্ষমতাশালী আমীরদের একজন। স্বাস্থ্য 
ভাল নয় বলে পুষে চলেছেন জনাকথেক পারদিক চিকিৎসক । রেখেছেন বুর্গের 
(9০518৫৪) ম'সিয়ে কূদ মইলি (08006 1191119).কেও। তিনি চিকিৎনক 
ও শল্যবিদ ছুইই। দিলেন তিনি আমাদের গঙ্গাজল একেবারেই পান ন! করার 
উপদেশ । বললেন, এ জল খেলেই ভুগতে হবে পেটের রোগে। এর চেয়ে 
কুয়োর জল বাবহার অনেক্ক নিরাপদ । | 

পরের দ্বিন সকাল থেকে ভরদুপুর পর্যন্ত গঙ্গার কুলে হা! পিত্যেশ বসে থাকারপর 
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ম'মিয়ে মইলি এনে দিলেন শাসনকর্তার কাছ থেকে নদী পার হওয়ার অন্কমতিপত্র | 
চড়লাম তখন এক বভ নৌকায়, এলাম গঙ্গার অন্ত পাড়ে । নদী ছু'কুলেই রঘ্মেছেন 
একজন ক'রে দারোগা, অচ্গমণ্িপজ্জ ছাঁডা উপায় নেই কারো*এপার-ওপাব হবার। 
কি কি ধরনের পণ্য সঙ্গে নিষে যাওয়! হচ্ছে নজব রাখেন তার ওপরেও। প্রতিটি 
শকটের জনা আদায় কর! হয় এখানে চার টাকা, বহলের জন্য একটাঁক1। নৌকার 
জন্যও দিতে হয এছাড়া আবার আলাদা। 

এদিন ১৬ কোশ পার হয়ে বিশ্রাম নিলাম এমে দৌদৌল সেরাইল-এ 
€ স়পাছুল্পা*কি সরাই )। পরদিন, » তারিখে, এগোলাম দশ কোশ পথ, এলাম 
যকদিল সেরাঁয় (জগদীশ সরাই )। ১০ তারিখ পার হলাম দশ কোশ পথ, 
থামলাম বৌরকী সেবায় ( অহীবনম কি রাই )। * পরদির্ন ও চললাম দশ কোশ, 
পৌছুলাম এসে বনবৌ (বনারস )-এ। 

বনারম একটি বড় ও গায়ে গতরে বেশ মজবুত শহর । বেশির'ভীগ বাঁড়িই 
হয় ইট নয়তো কাট! পাথর দিয়ে গডা। ভাবরুতৈর অগ্তানচ শহবগুলির তুলনায় 
বহুতল বাড়িও এখানেই বেশি। কিন্তু রাস্তাঘাট এত সংকীর্ণ যে ভোগ করতে 
হয় সেজগ্ত বেশ অস্থবিধা ও অস্বস্তি । যাত্রীদের জন্ত গুটিকয়েক সরাইখান! রয়েছে 
এখানে । একটি তার খুবই বড় ও ভালভাবে তৈরিএ তার প্রাঙ্গণ মধ্যে রয়েছে 
ছুটি মণ্ডস। বেচা হুয় সেখানে সতী ও রেশমী বন্ত্রদস্তার এবং অন্থান্ত পণ্য- 
সামগ্রী | বন্ধ বিক্রেতাদের অধিকাংশই ওই বিশেষ শিল্পটির কারিগর । ফলেঃ 
বিদেশীবা এখানে স্থযোগ পায় প্রস্ততকারকের কাছ থেকেই সরাশরি মাল কেনার। 
বাজারে বেচার জন্য নিয়ে আনার আগে এগুলি উপস্থিত করতে হয় তাদের 
€ যান নিয়ন্ত্রণের ) ভারপ্রাণ্চ কর্মচারীর কাছে। তিনি প্রতি খণ্ড বনের ওপরে 
এ'কে দেন রাজকীয় মোহর ছাপ। এনিয়ম অমান্ত করলে কর হয় তাদের 
জরিমান৷ ও বেজাঘাত | শহরটি গড়ে উঠছে গঙ্গার উত্তর তীরে। শহর পার 
হয়ে গঙ্গ। আরো ছু কোশ এগিয়ে যাবার পর পশ্চিম থেকে আমা একটি বড নদী 
যোগ দিয়েছে তার লঙ্গে (সম্ভবতঃ 1 নদী, তবে বর্তমানে এ নদীটি আদপেই 
বড় নম্ন)। বিগ্রহ পুজকদের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির একটি এহ বশারসে। 
পরে, এ বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে বেখিয়াদের ধমীয় রীতি-নীতি বণ্নার বেলা! শোনাৰ 
তার কথা। 

শহর থেকে পচশে! পায়ের মত উত্তর-পশ্চিমে গেলে মিলবে একটি মসজিদের 
কর্শন। রয়েছে সেখানে মুসলমানদের কতক সমাধি-ম্মারক । তার মধ্যে 
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কয়েকটির গড়ন নক্স। সত্যিই অতি সুন্দর । যে কটি সব থেকে হুন্দর সেগুলি গডা 
হয়েছে এক একটি দেয়াল ঘেরা বাগানের মাঝে । দেয়ালের গায়ে আধ ফুট 
বর্গাকার সব ফোকর সেই ফোকর দিয়েই পথচারীরা * দেখে সেগুলিকে । 
যেটি সবচেয়ে বিশিষ্ট সেটি একটি বড় চতুক্ষোণ বেদীর মত, প্রতিটি দিক চ্িশ 
পায়ের মত দীঘল। বেদীর ঠিক মাঝখানে একটি অথণ্ড পাথর কেটে গড় 
৩২ থেকে ৩৫ ফুট উচুন্তম্ত। তিনজন লোক হাত বাঁড়িয়েও তার বেড 
পাবে কিনা সন্দেছ।। বালিপাথর কুঁদে গড়া। সেটি এত কঠিন পাথর যে ছুরি 
দিয়ে চে! করেও জাচিভের দাগ ফোটাতে পারলাম না তার গায়ে । 1 বামিডের 
আকারে ক্রমশঃ সুচালে। হয়ে উঠে গেছে ওপরে । শীর্ধভাঁগে বুয়েছে একটি বড় 
গোলক। গোজকের নিচের দিকে শুমুটি বড বড পু*তির একটি মালা দিয়ে ঘেরা । 
এই সমাধি ম্মারকটির সবকটি দিকঠ খোদাই করা প্রাণী-মৃতি দিয়ে আগাগোড়া 
অলংরুত। "এখন এটিকে ঘটা উচু দেখা যায আগে ছিল তার চেয়েও বেশি 
উচু। যারা এই স্মারঠিগুলির «ক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাদের মধ্যে জণাকয়েক বৃদ্ধ 
আমায় জানালেন যে তিরিশ ফুটের বেশি দেৰে গেছে এটি গত পঞ্চাশ বছরে। 
তার! আরো! জানালেন, এ সমাধি-ম্মারকটি ভূটানের একজন রাজার। বিজয় 
অভিধানে এসেছিলেন তিনি, এ রাজ্যে, মারা যান এখানেই তারপর । তৈম- 
লঙের বংশধরের। ( মুঘলর! ) পরে এ বাজ্য জয় ক'রে নেন তার কাছ থেকে । এই 
ভূটান বাঁজ্যটি থেকেই আনে এদেশে কস্তরী। পরে এ বইয়ের তৃতীয় ভাগে 
সেকথ! শোনাব আপনাদের । 

বনারসেই কাটিয়ে দিলাম ১২ ও ১৩ এ ছুটি দিন। অঝোর ধারায় আকাশ 
ঝরে চলার জন্ত বাধ্য হয়েই একরকম। তবে জলম্দীতির তয়ে মোটেই হাত-প। 
গুটিয়ে বসে রইলাম না! তারপর । ১৩ তারিখ বিকালেই শাসনকর্থার অন্গমতি- 
পত্র দাখিল ক'রে পার হলাম গঙ্গানদী । নৌকায় চড়ার আগে গরত্যেক যাত্রীর 
তল্লিতল্লা তল্ামী করা হয় এখানে । বাক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রীর ওপর নেই 
কোন শুদ্ধ । দিতে হয় তা শুধু পণ্য-সামগ্রীর ওপরেই। 

সেদিন ছু* কোশ পথ পাড়ি দিয়ে রাতের আশ্রয় নিলাম বতেরপুরে 
(বছাছুরপুর )। পরদিন, চৌদ্দ তারিখে, ভাঙলাম ৮ কোশ পথ, এলাম সতজী- 
সেরা (সরাই সীরমী )। পনের তারিখ ছকোশ এগিয়ে, এলাম মোনিয়ারকী 
সেরা (মোহনিয়! কি সেরা! )। এদিন পকালে যাত্র! শুরুর পর ছু, কোশ এগোতেই 
দর্শন পেলাম কর্ণলর"সউ ( কর্মনাশ! ) নদীর । সেটি পার হয়ে আবার কোশ 
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তিনেক এগোতেই দেখা পেলাম আরেকটি নদীর । নাম তার সাওদ-সউ 
(দ্র্গাবতী )। পার হুলাম ছুটি নই চরার কাছ দিয়ে পায়ে হেঁটে । 

পরদিন, যোঁল" তারিখ তাঙলাম আবার আট কৌঁঞ্ক পথ, ঠাই নিলাম 
গৌরুমাধাদে (খুরমাবাদ বা অধুনা ভহানাবাদ)। এ শহরটি গউদেরা-সউ 
(কুদ্রা ) "্দীকৃলে । পারাপাহ ভবার জন্য রয়েছে “1৭ বুকে একটি প!থরে? সেতু। 

চার কোঁশ পথ ভেষ্টে ১৭ তাবিখ হাজির হলাম সপেরন (সসারাম)। পাহাড়ের 
গোভাধ বিরাজিত এ শহরটি । কাছেই রয়েছে বিশাল এক দীঘি । মাঝে তার 
চোট একটি দ্বীপ। বয়েছে তার বুকে অতি স্তনার-দশন একটি মসজিদ। এবং 
'্ারু ভেতর সলীম খান শামের এক নবাবের সমাধি । এখানকার শ্থববাদার 
থাকাকালে নির্মাণ করেন এটিকে তিনি । দ্বাঁপটিতে খাায়াতের জন্য গড়া 
হয়েছে একটি চমকদার পাথরের সেতু । তার দুদিকক্ট আল, চলাচলের পথ 
সবকিছুই বড় আকারে কাট! পাথর দিয়ে ধীধানো । ধীঘিটির একপাশে একটি খড় 
বাগান। বয়েছে তার মাঝে আরেকটি সুদৃশ্য লমাধি-ন্ুরক । এটি এই নবাব 
সলীম খানেরই পুত্রের। পিতার পর তিনিই হয়েছিলেন এ প্রদেশের স্থবাদদার | 
সৌমেলপুরের ( হীরা ) খনিতে যেতে চাইলে (রোহতাসের ৩* মাইল দক্ষিণ- 
পৃবে, পালমৌ জেলায়) পাটন! যাবার মূল *সড়কটি ছেড়ে একবারবর্গ 
(আকবরপুর, যে পাহাড়টির ওপরে রোহতাষ ছুগের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান সেই 
পাহাড়ের গোড়ায় একটি গ্রাম ) ও বিখা'ত রোহতা দুর্গেণ পাশ দিয়ে বাক 
নিয়ে এগোতে হবে নাকবরাবৰ দক্ষিণমূখে| 

আঠারোই ডিসেম্বর নৌকার শরণ নিয়ে পার হলাম সোন-সউ (শোণ ) নদী 
দক্ষিণের পর্বতমাল। থেকে জন্ম নিয়ে (পশ্চিমের অমরকণ্টক থেকে ) প্রবাহিত 
হয়েছে সে এদিকপানে। এট পার হয়ে অপর তটে এলে সঙ্গের মালপঞজ্রের জন 
গুণতে হয় নির্ধারিত পরিমাণ শ্ুষ্ক। *পাঁড় দিলাম এদিন মোট ন কোশ পথ। 
রইলাম এসে দাউদ নগর সেরায় (গয়! জেলায় অবস্থিত )। অনার-দশন একটি 
সমাধি দৌধ দেখলাম এখানে। পরদিন দশ ক্লোশ পথ চলে বিশ্রাম নিলাম হলওয়া 
সেরায় ( অরওয়াল)। ২* তারিখ এলাম ন কোশ পেরিয়ে আগ! পেরাঘু। এদিন 
সকালে পথে দেখলাম ছোটবড় মিলিয়ে ১৩০টি হাতির একটি বাছিণী। নিষ়্ে 
যাওয়া হচ্ছিল সেগুলি মুঘল সম্রাটের কাছে দিলীতে। ২১ তারিখ দশ কোশ পথ 
চলে পৌঁছলাম পাটনায়। 

ভারতের অন্যতম ঝড় শহর এই পাটনা। গঙ্গার কুলে, তার পশ্চিম দিকে, 
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অবস্থিত ( দক্ষিণকুলে )। দৈর্ধ্য দু"কোশের কম নয়। বাড়িঘর ভারতের অন্যান্য 
অধিকাংশ শহরের চেয়ে উন্নত নয় একটুও । সবই প্রায় বাশ আর খড়ের ছাউনি । 
সোরার ব্যবসায়ের স্ববিধার জন্য এখানে একটি ঘাটি বয়েছে' ডাচ কোম্পানীর । 
ছাঁপরা নামের একটি বড় গ্রামে শোধন কর! হয় এগুলি । পাটনা থেকে দশ কোঁশ 
এগিয়ে গঙ্গার ডান কুলে এ গ্রামটি । 

ম'সিয়ে বাসিয়াবের সঙ্গে পাঁটনায় পৌছে পডে গেলাম একেবারে ছাঁপরাঁগামী 
কজন ভাচের মুখোমুখি । পথে গাড়ি থামিয়ে আমাদের শ্বাগত জানালেন তার । 
আনন্দের পরিবেশ নিটোল করার জন্য খোলা হল দু বোতল শিরাজী মন্দিরা সেই 
খোলামেলা পথের ওপরেই । তা! শেষ হবার পর বিদায় নিলাম পরস্পরের কাছ 
থেকে । এখানে উল্লেখনীয়, মদের ওপর এ প্রদেশটিতে তেমন কোন বৰিরূপতা 
কি কড়াকডভি নেই। এখানে সকলেই বাহ লৌফিকতাঁর ধার ন! ধেবরে যাপন 
করে খোলামেলী জীবন, উপভোগ করে পূর্ণ স্বাধীনতা ৷ 

আটঙ্দিন রইলাম পার্নীয়। ঘটল একটি তীৎপর্ধকর ঘটন] সেখানে এসময়ে । 
ঘটনাটি জানিয়ে দেয়, অন্থাভঃৰিক ধরনের অপরাধকেও বিনা দণ্ডে পাব পেতে 
দেয় না মুসলমানেরা । এক মিশুবাশী বা হাজার সেনার নাঁর়ক লাঞ্ছিত করল 
তার অধীনস্থ একটি তরুণকে ! নিদারুণ ক্ষুব্ধ হল ছেলেটি, সংকল্প করল প্রতি শোধ 
নেয়ার । ইল তক্ষে তক্ষে সেজন্যে । একদিন শিকার করতে গেল মিউবাশী, সঙ্গে 
ওই ছেজেটি। শিকার করতে করতে অন্ধান্ত অন্ুচরদের থেকে প্রায় সিকি কোশ 
এগিয়ে গেল দুজনে । সুযোগ পেয়ে নিল প্রতিশোধ ছেলেটি, আচমক! তরবাবীর 
ঘায়ে করল তাকে দু-খান। তারপর কি কারণে সে মনিবকে হত্যা করেছে 
চীৎকার ক'রে সাধারণের কাছে তা প্রচার করতে করতে জ্র'তগতিতে ফিরে এজা 
শহরে । করল শাসনকর্ভার কাছে আত্মসমর্পণ। তিনি বাখলেন তাকে আটক 
ক'রেজেলে। কিন্ত ছ মাস পর দিলেন ছেড়ে । ম্বৃতের আত্মীয়রা যথালাধা চেষ্ট। 
কবল যাতে প্রাণদণ্ড দেয়া হয় ছেলেটিকে । কিন্তু জনসাধারণের চাপে সে আদেশ 
দিতে সাহসী হলেন ন৷ শাসনকর্তা । তাঁর! মত দিজ) উচিত কাজই করেছে ছেফেটি। 

ডিসেম্বরের ২৯ তারিখ দুপুর নাগাদ চাপলাম নৌকায়। করলাম পাটনা 
থেকে ঢাকায় ধাত্রা। বর্ধার পর নদ্দী যেমন ভরাট থাকে তেমনটি থাকলে অনেক 
আগেই নিতে হত নৌকার শরণ। এলাছাবাদ থেকে যদি বা. নাঃ বনারম থেকে 
তে। বটেই। এদিন পার হলাম পনেবো৷ কোশ পথ, রাতে ঠাই নিলাম বেকনকৌর 
€ বৈকুষপুর )-এ। 


ট]াাভারনিয়ারের দেখা ভারত ৭৭ 


ৰেকনকৌরের পচ কোশের মতে! আগে দেখা পেলাম পম্পন-সউ ( পুনপুন 
বা ফতোর়! নালা) নদীর | দক্ষিণ থেকে বয়ে এসে (গয়া জেলার দবি ণাঞ্চলে 
জন্ম নিয়েছে নদীটি'),লীন হয়েছে গঙ্গায় । পরদিন ১৭ কো পথ নদী পাড়ি দিয়ে 
থামলাষ সের! ছ+ইবিয়া-য়। ৩১ আারিখ, চার কোশ বা তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে 
যাবার পর দেখা পেলাম দক্ষিণ থেকে বয়ে আপা কাওয়া (কেউল) নদাটির | 
তিন কোশ পর পার হলখম উতর থেকে বয়ে আসা চনোন ( ভিলজুগ! ) নদী 
সঙ্গম । তার চার কোশ পর এলাম দক্ষিণ থেকে ছুটে এসে গঙ্গায় বাপ দেয়া 
এরগুগ! ( করগরিয়| খাল ) নদী-যোহনায়। আরে! ছ কে'শ এগোবার পর এলাম 
ওই একট দিক থেকে বয়ে এসে গঙ্গায় লীন হয়ে যাওয়া আকোয়ের। ( ভাগমতী 
খাল?) নদী লঙ্গমে। সারাদিন গঙ্গার বৃকে ভেলে চলতে চলতে দেখে চললাম 
স্থউচ্চ পাহাড মালার ছায়াময দুর দৃশ্য দক্ষিণ দিকে ।( পাহাডগুলির কোনটি 
দশ কোনটি বা পনের কোশ দূরে । ১৮ কোশ পাড়ি দিয়ে পৌঁছলাঁঘ*্এসে মৃক্গের 
শহবে। ৃ 

এল নতুন বছরের প্রথম সকাল । ১৬৬৬-র পয়লা জাঙ্ছয়ারী | ছু ঘণ্টার মতে! 
নৌকা এগিয়ে চল[র পর পেলাম উত্তর থেকে বয়ে এদে গঙ্গার জলধাবাঁর সঙ্গে 
মিশে যাঁওয়! গপ্তক ( বুড়া গপ্ক) পদীর দেখা। বড়লভ নদী এটি, নৌ-চলাচল 
যোগ্য । আট কোশ পথপাণ্ড দেয়ার পর বিকালে এসে থামলাম জনজিরায়। 
গঙ্গ। এখানে এত বেশি মোচড় খেয়ে একে বেঁকে এগিয়েছে ষে জলপথের হিমাব 
ধরলে পাড়ি দিয়েছি এদিন পুরো ২২ কোশ। ছু তারিখে যাত্রা শুকুর পর সকাল 
৬টা থেকে ১১1 মধ্যে দেখার সুযোগ হল তিন তিনটি নদীর গঙ্গ'-সঙ্গম | তিনটই 
গঙ্গায় লীন হয়েছে উত্তরদিক থেকে বয়ে এসে। প্রথমটি নাষ রোনোভা, 
দ্বিতীয়টির তা, ও তৃতীয়টির চন্নন (তিনটিই সম্ভবতঃ খাল)। ১৮ কোশপথ 
পিছনে রেখে রাতের ঘুম দিলাম এসে বকেলপুরে (ভাগলপুর )। 

পরদিন, তিন তারিখ, আমাদের নৌকা চার ঘন্টা গঙ্গার বুকে সঁতার কাটার 
পর এলাম আমনা উত্তর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়! কতরী নদীর মুখে (সম্ভবতঃ 
কোশী)। ১৩ কোশ পথ পাড়ি দিয়ে রাত কাটাৰার জন্ত নৌকা বাঁধা হুল 
পনগনগেল (আধুনিক সকড়িগলি ঘাট বা তার কাছে) নামের একটি গ্রামের 
ঘাটে (স্থলপথে এই দুরত্ব গ্রক্কতপক্ষে ৫* মাইলের মত )। গঙ্ার কুলে এসে 
শেষ হওয়া একটি পাহাড়মালার পরেই এ গ্রামটি। চার তারিখ পনগনগেল 
ছেড়ে ঘণ্টাখানেকের পথ এগোতেই দেখ! পেলাম মর্তয নদীর (সম্ভবতঃ কাঙগিলরী)।. 


খ৮ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


উত্তর দিক থেকে বয়ে এসে মিশেছে গঙ্গায় । ছ কোশ পথ পার হলাম সেদিন। 
বাত কাটালাম রাজমহাল-এ ( এককালের রাজধানী শহর )। 

গঙ্গার ডানকুলে এ শহরটি । স্থলপথ ধরে এলে দেখা যাবে এক বা ছু কোশ 
আগে থাকতে শহর পর্ধস্ত পুরো সড়কপথটি ইট দিয়ে বাধানো৷ ৷ বাঙলার স্থবাদাররা 
বাস করতেন এখানেই আগে (১৫৯২ থেকে )। কারুণ, যেমন অতি চমৎকার 
শিকার এলাকা এ অঞ্চলটি তেমনি হত দেকালে এখানে প্রচুর বাবসা-বাণিজ্া 
€ ১৮০৩-এর পূর্ব পর্বস্ত ছিল এখানে গণ্ান্রের অগ্ভিত্ব)। কিন্তু পরে, গঙ্গানদী 
ক'রে বলল তার গতির পরিবর্তন । সরে গেল শহর থেকে পুরো আধকোশ দূরে। 
এছাড়! দেখ! দিল আরাকানের রাজাকে ঠেকানোর প্রয়োজন । জরুরী হয়ে 
পড়ল পতুগীজ জলদস্থাদেরও গমন । তারা ইতিমধ্যে কায়েম হয়ে বসেছে গঙ্গার 
মোহন*অঞ্চলে। হানদিয়ে চলেছে সেখান থেকে আঞ্চলিক অধিবাসী এমনকি 
ঢাকার অধিবাসীদের ওপবেও। সকলেই তাদের উৎপীড়নে সন্ত্রস্ত । এ সবের 
দরুন, আঞ্চলিক বাজধা"ল সরিয়ে নেয়া হল রাজমহাল থেকে ঢাকায় । স্বাদাবের 
পিছু পিছু গেলেন রাজমহাল ছেড়ে ব্যবসায়ীরাও সেখানে । বর্তমানে ঢাকা 
একটি খিশিষ্ট বাঁণিজ্য-ককন্দ্র। (এ পরিবর্তন করা হয় সম্রাট জহাঙ্গীরের 
আমলে )। 

ছয় তারিখে রাজযহাল থেকে যাত্রা কঃরে ছ' কোশ পথ পাড়ি দিয়ে পৌছলাম 
এসে দোনাপুর নামের একটি বড শহরে । এখানেই ছাড়াছাড়ি হুল ম'পিয়ে 
বানিয়ারের আাথে। খ্ননিগেলেন সেখান থেকে কাশিমবাজার। তারপর স্থল- 
পথ ধবে সেখান থেকে হুগলী । কেননা, ভাটার সময় নদীর জল নেমে গেলে 
সৌতিকুই ( সুতি, মুরিদাবাদ ) শহরের কাছে দেখা দেয় এক বিশাল চর । ফলে 
নৌকায় যাতায়াত হয়ে পড়ে একেবারেই অসম্ভব। আঁমি সেদিন আরো! এগিয়ে, 
রাত কাটালাম রাজমহাল থেকে বারে কোশ পরে তউতিপুরে ( তরতিপুর )। 
ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলায় নদীকুলের দিকে তাকাতে দেখি বালির ওপর শুয়ে 
ঘুম দিচ্ছে এক ঝাঁক কুমীর। "৭ তারিখে পাড়ি দিলাম ২৫ কোশ পথ, এলাম 
একরাত (হ্জবাহাট )। 

ঢাকা তখনও স্থলপথে ৪৫ কোশ দুরে। সারা দিন এত অগুপতি কুমীর চোখে 
পড়ল যে মনের ভে'তর চাড়া দিয়ে উঠল তাদের ওপর গুলি চালিয়ে একটি চলতি 
ধারণা যাচাই ক'রে দেখার সাধ। বন্দুকের গুলি নাকি কোন ক্ষতি করতে পারে 
না এদের। করলাম একটিকে গুলি। তার চোয়ালে গিয়ে বাজল গুলিটি। 


ট্যাভাবনিয়াবের দেখ! ভারত ৭৯ 


বইল রক্ত । কিন্তু যেখানে ছিল, রইল না আর সেখানে কুমীরটি, ডুব দিয়ে আদৃ্য 
হল সাথে সাথে । পরদিন আবার দেখলাম, অগুণতি কুমীর শুয়ে আছে নদীর 
কুলে। দুবার গুলি চালালাম দুটির ওপর। প্রতোকটিক্ ওপর তিন তিনটে 
ক'রেগুলি। জখম হওয়ামাত্র ছটফট করশ্দে করতে উলটে চিত হযে মুখ হা 
করে গেল ছুটিই সঙ্গে সঙ্গে মারা । এদিন ১৭ কোশ পেরিয়ে বাদ কাটালাম 
এছ দৌলোদিয়ায় । 

পরদিন, »৯ই জাহুয়ারী বেলা চুটো। সাগাদ এসে পড়লাম উত্তর দিক থেকে 
বরে মাম! চক্িভোর নামের একটি নদীর মোহনার কাছে । ১৬ কোশ পথ পাঙি 
বিয়ে থামলাম দাসপ্রে। দশ তারিখে এগিযে গেলাম ১৫ কোশ। ন্দীকুলের 
কাহাকাছি কোন গ্রাম না থাকায় ঘুমালাম নদবুধলহ । “পরগিন বিকাল নাগাদ 
যেখানে এলাম সেখান থেকে দ্বিমুখী হযে এগিয়ে গেছে গুঙ্গা। এটি শাখা চলে 
গেছে ঢাকা দিকে । তারই প্রবেশমুখের কাছে যাত্াাপুর নার্সের একটি 
ৰঙ গ্রামে কাটালাম সে রাণ্। পাড়ি দিলাম সেদিন কু'ড় কোশ পথ । যাদের 
সঙ্গে *পিহপ্লা নেই, তারা সাধারণ; ঢাকা যাবার জগ্ঠ পায়ে টা! পথ ধরে এই 
যাতাপুর থেকে । পথ বেশ সংক্ষেপ হয়েযার এর ফলে। নদী এখান থেকে 
এন বাঁক খেয়ে খেয়ে এগিয়েছে ষে জলপথ বেশ দীর্ঘ সে তুলনায়। ১২ তারিখ 
দুপুব নাগাদ আমাদের নৌকা পাশ কাটাল বাগমারা নামের একটি বড শহরকে। 
সেদিন এগারো কোশ পাড়ি দিয় হাত কাটালাম এসে কাপিয়।ট। (কাঁজিহাট ) 
নীমের আরেকটি বড় শ€রে। 

তের তারিখ দুপুরবেল! এসে গেলাম উ্নধপুৰ দিক থেকে শোতস্থিনী লকিয়! 
(লখ্যা) নদদীর মোহনার কাছে । ঢাক! তখন আর মাত্র ছু' কোশ দৃূবে। দুটি নদীর 
মিলন*ভূমির ঠিক বিপরী"ণ দিকে একটি ছূর্গ। তার প্রতিটি দিকেই বসানে! 
রপেছে গুটিকয়েক করে কামান। আধকোশ পরে দেখ! পেলাম পাগলু ( পাগলা ) 
নামের আরেকটি নদীর । খয়েছে এর বুকে একটি সুনিমিত ইটের সেতু । মীর 
জুখলার নির্দেশে গড়া হয! এটিকে । উত্তর-পুৰ* থেকে বয়ে এসেছে এ নদীটি । 
আরো আধ কোশ এগোবার পর দেখ' পেলাম কদমতলি নামের আরেকটি নদীর । 
উত্তর দিক থেকে এমে মিশেছে এটি। রয়েছে এটির ওপরেও একটি উটের সেতু । 
নদীর ছুই তীবেই দেখা গেল কয়েকটি ক'রে মিনার । যারা রাজপথে দস্থাগিরি 
ক'বে বেড়াত এমন বহু লোকের কাট। মুড ঝোলানে! রয়েছে এগুলিতে 

এদিন নকোশ পাড়ি দিয়ে বিকাল নাগাদ পৌছলাম এসে ঢাকায়। ঢাক! 
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একটি খড় শহর । 'তৰে এ কথাটি ষথার্থ একমাত্র যা টর্ের দিক থেকেই। 
প্রত্তোকেরই লক্ষ্য গঙ্গার কাছ থে'ষে বাড়ি করা (এ শহরটি গড়ে উঠেছে বুড়ী' 
গঙ্গার উর কুলে । এটি পদ্মার সঙ্গে অভিন্ন ছিল আগে')। ফলে শহরটি 
দুকোশ ছাড়িয়ে গেছে লম্বায় । শেষে যে ইটের সেতুটির কথা শোনানো হয়েছে 
সেটি থেকে ঢাক! শহর পধস্ত একটান! বাঁড়র পর কাড়ি। প্রতিটিই ছাড়' ছাড়া । 
বামিন্দাদের অধিকাংশই কাঠের কারিগর, বানায় তারা গ্যালী ও অন্ঠান্ত ধরনের 
জাহাজ। এই বাড়িগুলি সঠিকভাবে ব্তে গেলে কীশ ও কঞ্চির গায়ে কাদা 
লিপে তৈরি দীন্হীন হুড়ে। ঢাকার বাড়িগুলিও এর চেয়ে ভাল নয় তেষন 
কিছু । স্ত্বার্দাদের আবাপটি উচু দেয়া্ঘের। হলেও, তাঁর মাঝে খাড়া বাড়িটি 
নেহাৎই হত দরিদ্র, তৈরি করা হয়েছে কেবল কাঠ দিয়ে। তিনি বাস করেন 
সাধারণতঃ তাঁবৃতেই। 1 এই দেয়াল ঘের! চত্বর মধ্যেই । ঢাকার এই সব ধরনের 
বাড়িতে পণামামগ্রী যথেষ্ট নিবাপদভাবে রাখা যায় না দেখে ভাচরা তৈরি 
করেছে এখানে একটি বেশ সুদৃশ্ত ও মজবুত বাড়ি । ইংরাজরা যেটি তৈরি করেছে 
সেটিও মোটামুটি ভাল। শ্রদ্ধেয় অগাহিন ফাদাএদের গড়া চার্চটিও পুরোপুরি 
ইটের। এটির কারিগরির দিকটিও প্রশংসা! পাবার যতো । 

ঢাকায় খন শেষবার আর্ল, নবাৰ শায়েস্ত। খান 'তখন বাঙলার স্থবাদার। 
চলেছে আরাকান-রাজের সঙ্গে যুদ্ধ। রাজার নৌবাহিনীতে অন্থান্ত ধরনের 
ছোট নোৌঁক। ছাড়াও রয়েছে হুশোর মতো! গালী । এই গাল"গুলি বঙ্গোপসাগরে 
টহল দিয়ে বেড়ায়, ঢোকে গঙ্গায়ও। জোয়ারের ভরা নদীর সময়ে হান। দেয় 
ঢাক পেরিয়ে আরো ভেতর পর্যস্ত। 

বর্তষান সম্রাট আপন সাআজাজোর সব থেকে চতুর ব্যক্তি উরঙজেবের মাষা 
শায়েস্ত! খান আরাকান রাজের নৌশ্বাহিনীকে দূর্বল কবে তোলার জন্ত নিলেন 
ঘুষের আশ্রয়। এভাবে তার বহু শদ্স্থ কর্মচারীকে হাত করলেন তিনি। 
পতুীঞ্জরা রাজার যে সব গ্যালী পত্রিচালনা করুত তার মধ্যে চল্লিশখানি তার 
সঙ্গে যোগ দিল অল্লকালের মধ্যেই. এইই নতুন মিত্রদের নিজের কাছে দৃঢ় ভাবে 
ধরে রাখার জন্ গ্রত্যেক পতৃগ্রিজ পদস্থ নৌ-সেনাকে গ্রচুর মাইনে দেয়ার ব্যবস্থা 
নেয়া হল, দেয়া হল সাধাণ নৌ সেনাদেরও সেই অনুপাতে মাইনে । তবে, 
স্বানীয় অধিবাসীদের জন্য ধার্ধ করা হল চলিত সাধারণ মাইনেব মান দুগুণ। দাড় 
ও নৈঠার সাহায্যে এই গ্যালীগুলিকে যেবূপ গতিতে চালানে। হয় তা সতিাই 
অবাক হয়ে দেখার মতো । এর এক-একটি এত জত্বাষে এক এক পাশে রয়েছে, 
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পঞ্চ1শটি পর্স্ত দড়। তবে কোন %ংড় উনার জন্থই নেই ছুজনের বেশি 
লোক। কতক গ্যালী আবার জ'1কালে! ভাবে রুওচঙ করা, বাদ পড়েনি 
সোনা আর নীল রউ-ও। (ভাচদের সহায়তা এবং আঁ*শিকভাবে পতুীজ 
জলদস্থার্দের সহযোগিতা হাসিল ক'রে ১৬৬৬ অব্ধে চট্টগ্রাম অধিকার করেন 
শায়েস্তা খান )। 

এ ধরনের কতক গ্যালী রয়েছে ভাচদ্নেরও। এগুলিকে ব্যবহার করে তারা 
পণ্য-সামগ্রী আনা-নেয়ার কাজে । এজন্য অনেক সময় বাইরে থেকেও ভাড়া 
করে কতক গালী। ফলে বহু লোক অন্ন সংস্থানের স্থযোগ পায় মাঝি"মালার 
কাজ ক'রে। 

যেদ্দিন ঢাকায় পৌঁছলাম, তার পরদিন, ১৫ই জাহয়ারী গেলাম নবাৰকে 
শ্রদ্থ। নিবেদন করতে ৷ সঙ্গে নিলাম তাকে দেয়ার জন্য কতক উপহারও। ঠাই 
নিয়েছিলাম এখানে এসে ডাঁচ ভবনে । বিকাল নাগাদ নবাৰ "আর্মির কাছে 
সেখানে পাঠালেন কতক ফল উপহার । ভালিম, চীন। কঠন্লালেবু, ছুটি পামিক 
তরমুজ ও তিন রকমের আপেল । 

বেচার জন্য সঙ্গে নিয়ে আস! সামগ্রীগুলি তাঁকে দেখালাম পরদিন । তার 
ছেলে ব1 নবাবজাদাকেও দিলাম একটি সোনা! দিয়ে কলাই করা আধার বিশ্ষ্ট 
ঘড়ি, রূপা দিয়ে কারুকাজ করা এক জোড়া পিস্তল ও একটি দূরবীন উপহার। 
পিত। ও তার দশ বছর-প্রা় বয়দের ছেলে দুজনের জন্য বায় করলাম এভাবে 
পাঁচ হাজার লিভরেরও বেশি ( ৩৩৩৪ টাকা )। 

কেনার জন্য নবাৰ ষে মব সামগ্রী বাছলেন সেগুলির দর-দাম নিয়ে রাঁজী- 
নামায় পৌঁছলাম আমর! ১৬ তারিখে । গেল'ম 'তারপব কাশিমবাজারের ওপর 
ওই পরিমাণ টাকার হুপ্তী নেয়ার জন্য তার ওয়ুজীবের কাছে। ঢাকাতেই ফে 
পাঁওন। মিটিয়ে দেয়ার জনতা রাজী ছিলেন না তিনি, তা নয়। কিন্তু ডাচরা ছিলেন 
এ অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ। তারা আমা 
সাবধান ক'রে দিলে, আহি যেন এখান থেকে ক4শিমবাঁজারে কাচা টকা বয়ে নিয়ে 
যাবার ঝুঁকি না নেই। সেখানে যাবার সড়ক অতি খারাপ, পথে অসংখ্য 
জল! আর জঙ্গল। তাই গঙ্গার ছলপথ ধরে নৌকায় ছাড়া নেই সেখানে 
যাবার আর কোন উপায় । কিন্তু এ পথেও রয়েছে আবার বিপা। এজন যে 
ধরনের ছোট ছোট নৌকা ব্যবহার কর! হয়ঃ একটু জোর হাওয়! দেখা দিলেই উপ্টে 
যায় অনেক সময়ে সেগুলি। আবার টাক! বয়ে নিয়ে বাওয়! হচ্ছে জানতে পেলে 

ডা 


৮২ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


মাঝিদের পক্ষেও অসম্ভব নয় ইচ্ছ!। ক'রে তা! ডুবিয়ে দেয়া এবং পরে স্বিধামতো 
টাকার থলিগুলিকে উদ্ধার ক'রে তা আাতুলাৎ কর1। 

নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম কুড়ি তারিখে । "তিনি জানালেন আবার 
এদেশে আমার ও তাঁর সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ । দিলেন আমাকে তার 
ঘরোয়া বিভাগের অগ্তগত ব্াযকি রূপে বণনা কবে তদনবূপ এক ছাডপত্র। যখন 
তিনি আহ্মদাবাদের স্ুবাদ4 ছিলেন, গিয়েছিলেন রাঁজ। শ্রিবজী অধিকার কঃরে 
নেয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ অভিযানে, তখন সেই দেনাছাউনিতে তার সাথে দেখা 
কএতে গেলে এ সময়েও তিনি দিয়েছিজেন আমাকে এই একই ধরনের ছাঁড়পঞ্জ। 
এ ছাডপত্রগ্তুলি সুযোগ দিয়েছিল আমায় মৃঘল-সআাটের গৃহস্থালী বিভাগের 
একজন হিসাবে তার সাম্র্জোর সর্বত্র অবাধে ভ্রমণ করার। 

পরদিন ডাচর! সামার সম্মানে করল এক ভরি ভোজের আয়োজন। তাতে 
যোগ দেঁয়ার জন আমন্ত্রণ জানানে। হয়েছিল ইংবাজ এবং একজন অগন্িন 
ফ্রাইয়্ার সহ কত পতুণিজকেও। ২২ তারিখে গেলাম আমি ইংরাজদের 
সাথে ধেখা করার জন্য । তাদের কোম্পানীর প্রধান ৰা ভাপতি ৎখন মিঃ প্রাট 
(টমাস প্রাট)। গেলাম তারপর শ্রদ্ধেয় পতুগীজ ফাদার ও আরো কত্তক 
ফ্রাঙ্কের সঙ্গে দেখাসাক্ষাভ করতে । ২৩ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত কদিন ব্যস্ত 
রইলাম এগারো! হাজার টাকা দঘ্ী +'রে কতক পণ্যসামগ্রী কেনাকাটায়। 
সেগুলি নৌকাতে বোঝাইয়ের পালা চুকিয়ে বিদায় নিতে গেলাম সকলের কাছে। 
২৯ তারিখ বিকালের দিকেই ধাত্র। করলাম ঢাক! থেকে । ড"চরাও সকলে "চাঁদের 
অন্সজ্দিত ছোট ছোট নৌকায় চেপে সঙ্গী হলেন আমার। এগিয়ে দিনে'ন 
আমাকে দু.কোশ পর্ধস্ত। করা হল স্প্যানিশ মদিরারও সদ্ব্যবহার এই বিদায় 
লগ্নকে বঙীন ক'রে তোলার জন্থ। ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত কাটল নদীর বুকেই। 
এদিন নেমে গেলাম আহি হজরাহাটে। অন্গুচবেরা এগিয়ে চলল নৌকা ভর। 
পণা সামগ্রী নিয়ে। নতুন একখানি নৌকাতাড়া ক'রে ধরলাম আমি ভি্পথ। 
হাজির হলাম মিরদাপুর নামের একটি বড়সড় গ্রামে । 

বারোই ফেব্রুয়ারী সেখান থেকে নিজের জন্ত ভাড়া! করলাম একটি ধোড়া। 
কিন্তু তল্লীতল্লা বয়ে নেয়ার মতে দ্বিতীয় কোন ঘোড়। (জাটানে। গেল ন! অনেক 
চেষ্ট]! করেও । বাধ্য হয়ে হন ভ্রীলোৌককে নিয়োগ করলাম মে কাজে। সেদিনই 
সন্ধা নাগাদ পৌছে গেলাম কাশিমবাঁজার। বাঙলার ডাচ বসতিগুলির নিয়ামক 
ম'দিয়ে অরনৌল তন ওয়াচটেনভক্ক জানালেন সেখানে আমায় আন্তগ্িক সংবধন|। 
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অন্থরোৌধ করলেন তারই আতিথ্য গ্রহণের জন্ত। আমার আগমনকে উপভোগ্য 
ক'রে তোলার ্বন্বু এক আনন্দ-মিলনের আয়োজন ক$লেন পরদিন মেখানকার 
ডাচ অধিবাপীর1। কাটালাম সেদিনটি তাঁদের সঙ্গেই। ১৪ তারিখ ম"সিয়ে 
ওয়াচটেনভঙ্ক ফিরে গেলেন ব'ঙলায় ডাচদের প্রধান বসতি হুগলীতে । যে 
অন্থচরদদের নৌকায় পগ্নাসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে চলার দায়িত্ব দিয়েছিলাম তাদেরই 
একজন হস্তদস্ত হয়ে উপস্থিত হল এদিন আমার ক'ছে কাশিমবাজারে। জানালে, 
গত দুর্দিন ব্যাতা। ৰপ্সে চলার দকন এবং গত রাতে তা আরো! গ্রবল আকার 
নেয়ার ফলে তীষণ বিপদের মুখোমুখি হয়েছে নৌ 'গুলি। 

পরদিন, পনের তারিখ, মুশ্িদাব'দ (এ সুময়ে মঞ্কসাবাদ ব! মকন্দাবাদ 
বূপেও অভিছিত করা হত) যাবার জন্ত একটি পালক দিলে ভাচরা। কাশিম* 
বাজার থেকে মাত্র তিন কোশ দূরে এই বড় শহরটি 1 শায়েস্ত' এখানের প্রধান 
কোষাধাক্ষ থাকেন এখানেই । হুপ্থিটি উপস্থিত করলাম তার কাছে। সেটি 
পড়ে দেখার পর তিনি জানালেন হাটি খাটি হলেও নবাবের কাছ থেকে গত 
সন্ধ্যায় পির্দেশ এসেছে, দি ইতিমধ্যে দেয়! ন! হয়ে থাকে তৰে যেন আটকে দোয়া 
হয় এহপ্তির টাকা। কেন যেশায়েস্তা খান এ পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ত'ঙলেন 
না তিনি আমার কাছে। বেজায় অধাক হয়ে ফিরে এলাম আপন আস্তানায় । 
১৬ তারিখ নবাবের কাছে এক পত্র লিখে জানতে চাইল।ম এর কারণ। তারপর, 
১৭ তারিখ বিকাল নাগাদ ১৪ দাড়ের একটি পৌকায় ক'রে বওন! দিলাম হুগলী । 
নৌকাটি ডাঁচরাই দিলেন আমাক সাময়িক ব্যবহারের জন্ত। সে বাত এবং পরের 
রাতটিও ঘুমোলাম সেই নদীর বুকেই নৌকায় । 

১৯ তারিথ বিকাল নাগাদ পার হলাম একটি বড় শহর। নাম তার নদীয়া। 
গঙ্গা নদীতে জোয়ারের জল পৌঁছায় বড় জোর এই সীম! পর্বন্তই। দেখ! দিল 
প্রবল ব্যাত্যা এর পর। নদীর জল এমন ফু*সে উঠল যে শৌকা টেনে ডাঙায় তুলে 
নিয়ে বাধ্য হলাম তিন চার ঘণ্টা চুপ হয়ে অপেক্ষ! ক'রে চলতে। 

২ তারিখে পৌছলাম এসে হুগলী। কাটিয়ে দিলাম সেখানেই রা মর 
পর্যস্ত। ডাঁচর! খুব আদর বত্ব করল আমায় এ-ক*দিন। যত্বুকমভাবে আনন্দ 
উপভোগের আয়োজন কর! সম্ভব এ দ্বেশে করল সবই তা। বারকয়েক নদীর 
বুকে প্রমোদ ভ্রমণে বার হলাম আমরা । ইওরোপের সজী ক্ষেতগুলিতে যত- 
রকমের তরিতরকাবী উৎপন্ন হয় তাঁর সবগুলিই এ সময়ে পরিবেশন ক্র হল 
নানাপ্দ ত! দিয়ে বাকা ক'রে। খাওয়ানে! হল কয়েকরকমেন শ্কাল।ত, বাঁধাকপি, 
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আযসপরাগাসঃ মটরশুঁটি, এবং বিশেষভাবে জাপান থেকে আনা হয় যে ধরনের 
শিমের বীজস্ভাই ॥ ডাচরা তাদের এখানকার ক্ষেতেন্খাযারে ইওরোপে থাক! 
সব রকমের শাক, তবি-তর্কাগী ও ডাল ফলাতে উৎসাহ” হয়ে অতি যত্ব ও 
সংর্কতার সঙ্গে এখানে আবাদ ক'রে চলেছেন মেসব। তবে পারেননি এসত্বেও 
আর্টিচোক উৎপাদন করতে এখনো । 

দোসর! মার্চ হুগলী থেকে ব্দায় নিয়ে ৫ই এলাষ আৰার কাশিমবাজারে। 
পরের দিনই গেলাম মুর্পিদাবাদ । কৌযাধ্যক্ষের কাছে খোজ নিলাম, টাক] দেয়ার 
ব্যাপারে নতুন কোন নির্দেশ এপেছে কিনা নবাবের কাছ থেকে। আগেই 
জানিয়েছি, হঙিটির টাকা না ফ্মোর কারণ জানতে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাঠি়েছিলাম 
নবাবের কাছে এক চিঠি। ডাচ ফ্যাক্টরীগুজির পরিচালকও লিখেছিলেন এক 
চিঠি ওই লশে। তিনি তাতে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আমি নবাবের অতি 
পরিচিত লোক । এর পুর্বে আহ্মদাবাদে, দাক্ষিণাতেযর সেনা-শিবিরে এবং আরো 
অনেক স্থানে তিনি অনেক কিছু কেনাকাটা করেছেন আমার কাছ থেকে। 
এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে আগার হুসঙ্গত ব্যবহার প্রাপা। তাছাড়া তার 
মনে রাখা উচিত, আমি-ই হলাম একমাজ্ সওদাগর ধিনি ইওরোপের সেরা 
দুর্লভ সামগ্রীসমূহ নিয়ে আসেন ভারতবর্ষে । এক্ষেত্রে, যেহেতু তিনি নিজেই 
আমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছেন আমাকে সুতরাং আমাকে ক্ষুব্ধ মন নিয়ে ফিরে যেতে 
দেয়! তার পক্ষে উচিত হবে না আদৌ । এন্প করলে, আমার মত একজন 
স্থণামী ব্যক্তি অন্ধদের এই ব্যবহাবের কথ। জানিয়ে ছুর্লভ সামগ্রী নিয়ে এদেশে 
আসার ব্যাপারে অনীহ ক'রে তুলতে পারি তাদের সহজেই । কিন্তু না আমার, 
না পরিচালকের চিঠি, কোনটিই সমর্থ হুল ন! বাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে । 
তিনি যে নতুন আদেশ পাঠিয়েছেন তাতে মোটেই সন্তষ্ট হতে পারলাম ন| আমি । 
এতে বল! হয়েছে, যে পরিমাপ টাকার হুগ্ডি আমাকে তিনি দিয়েছেন তা থেকে 
যেন কুড়ি হাজার টাকা কেটে রেখে মিটিয়ে দেয় হয় বাকিটা! । নবাৰ আরে 
জানিয়েছেন, বর্দি এ টাক! নিয়ে আমি সন্তষ্ট থাকতে রাজী না হই তাহলে 
জিনিষগুলি ফেরত নিয়ে আসতে পাৰি তার কাছে গিয়ে । এ ধরনের পরিম্থিতি 
হৃির মূলে যে কাদের হাত রয়েছে তা বুঝতে আর অন্থবিধা হল ন! আমার । 

বর্তমান সম্রাট ওরঙজেব ছুজন পারসিক ও একজন বেণিয়ার পরামর্শে 
সওদাগরদের পক্ষে অতি ক্ষত্তিকর একটি বিধি চালু করেছেন কিছুদিন হল। এই 
বিধিটি হল, বিনিই ইওরোপ বা অন্তান্ত অঞ্চল থেকে ব্ত্বাদি বিক্রী করতে 
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এদেশে গ্রবেশ করবেন তিনিই বাধা থাকবেন সেগুলি নিয়ে সবার আগে 
দরবারে উপস্থিত হবার জন্য । স্থলপথ কিংবা জলপথ যেখান দিয়েই তাঁরা আহ্থন 
ন: কেণ, স্থানীয় শাসনকর্তা ওইরকম একথানি আদেশপত্র ধরিয়ে দেন ব্যবসায়ীর 
হান এবং সেচ্ছায়-ই হোক অনিচ্ছায়ই হোক বাধা করেন তাঁদের দরবারে হাজির 
হুনদে। এবার, ১৬৬৫*তে স্ুুরাট আসতেই সেখানকার শাসনকর্তা আমাএ 
হাতেও ধরিয়ে দিলেন ,এরকম একটি আদেশনাম!। পাঠিয়ে দিলেন দিল্লী বা 
জহানাবাদে সঅ(টেও কাছে। সম্রাট এদিকে দুজন পারসিক ও একজন ৰেণিঘ্ধার 
ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর কাছে বেচার জন্য নিয়ে মাস! রত্রপামগ্রীগুলি যাচাই 
ক'রে দেখার জন্য । পারমিক দুজনের একজনার নাম নবাব আকিল খান (আকিল 
খান মীর আসকারী )। তিনি ছিলেন উ€উজেবের ওয়জীর মারা যান ১৬৯৫-এ। 
সম্র'টের মূল্যবান রত্তাদির ভার ছিল তারই ওপরে। অস্থ জনের নাম মীর্জ 
মৃ্ভুম। প্রতিটি রত্ধেব ওপর কর ধার্ধ করাই ছিয তার,কাঁজ। আর 
নিহাল চাদ নামের বেণিয়াঁটির ওপর ভার ছিল রত্রগুলি ঝুট কি আদল, তাতে 
কোন রকম খু'ত আছে কিনা এসব পরখ ক'রে দেখার দাঞ্ষিত। 

বিদেশী রত্র ব্যবসায়ীয়া! কোন কিছু বিক্রীর জন্বা সম্রাটের কাছে উপস্থিত 
করার আগে নেগুলি দেখে নেয়ার অন্মতি লাভ করেছিলেন এ তিন জন। 
যণ্দও এজন ব্যবসানীদের কাছ থেকে কোন কিছু'ন! নেয়ার জন্য অঙ্গীকারশ্বদ্ধ 
ছিলেন তার", তবু বণিকদের লাভের গুভ পি'পড়েয় খেয়ে নেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার 
কোন ক্রটি ছিল না তাদের । যথেষ্ট লাভ করার মতে! কোন হ্বন্দর জিনিস কেউ 
নিয়ে এলে বাধা করতেন কম দ্রাষে সেটিকে বেচে দিতে তাদের কছে। বণিক 
তাতে বাজী ন! হলে সম্রাটের কাছে ত1 উপস্থিত করার বেলা শয়তানি কবে 
তার দাম ধার্য ক'রে বসতেন এরা প্রকৃত দামের আধা। এছাড়া! সম্রাট 
গুধঙজেবেরও রডের প্রতি ঝৌঁক নেই কোন, সোন-রপাই পছন্দ করতেন 
বেশি। সম্সা্টের (ওজন ) উৎসবের দিন দরবারের রাজ! ও আমীররা জশাকালে। 
উপহার দিয়ে থাকেন তাকে । বদ্দি এগ তার! বত্বাদি সংগ্রহে বার্থ হন, দেন 
তবে সোনা-যোহ্ত । সোনা-মোহরের চেয়ে রতি অনেক বেশি মর্ধাদা পূর্ণ 
উপহার হলেও আগেই বলেছি সআাট রত্াদির চেয়ে সোন!-রূপাকেই মূল্য দন 
বেশি। এই উৎপবাহুষ্ঠানের আগে আগে তাই অদংখ্য হীরা, চুণী, পান্না রাজ. 
রত্তাগার-অধ্যক্ষ বিক্রীর জন্য জম! দেন নির্দিষ্ট কতক ব্যবসায়ীর কাছে। রাজ! 
ও আমীরর|। তাঁর জিনিস কিনেই তাকে উপহার দেন আবার । এই পন্থায় 
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সম্্ঃটের রক্ত দি যেমন অ বার সম্রাটের কাছেই ফিরে আপে, তেমনি মাঝ থেকে 
পেয়ে যান তিনি তার কাম্য সোনা-রূপা বা অর্থ। 

র্র-ব্যবসায়'দের ক্লোগ করতে হয় আরো একটি অস্থৰধা। সমট কোন 
এড াথ্র দেখার পর সেটিকে অর জেনেশু.ন কি“তে চান না কোন রাঁজ ব' 
আমীএই। তাছাড় সমআাট নিযুক্ত ওই তিন মূল্য নির্ধ:রক বত্'দি যাগাই-বিচার 
কবেন তাদের বামভবনে বসেই। ব্যবসায়ীকেই বয়ে নিলয় যেতে হয় সেগুলি 
তাদের আবাসে। সেখানে সেগুলি প€খ ক'বে দেখার জন্য রয়েছে কষেকজন 
বেণিয়া। এদে: কেউ বা হারা, কেউ বা চুণী, কেট বাপান্ন'ঃ কেউবা মৃক্কা 
বিশেষজ্ঞ । পরখ করার সময়ে এর! প্রতিটি বড়ের ওজন, উৎকর্ষতার মান, 
দৌধক্রটি, রঙ ইত্যাদি রাঁখেন সব কিছুই লিখে। তারপর কৌন ব্যবসায়ী ষণ্দ 
সেগুল নিয়ে রাজা, শাহজাদ| ব' স্থবাদারদের কাছে য'ন, এব যু'গয়ে দেন তাদের 
তিনি নিয়ে শাদা যাবতীয় সামগ্রীর খুটিনাটি বিবির ও মূলা। আর মূল্য 
জানবার বেল ছুরভিসদ্ধিমূলক ভাবেই জানান তা প্রত মূল্োর অর্ধেক ক'রে। 
এই বেণিপায়! ইহুদীদেক চেয়েও হাজার গুণ নিকৃষ্ট । যে কোন ধরনের ছলাকলা 
ও বাকচাতুরীতে তাদের চেয়েও অধিক কৌশলী । বিশেষ ক'রে বখন তাঁরা 
কারে' ওপরে শোঁধ নিতে চ'য তখন তো! কথাই নেই । 

আমি যখন জহানাবাদ পৌছলাম উপরোক্ত তিন মান-নির্ধারকের একজন 
এলেন আমার কাছে। জানালেন, আমি যে সব সামগ্রী নিয়ে এসেছি সেগুল 
সম্ত্রটকে দেখাবার আগে তাঁকে য।চাই ক'রে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সম।ট। 
এদের বিশেষ নজর ছিল আমার নিয়ে আসা সামগ্রীগুলির ওপর । মঙ্লবে 
ছিলেন, সমর জহা'নাবাদে উপস্থিত ণ! থাকলে, সেগুণল নিজেরা কিনে নিয়ে 
পরে স্থুবিধংমতো। সম'ট ও অন্যান্যদের কাছে বেচে লাভ ওঠানোর জন্য । তবে, 
তাঁদের এধরনের চেষ্ট অবশ্য ব্যর্থ হত, কেননা, আমি কিছুতেই রাজী হতাম 
ন! তাতে। 

যাই ছোক, পরের দিন তাদের তিনজনেই একের পর আর দেখ' করতে এলেন 
আমার সাথে । অন্থান্থ সামগ্রীর সঙ্গে এনেছিলাম আঙি ন্যাসপাতি আকারের 
নটি বড়ো মুক্ত দিয়ে তৈরি একটি দর্শনীয় পুষ্প স্তবক। এই মুক্তাগুলির মধো 
যেটি সবথেকে বড় তার ওজন তিরিশ ক্যারাট, আর যেটি সব থেকে ছোট তার 
ওজন যোল ক্যারাট। ছিল ন্যাসপাঁতি আকারের আরো! একটি বড় মুক্ত] । 
পঞ্চায় ক্যারাট ওজন ভার। এর! কিনে নিতে চাইলেন বিশেষ ভাবে এনুটি 
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আমার কাছ থেকে। কিন্তু মোটেই আগ্রহ দেখানাম শা আমি) শ্তবকটি 
নিছ্েন শেষ অবধি সম্ট ই। বড় মুক্তাটির বেল! যখন তার! দেখল আমি 
কিছুদতই সেটি তাদেকু কাছে বেচন্তে রাঁজী নই, আমার নিষষেকাপ! সামগ্রণগুলি 
সম“টকে দেখানোর আগে দেখাই যা ভার মামা (এবং ওয়জীর ) জাফর 
খ'সকে, তখন সুকৌশলে তাঁর ৰাবস্থ' করলেন । তিনি দেখার পর ফিরিয়ে দিতে 
চাইলেন ন' সেটি আর। ধললেন, সেটির কথ! যেন অম্স'টকে না জানাই আমি । 
সমটের সমতুল দাম দিয়েই এটি নেবেন তিনি আমার কাছে থেকে । প্রক্তপক্ষে, 
এটি নিক চাইছিলেন তিনি সম্রঃটকে উপহার দেযার জম ই। 

আমার নিয়ে আম" সামগ্রীগ্থলি থেকে সম্রাট তার পছন্দমতো যা কিছু কিনে 
নেদাঁর পর, বাঁকিগুলি থেকে “কনে নিলেন কয়েকটি গার খানও । এছাড়া সেই 
ৰড় মুক্ত'টি তো! আঁগেই বাছাই করেছেন তিনি। কিন্তু দ্িনকয়েক পর যখন 
তার কাছ থেকে বাজীনাঁমা মত আমার প্রাপ্য আনতে গেলাম, 7 শুজাটির 
বেল! দিতে চাইলেন স্বীঞত দামের চেসে দশ হার্জার টাঁকা কম। ওই ছুই 
প'্সিক ও বেণিয়াটি আমার প্রণ্ত বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে ইতিমধ্যে তাকে 
জানিয়েছে, যদি এটি তাঁধের কিনে নেয়ার ইচ্ছা থাঁকত তবে আমি এখানে আসার 
সঙ্গে সঙ্গেই এটিকে নিয়ে নিতে পারত তার! তার শ্বীরুদ দামের চেয়ে আট থেকে 
দশ হাজার টাকা কমে। তাদের কথ! সর্বৈব মিথ্যা হলেও তার দ্বারা প্রভাবিত 
হলেন জাফএ খ*ন | বললেন, যদ নতুন বল! দামে সেটি বেচতে বাজী না 
থ'কি তাহলে ফিরিয়ে নিতে পারি সেটি । তাই করলাম শেষপর্যন্ত আমি। 
তার একটি বিশেষ কারণ, কিছু উল্লেখযোগা সামগ্রী নিয়ে যেনে চইছিলাঙ 
আযি শায়েন্ত' খ'নের জন্য । যদি জহানাবার্দে আসতে আমাকে বাধা করান' 
হ- তাহলে সবার আগে যেতাম আমি তার কাছেঈ। এ নিয়ে অ্বরাটের 
শাননকর্তার সঙ্গে করেছিল'ম সে সময়ে যথেষ্ট যুক্তিতর্ক । তার আদেশ শাকচের 
জন্ত চার মাসে'৪ ওপর বৃথা চেষ্টার পর অনন্তোপায় হয়েই রওল' হয়েছিলাম শ্ষে 
অবধি সম্রাটের কাছে আসার জন্য । পাছে আমি অন্ত কোথা ৭ চলে বই এই 
আশঙ্কা তারা জালোর পর্ধস্ত পনের জন অশ্বারোহী দিয়েছিলেন সে-সময়ে 
আমার সঙ্গে। 

দিল্লী থেকে যাত্র। করলাম এরপর আমি বাওলায়। মান-নির্ধা৭ক তিনজন তো 
ছিলেন চটে লাল হয়েই। জাঁফর খানও যে আঁবার প্ররোচিত ক'রে তুললেন 
তাদের, নেই এতেও কোন সঙ্গেহ। সৃক্তাটি না পেয়ে তিনি? মৃখিয়ে উঠলেন 
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আমার ওপব প্রতিশোধ নেয়ার জন্ত । ফলে শ।য়েস্ত! খানকে তার! লিখলেন, আহি 
কতক রত্রসামগ্রী নিয়ে চলেছি 'তাকে দেখানোর জন্য, এবং শ্রাছে তার মধ্যে 
অতি হুন্দর একটি মুক্তা ৪। ওই মুক্তাটি বিক্র' করেছিলাম" আমি জাফর খাঁনের 
কাছে। বখন তিনি ধরতে পারলেন যে সেটিণ জন্য তার কাছ থেকে দশ হাজার 
টাক! বেশি নেয়ার চেষ্ট করছি খন ফিরিয়ে দিলেন সেটিকে । অন্থ।ন্ত লামগ্রী- 
খুলির দীম সম্পর্কেও এই রকম লিখলেন তারা । আমি সামগ্রী'গুলি শায়েস্ক। 
খানের কাছে বেচে হুপ্ডি নিয়ে চলে আপার পর পেলেন তিনি তাদের সেই চিঠি। 
ফলে তিনি আমার প্রাপা থেকে চাইছেন এভাবে কুড়ি হাজার টাক কেটে রাখতে 
এখন | শেষ পর্যস্ত একে কমিয়ে কেটে রাখতে চাইলেন তিনি দশ হাজার টাকা। 
অনম্যোপাধ হযে সন্তষ্ট থাকলাঞ সেই টাকা নিয়েই। 

শায়েস্তা খাঁন (তার ছেল্লকে ) উপহার দেয়ার কথ' বলেছি আগেই। 
এ ছাভাও” এ'যাঁজা উপহার দিতে হয়েছিল সআটকে, নৰাব জাফর খানকে, 
ওউঙেজেবের বোন গ্ধান বেগধের থে'জান্ে, প্রধান কোধাধাক্ষকে, এবং 
কোধাগারের কমদের। এখানে উল্লেখযোগ্য, সম্রাটের সঙ্গে কেউ দেখা করতে 
চাইলে সবার আগে ভিগোস করা হুষ সমাটকে তিনি যে পবসামগ্রী উপভাঁর 
দেবেন সেগুলি কোথায়? যাচাই ক'রে দেখা হয সেশ্খলি তাঁকে উপগার দেয়ার 
যোগা কিনা? শৃগ হাণ্তে তার শ্মুখে উপস্থিত হবার ছুংদাংস রাখেন না 
কেউই । আর, তার সাক্ষাংলাভের সন্ম।নটি মর্জন করতে হয় না মোটেই ক্ছু 
কম খরচ। জহানাবাদ পৌছবার পর ১৯৬!শত্র ১২ই সেপ্টে গেলাম আমি 
তার সঙ্গে দেখা করতে । এজন্য তাঁকে যায! উপহার দিতে হল সে খ'তে খ:চ 
হল আমার সর্ধ-পাকুলোে ১২,২১৯ লিভর (৮,*৭৯১/৩ টাকা )। সআটের 
মাম! (ও ওয়জীর ) জাফর খানকে উপহার দিতে ৰ্য় হল আমার ৩১৭৫, 
লিভর (২৩০* টাকা )। প্রধান ফোষ'ণ্যক্ষকে উপহার দিতে ৭২৭ লিভর 
(৪৮* টাকা)। সআটের কোষ গারের কর্মীদে: ও যারা কোষাগাঁর থেকে 
টাকার থণ্ল বয়ে আনল তাদের দিত হল ২** টাকা বা ৩০* লিভর। সম্টের 
বোন প্রধান বেগমের খোঞ্জাকে উপহার দিতে বায় হয় ২** লিভর ( ১৭৩১/৩ 
টাক1)। এছাডাও দিতে হয়েছে ছুই খান-এর (জাফর খান ও শায়েস্তা খান ) 
বাসভবনের নায়েবদের। প্রাসাদের বিভিন্ন ফটকের রক্ষী*প্রধ'নদের । এবং 
ধারা ছুবার সআাটেএ ও তার বোনের তরফ থেকে ও একবার জাফর খানের তরফ 
থেকে সম্মানী পোঁশাক বা খিলাত বয়ে এনেছে '্তাদের। এজগ্ সর্বসাকুল্যে বায় 
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করতে হয়েছে আমাকে ২৩১৮৭ লিভর ( ১৫,৪৫০ টাক1)। ( এক্ষেজে বাবসাতে ও 
এরূপ লীভ হওয়া দরকার য। থেকে পুষিয়ে যায় এই খবচ-খরচ' )। 

এ এক অতি *নির্যম বাণতব। প্রতপক্ষে, তুবস্ব, "পারস্য ও ভারতের 
গাজারাজভাদের দরবারের সঙ্গে ব্যবম! কথার আকাজ্ষ থাকলেঃ যথেষ্ট উপহার- 
সামগ্রীর সংস্থান না ক'রে আদপেই ঝৌকা উচিত পয় সেদিকে । এ ছাভাও, 
তাঁদের বিশ্ব'সতভাজন বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের সাহাব্য-দহযোগিতা লাভের জন্য ও 
চাই সর্বদা উদার হস্তে অর্থবিতবণ। 


নয় || স্ুরাট থেকে গোলকুণ্া যাবার পধ-পরিচয় 


গোলক প্রায় গিয়েছি আমি বারকয়েক। এবং বিভিন্ন পথ ধরে। কখনো 
মাগর পথে হরমূজ থেকে মঙ্তলিপত্তম এসে সেখান থেকে । কখনো আগ্র' থেকে । 
আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হিশদম্তাতের বিশিষ্ট গ্রবেশণাথ মবরাটে এপে পেখান হতে। 
এখানে বর্ণন। দিচ্ছি শেষোভ' পথটিএই । ওই সঙ্গে আগ্র! থেকে দৌলতাবাদ হয়ে 
যে পথটি গেছে শোনাৰ সেটির কথাও প্র'সঙ্গিক ভাবে । গার শোনাৰ সেই সাথে 
অন্তান্ত বারের কথ। বা? দিয়ে শুধু ১৬৪1 ৪ ০৬৫৩ ভ্রযণ-বৃত্বাস্ত। 

১৬৪৫-এর ১৯ জাঁয়ারী করলাম সেব্ডাত্রায় হুরাট ত্যাগ । তিন কোশ 
এগিয়ে প্রথম তাবু ফেললাম কমবাড়ি (খুমবারিয়া)-৫1 এরপর ন-কোশ 
এগিয়ে বরনোলি ( কতক মানচিজে বরদোলি ৰা পনোলি রূপে উক্ত)। তারপর 
১২ কোশ পার হয়ে বিয়ার-এ ( ভিয়ারান্তি)। পরে ১৬ কোশ পার হয়ে এলাম 
নবপুর (নাবায়ণপুর )। আগেই জানিয়েছি, সার! পৃথিবীণ্ে একমাত্র এখানেই 
জন্মে কপ্তরী-স্থবান থাক! সেরা চাল। এখান থেকে ১৮ কোঁশ এগিয়ে গেলে 
রিস্কুলা। আবে ৮ কোশ গেলে পিপেলনার ( পিম্পলনের )। তার ১৭ কোশ 
পর নিষপুর (নামপুর )। আরো! ১৪ কোশ পর পতন (পতন!) সেখান 
থেকে ১৪ কোশ এগোলে *সকৌবা (সকোরা)। তার দশ কোশ পর বাকেলা 
€ গয়কলা)। আরো দশ কোঁশ পরে দিদর্গাও ( দেবর্গা ও )। সেখান থেকে দশ 
«কাশ এগিয়ে দৌলতাবাদ । 
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দৌলতা বাদ মুঘল সাস্ ্'জোর একটি সের! দ্বর্গ । চারিদিকে খাডা ঢাল থাকা 
একটি পাহাড়ের ওপর এটি রি । প্রবেশ পথটি এতই সংকীর্ণ যে একটি ঘোড়া 
বা উটের বেশি যেতে পা8ধ না! একবারে। শহরটি পাহাডেনই ৫গাড়ায়। হ্থদৃঢ 
দেয়াল ঘেহো। বিজাপুর ও গোলকুগ্'র বাজার! বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীন হলে 
মুখলদের হাতঘঁড। হয়ে যাঁয় এ শহর ও ছুর্গটি। তারপর, জহাঙ্গীরের আমলে 
আবার দখলে আন' হল এটিকে কুট-কৌশলের নীতি অছ্গুলরণ'ক'বে। পরে বিনি 
শাহ-জহনি নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন সেই স্থুলতান খুরমকে এজন্য সৈগ্যসহ 
দক্ষিণাত্যে পাঠালেন পিতা জহাঙ্গীর। তার সেনাধ্যক্ষদের মধো ছিলেন 
শায়েস্ত। খানের শ্বশু আপদ থংন। তিনি শাহজাদাকে কোন কিছু বলার দরুন 
হুজাদ' এ চটে গেলেন যে কখলে" দ্বোর গোড়ায় রাখ' তার পাপোষ ৰা চটি 
তুলে এনে তা দিয়ে তার মাধায় পাচ-ছ-ঘ মারার হুকুম। ভ'রন্বর্ষে এটিই হুল 
চরম অসম্মন? এপ্পর কারো পক্ষে সম্ভব নয় আর লোক নমাজে মৃখ দেখানে!। 
পুরোটাই কিন্ত সঁজানে। আগলে ।* লোকচক্ষু ফকি দেয়ার জন্ট, বিশেষ ক'রে 
শাহজাদার সৈন্যবাছিনী মধ্যে য্দ বিজাপুরের রাজার কোন গুপ্চচর থাকে তাঁদের 
চোখে ধুলো দেয়ার জন্যই কর' হয়েছিল এটি । এর ফলে চারদিকে ক্রু রটে গেল 
আপদ আলীকে এভাবে অসম্ম/ন করার খবর । পৌছল তা বিজাপুরের রাজার 
কানেও। এ ঘটনার পর আসদ আলী হাজির হলেন বিজাপুরের বাজার কাছে 
তার আশ্রয়ের জন্য। তীক্ষ দৃর্দৃষ্টি না থাকার দকন তাদের কুট কৌশল ধরতে 
পারলেন না রাজ । আদ্দ খানকে বিশেষভাবে সংবর্ধণা জানালেন তিনি, 
দিলেন আঁপন ছত্রছাধায় নিরাপদ আশ্রয়ের গ্রতিশ্ররতি। বাঁজা তাকে কোনরকম 
সঙ্গেহ না! ক'রে ভালভাবে গ্রহণ করেছেন দেখে আপদ খান শ্ুযোগ বৃঝে এক- 
সময়ে চেয়ে বসলেন তার কাছে অধিক নিরাপত্তার জন্য সপরিৰারে ছুর্গ মধ 
অশ্রয়। সপরিবারে বলতে তার বারোজন পত্রী এবং সেই অন্থুপাতে অস্থান্ত 
পরিজন ও চাকরবাকর ৷ বাজ দিষ্েন সে অনুমতি । 
আপদ খান ৮।১+টি উট নিয়ে প্ররেশ করলেন ছুর্গে। প্রতিটি উটের পিঠে ছুটি 
ক'রে কজাওয়াঁল বা ঘেরা ভু্ল। যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পার 
সেজগ্/ এগুলিতেই মেয়েদের বয়ে নিয়ে যাওয়! চলিত রীতি । কিন্তু মেয়েদের 
বদলে দুর্গ মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল এগুপলিতে ক'রে সৈনিকদের | প্রত্যেক শুতরি 
ৰা উট চালকও ছিলেন আনলে একজন ক'রে মৈনিক। ফলে ছূর্গ মধো থাকা 
অ-প্রন্ত সেনাদের অনায়াসে হত্যা ক'রে দখল ক'রে নিল তারা! সেটিকে । সেই 
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থেকে রয়েছে সেটি মুঘলদেরই অধিকারে । অনেক গুলি উন্নত ধরনের কামান আছে 
বর্তমানে এ ছুর্গটি মধো । গোলন্দাজরা সাধারণত: ইংবাঁজ ব' ড'চ। ছুর্গটির 
চেষেও উচু আরো এক্রটি ছোট পাহাঁড সেখ'নে থাকলেও দুর্গটিকে পাও না হযে 
সেখনে যাওয়] বেশ ছুঃসাধা। 

দৌলতাঁবাদ থেকে উংড'বাদ চার কোশ। 

আগে ছিল এটি সাধারণ এক গ্রায় । উষ্ডজবই শহরে বুপাগ্জিত করেছেন 
একে । তবে দেয়াল ঘের' নয়। ছু"কোশ আয়তনের একটি হৃদ রয়েছে এখানে । 
গ্রামটি ছিল তারই কূলে। জলের সুবিধা থাকাও দরুন এবং গুবঙজেবের প্রথম 
পত্বী তথ! তার সম্ভানদের জননী এখানে যারা যাঁধার দরুন তার শ্বৃতি রক্ষার্থে ই 
পরিণত করা হয়েছে এটিকে শহরে । হ্ুদটির পশ্চিষ্ষ কিনারায় সমাহিত করা 
হয়েছে তাকে । সম্পট তৈরি করিয়েছেন সেখানে অন্পপম সমাধি-সৌধসহ একটি 
মস্জদ। গড়েছেন একটি ভাল সরাইখানাও। বিরাট অর্থবায় "হয়েছে এই 
মসজিদ ও সৌধটি তৈরি করতে । পুরোটা ই তার শ্বেত'মূর্ধর দিয়ে আবৃত । 
আনাতে হয়েছে ত! লাহোর থেতঃ শকটে (মনে হয় এ তথ্যটি ভুল। সম্ভবতঃ 
আনানে' হয়েছে এগুলি রাজপুতানার আল ওয়র, যোধপুর বৰ জয়পুর অঞ্চল থেকে। 
তাজমহলের শ্বেত মর্মরগুলি আনানে' হয়েছিল মকতোনার খনিগুলি থেকে। 
গুরঙজেবের তৈরি এই শ্বৃতি সৌধটি 'ভাজমহলেরই একটি ছোটখাটো সংস্করণ । যার 
মবদেহ এখানে সমািত রয়েছে সেই জইনাবাদী শুড:জবের পত্রী নন, রক্ষিতা )। 
শকটে এ পথ পাড়ি দিয়ে পাথরগুলিকে এখানে নিয়ে আসতে লেগেছে চর মাস 
ক'রে সময় । একদিন স্থরাট থেকে গোলকুণ্ু! যাবার পথে ও, াবাদ থেকে পঁ।চ 
বিরাম-স্থলী পরে দেখার সুযোগ হল আমার ৩** শকট বোঝ।ই এ ধরনের মর্মগ। 
যে শকটগুলি সব থেকে ছোট সেগুলিনে যোতা হয়েছিল ১২ ক'রে ধ'ড়। 

ওুরঙাঁবাদ থেকে পিপেলি (পিপরী) ৮ কোশ। শিপেলি থেকে গার 
( অমবাদ?) ১২ কোশ। ওুবর থেকে গুইসেমনের (গণশরগভী ) ১* কোশ। 
গুইমেমনের থেকে অস্তি (অই্টা) ১২ কোশ। অন্তি থেকে নরুয়ের ১৬ কোশ। 
সরুয়ের থেকে লেসোনা (লদোনা ) ১৬ কোশ। লেসোন! থেকে নাদোর (নান্দে ) 
১২ কোশ। 

নাদৌরের কাছে পার হলাম একটি নর্দী। গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে এ নদীটি । 
শকট প্রতি চার টাক! ক'রে দিতে হয় এখানে । এছাড়াও দরকার হয় শাসন- 
কর্তার অন্ষতি পত্র। নাদৌর থেকে ন কোশ গেলে পতোস্ত। (পততন্ত' )।, 
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পতোস্ত। থেকে দশ কোশ গেলে ককেরি €( করখেলী )। ককেরী থেকে দশ কোশ 
পরে সতপুব ( সাস্তাপুর )। সতপুব থেক ১২ কোশ পর দিভানাগ। সি চানাগ 
থেকে দশ কোঁশ পর সতনগর ( সতুলনগর )। এই সংতলগর থেকেই শুরু হল 
গোলকুগু' অধিপত্তির রাজ -এলাক। সংণগর থেকে ষোল কোশ এগোলে 
মেলুয়ারি | মেল্ুগারি থেকে বারো কোশ এগোলে গিরবলি। গিরবজ্ি থেকে 
চৌদ্দ কোশ এগোলে গোলকুপ্াা। হরাট থেকে গোলতৃপ্ড' পর্যন্ত এই লডকপথের 
দুরত্ব ৩২৪ কোশ। এপথ ধরে সেখানে পৌছতে লাগল আমার মোট ২৭ দিন । 
১৬৫৩ অব লেগেছিল আবে] পাচপ্দন বেশি । সেবার ৬ই মার্চ হ্ুরাট থেকে 
রওল] হয়ে পিপেলনার (পিম্পলনার ) পৌছলাম ১১ তারিখে । ধরলাম তাবপর 
ভিন্ন এক সডকপথধ বারো তারিখে সেই নতুন সড়ক ধরে এলাম বীরগাঁ 
( বীরগাও)। তেরো তারিখে ওমবেরাত ( উমাপুরাণ ব! উমিয়ানা )। চৌদ্দ 
তারিখে এক্সিকি তেনিটক ( অনকাঁইঈ-তনকাই )। এটি একটি স্ব দুর্গ । ছুই 
ভারতীয় রাজকুমারীর 'নামান্চলারে স্থানটি এই নাম। চারিদিকে খাঁড়া ঢাল 
থাকা এক পাছ।ভশীর্ষে এ দুর্গটি। ওপরে চডার জন্য শুধু য পৃবদ্দিকেই 
একটি সক্ক পথ। দুর্গের থে*"য়াল মধ্যে একটি জলাধার বর্তমান। রয়েছে 
৫€ শো লোকের অন্নদ,স্থাণের মতো চাষ-আবাদের বাবস্থাও। কিন্তু 
এটিতে স্নোদল রাখার জন্য সম।ট আগ্রহী না থ।কাধ ধ্বংল হয়ে চলেছে পড়ে 
থেকে থেকে। 

১৫ই মার্চ এলাম গেবৌলে । ১৬ 'ভারিখে লাজোৌব । একটি নদী বয়ে চলেছে 
এর পাশ দিয়ে। এর পুৰ কুলে, এক কামানের গোল দুরে রয়েছে 
এদেশের সব থেকে বৃহদাকাএ মন্দিরগুললর একটি। প্রচ তীর্ঘাত্রীর সমাগম 
ঘটে প্রতাহ মেখানে | ১৭ তারিখে এলাম গুরভীবাদ | ১৮ ভারিখে পিপেলগান 
€ পিপরী )। ১৯ তারিখে এমবের ( অদ্বাদ ), ২* তারিখে দেওগান (দেবর্গ[ও), 
২১ তারিখে প্তরিস (পথরী ), ২১ তারিখে বরগান (বুদ্দরগাও ), ২৩ তারিখে 
পালম। ২৪ তারিখে কণ্ডিয়ার (কন্ধার)। এটি একটি শক্তিশালী ছূর্গ। 
তবে, একটি পাহাড়ের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় এর একাংশ। ২৫ তারিখে 
গরগান। ২৬ তারিখে নগোৌনি (লোগী?ও )। ২৭ তারিখে ইন্দোত (ইনুর )। 
২৮ তারখে ইন্দেলভই (যেধলভোই )। ২৯ তারিখে বেগিভলি। এ ছুটি 
শ্বানের মধ্য-এলাকা দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট নদী । এটিই গোলকুণ্ড' বাজ 
ও মুঘল সাআাজোব মধ্য সীমানা । ৩৭ তারিখে সম্প-কি"্পেত (মস্দপেত )। 
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৩১ তারিখে মিরেলমোলকি-পেন্চ (মীর জুমলা কি পেন )। এপ্রিল মাসের 
গুথম দিনে গোলকু 211 

আগ্র। থেকে গোদকুপ্তা যেনে হলে প্রথমে উপস্থিত হে হবে (চতুর্থ 
পরিচ্ছেদে বল! সডকপথ ধণে) বু€হাঁনপুর | ভাঁরপর বুরহা-পুর থেকে দৌলতাবাদ । 
পীঁচ-ছয় বিরাম পর্বের বেশি নয় এ দুরত্ব । এরপর দৌলতাখাদ থেকে ওপরে বল! 
( ষেন্কান ) পথ ধরে গোলকু 211 

আরে! একটি পথ ধরে স্থরাট থেকে গোলকুত্ত। যেতে পাবেন আপনি । এ 
পথটি গেছে গোয়া ও বিজাপুর ভয়ে। গোয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলার বেলা খোনাঁথ 
তার কথা। 


দশ || গোলকৃণ্ড। £$ অতীত ও বমান 


সাধারণ ভাবে ৰলতে গেলে গোলকুণ্ডা রাজাটি উর্বর ও সচ্ছ্দ এলাকা । 
উৎপাদিত হয় এখানে স্থগ্রচুর চাল, গম, গবাদি পশু, ভেডা, মুরগি এবং দৈনন্দিন 
প্রয়োজনের আরো! বন সামগ্রী। অসংখ্য জলাধার থাকার জন্য মেলে গ্রচুব 
পরিমাণে ভাল ভাল মাছও। অতি বিশেষভাবে একজাতের সুগন্ধী মাছ যাঁর 
রয়েছে শুধু শিরর৫ধাড়ায় একটি কাটা, আর খেতেও ভারি চমৎকার (খুব সম্ভব 
চিলওয়া বা চলওয়! মাছ )। সার! অঞ্চলময় ছড়ানে! এই জলাধারগুলি সির 
ব্যাপারে মানুষের শিল্প ক্ষম'ত! অপেক্ষা! রয়েছে প্রকৃতির অবদানই বেশি। এগুলি 
সাধারণতঃ কিছুটা উচু এলাকায় অবস্থিত। দিষে নিলেই হল জল আটকানোর 
জন্য ঢালের দিকটিতে শুধু যা একটি বাধ। এই বাধগুলি কখনো কখনো আধ 
কোশ পর্যন্ত লম্বা। বর্ধাকাল পার হয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে জলঘারগুলিকে 
খুলে দিলেই হল ক্ষেতে চাষের জল যোগানোর জন্যে । জমির মালিকেরা বিভিন্ন 
দিকে খাল কেটে নিয়ে যায় সেই জল আপন আপন ক্ষেতে । 

এ রাজ্যের রাজধানী শহরটির প্রন্কুত নাম তাগনগর। কিন্তু হুরগটির নামা, 
সারে সকলেই উল্লেখ করে একে গোলকুপ্তা বলে। হুর্গটি এ শহর থেকে মাত্র 
ফুকোশ দূরে । রাজা বাস কবেন সেখানেই। ছুপকোশের মতো! পরিধি জুড়ে, 
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এ দুর্গটি। বড় সেনাদলের প্রয়োজন হয় একে প্রহর! দিতে। এই দূর্গরূপী 
শহর মধোই রাজা রেখেছেন প্রক্কতপক্ষে তার বাৰতীয় ধনরত্ব । উরঙজেবের 
সেনাবাহিনী ভাগনগর লুটপাট করার পর থেকেই সেখানকার বাজ-প্রাপাদ ছেড়ে 
এটিকেই তিনি পরিণত করেছেন বাজ আবাসে। বথাম্থানে শোনাঁৰ সেই 
অভিযান কাছিনী। 

আগেই জানিয়েছি, যে শহব্টির ন'ম ভগনগর সাধারণ লোকে তাকে ই বলে 
গোলকুপ্ড। | বর্তমান রাজার প্রপিতাম়হ তার এক অতি প্রিয়তমা মহ্ষীর 
অন্রোধে তৈরি করেন এ শহরটিকে। ওই মহিষীর নাম ছিল নগর ( গুকত পক্ষে 
ভাগমতী। ইনি ক্তৰ শাহ মহম্মদ বুলীর মহিষী ছিলেন না, ছিলেন প্রি 
রক্ষিতা । তারই নমাহুসাবে শহরটির নামকরণ কদেন কুতব শাহ। এটি গড়া 
হয়েছিল। ১৪৮৯ অগ্ন্রে। গোলকুণ্ড| হূর্গটি এখান থেকে সাত মাইল দূরে )। 
আগে ছিল এটি একটি প্রমোর্কানন। বাজার ভনেকগুল সুন্দর হুন্দর উদ্চান 
ছিল এখানে । তার পত্রী প্রায়ই তকে বলতেন, কাছে নদী আছে বে এ স্থানটি 
একটি শহর ও রাজঅ'ৰ।স গড়ার যোগা ঠাই। শেষ পর্যন্ত বাঁজা একটি শহর 
প্রতিষ্ঠা করলেন, প্রিয়তম! পত়ীর নামাছসারে নাম দিলেন তার ভাগনগর। 
-৬০৫৮/আক্ষাংশে এ শহরটি (প্রক্কৃতপক্ষে ১৭০ ২? অক্ষাংশ ও ৭৮০২৭ দেশস্তরে)। 
আশেপাশের অঞ্চল পুরো সমতল । অণচ শহব্টির গা ঘেসে আমাদের ফনটেনস্র 
মতো! অসংখ্য টিলা পাহু'ড়। শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিককার দেয়াল ছু*য়ে বয়ে 
চলেছে এবটি বড নদী । মহ্লিপত্তমের কাছ দিয়ে বাপ দিয়েছে গিয়ে 
বঙ্গোপসাগরে । ভগনগরের কাছে এনদীটি পার হুবাপ জন্ত রয়েছে একটি 
চমৎকার পাথরের সেতু । প্যারিসের কাছে থাক! পন্ট নেউফের তুলনায় কে'ন 
অ'শে কম হদর্শন নয় এটি (১৫৯২.এ কুতৰ শাহের তৈরি পুরানা পুল )। শহটি 
আকারে প্রায় অরলিন্দের মতোই । যেমন মজবুত ক'রে তৈবি, তেমনি খোলা- 
মেলা । অনেক গুলি সুন্দর ও চওড়া বাঁজপথ, ভারত ও পাব,স্তর সব কটি শহরের 
চেয়ে বেশি । বে বাধানো! নয়, ধুলো-বালিতে ভরা । ফলে বেশ অস্থাচ্ছন্দা দেখা 
দেয় গরমকালে । 

পেতুটির গোড়ায় পৌছবার আগে পার হতে হন কোঁশখানেকের মতো হা 
এক বিস্তীর্ণ শহরুতলি এলাক1। এর নাম ওরঙাবাদ (কারওয়ান শহরতলি )। 
বত ব্যৰসারী, দালাল, এবং শিল্পী-কারিগরের! বাম করে এখানেই। সাধারণ 
অধিবামীদেরও বান এলাক! এটিই। মুল শহর যধ্যে বাদ করে শুধু বিশিষ্ট গুনী ও 
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অভিজাতরা» র:জ*ভবনের পদস্থ কর্মচারীও ওয়জীর ও কাজীর এবং সেন. 
বাহিনীর লোকের! । বিদেশী বণিকদের সঙ্গে বাৎসারিক লেন-দেনের জন্ত ৰণিক ও 
দালালর! সকাল ১* বা ১১টা থেকে বিকাল ৪ বা «টা! পর্যন্ত আদে শহর মধো। 
তারপর ফিরে যায় গাঁত কাটানোর জন শহরতলিতে যেযার বাডি। এই শহর- 
তপিতে রঞেছে ৫-তিন্টি হুন্দর মসজিদ । আগগ্কদের বাত-কাটানোর সমন্তার 
সমাধান করে এবাই।' রয়েছে কাঁছে পিঠে কয়েকটি মন্দিরও। শহও থেকে ছু্গে 
যাবার পথ চলে গেছে ওই শহুরতলিটির মধ্য দিয়েই। 

সেতুটি গার হছণেই মোজাস্বজি পড়বেন আপনি একটি চওড়া বাস্তায়। এ 
বাস্তাটিই চলে গেছে দুর্গে, বাঁজ-প্রানাদের দিকে । ডানদিকে দেখা বাৰে দরবারের 
কতক আমীরের বাজি, চাঁরপাচটি সরাই। প্রতিটি সাই দোতলা । প্রতি 
তলায় রষেছে একটি +ঃরে মহাকক্ষ ও অনেকগুলি প্রবোষ্ঠ। রেশঠা্তা সেগুলি। 
রাস্তার শেবপ্রান্তে দেখ! যাৰে একটি বিশাল চতুক্ষ-শেঁত্র। তাঁর কাছেই রাজ- 
আবাসের একটি দেঁয়াল। মাঝে তার একটি অলির্ণ &. জনসাধারণকে দর্শন 
দেদার আকাজ্ষা দেখা দিলে এখানে এমে বছেন বাজা। প্রাসাদের মূল ফটকটি 
এই চতুফ-ক্ষেত্রের দিকে নয়, অন্য ছিক। সেই ফটক দিয়ে ভেতরে গেলে 
প্রথমেই দেখতে পাঁবেন দরদাল'ন থেএ বিশাল এক অঙগন। প্রানাদ-ক্ষারা 
প্রহর! দিয়ে চলে এই দরদালানে ধীড়িয়ে। এটি পার হয়ে গেলে পাবেন আপনি 
একই রকমের দরদালান ঘেরা অ'রেকটি অঙ্গন। রষেছে সেখানে সমল ছা 
সহ কয়েক শারি সন্দর কক্ষমালা। এগুপ্রির ওপরে এবং প্রাসাদের ওপরে রাখা 
হয় হাতিগুলিকে। রয়েছে সেখানে হুন্দর সুন্দর ব'গান এবং বড় বড় গাছও। 
দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় এই তেবে যে সৌধম[লার খিলানগুণ কি ক'বে 
বয়ে চলেছে এই বিশাল ভার । দেখলে যে কোন লোকের মনে হবে, হ্যা, ঘত্যিহ 
এক রাজ-প্রালাদ বটে। | 

প্রায় পঞ্চ'শ বছব ধরে, শহরটি মধ্যে 2 মাপ করে চলা হচ্ছিল একটি মন্দির 
(মা মসজিদ )। সম্পূর্ণ হলে এটি হয়ে উঠত সার' ভারতের ঘেরা জষ্টবা। 
পাথরগুলির আকার পীতিষতে! অবাক হয়ে দেখার মণ০1। প্রার্থনা জানানোর 
গর্ভস্থানটি এরূপ বিরাট আকাবের একটি পাথর এুঁদে তৈরি করা হচ্ছিল যেটি 
আনতে ৫** থেকে ৬০* লোকের একটানা ভাবে কাজ করতে হয়েছে পুরে পাঁচ 
বছর । আর, তার চেয়েও বেশি সঃয় বার করতে হয়েছে, যে ধরনের বাহনে ক'রে 
আন! হয়েছে তাতে এটিকে তুলে এই মন্দির পর্যন্ত নিয়ে আসতে। তাদের কাছে 
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শুনেছি, ১০০টি ষাঁড় নাকি নিয়োগ করতে হয়েছিল এটিকে টানার জন্য । কেন 
এচ এখনো অসমাপ্ত পড়ে আছে পরে জানাব সেকথা । বর্দি স্থসম্পূর্ণ করা হাত 
“বে শুধু ভারতের নয় সারা এশিগার মহৎ স্থাপত্যকীনত্তি রূপে পরিগণিত হতে 
পারত এটি। 

শহরের যে দিকটি দিয়ে মস্থুলিপত্তম যাবার পথ, রয়েছে সেদিকে দুটি 
বিশাল জলাধার । প্রন্চ্যেকটির পরিধি প্রায় এক কোশের মতে! (হুসেন সাগর 
ও মীর আলম। প্রথমটির আয়তন ৮ বর্গমাইল। দ্বিতীয়টির পরিধি ৮ মাইল )। 
রাজার গমোদ ভ্রমণের জগ্ত বয়েছে তাঁর বুকে কতক হুঅলংকৃত নৌকা । তীরে 
তার অনেকগুলি হুন্দর স্বন্দণ আবাস। দরবারের প্রধান কর্মচারীদের । 

শহর থেকে তিন কোশ এগিয়ে দেখ! পাওয়া যাৰে একটি অতি হুন্নরশ্দশন 
মসজিদের । তারই প্রাঙ্গণ মাঝে রয়েছে গে!লকু গ্তার রাজাদের সমাধি-ম্মারক | 
সমাগত দরিদ্রদের প্রন দিন বিকাল চারটের সময় বিতরণ করা হয় এখানে 
পোলাও ও কুটি। পত্যকাধের দৃর্টি-নন্দন কিছু দেখার আকাজ্ষ। থাকলে, কোন 
উৎসবের দিনে এই মমাধি-স্মারকগুলি দশন করতে যাওয়া-ই উচিত হবে আপনার । 
ওই বিশেষ দিনগুলিতে মূল্যবান কাপ ট বিছিয়ে রাখা হয় এগুলিতে সকাল থেকে 
সন্ধ্যা অবি। 

শহরটির শান্তি-শৃঙ্খল! বজায় ও পুলিশী ব্যবস্থা সম্পকে যন্টুকু যা লক্ষ্য 
করার যোগ হয়েছে আমার ত শোনানো যাক একটুখানি । কোন বহিরাগত 
শহুর-ছ্বার প্রান্তে উপস্থিত হলে প্রথমেহ সংর্কভাবৰে পরখ করে দেখা হয় তার 
মালপত্র । দেখ হয়, যেসব সামগ্রী এ রাজ্যের শুষ্ক-আয়ের প্রধান উৎস, যেমন 
লবণ, তামাক ইত্যাদি তা তার সঙ্গে আছে কিনা । এমন কি প্রবেশ অঙ্গমতি 
দিতে এক বা দুর্দিন দেবি করাও হয় অনেক সময়ে । এব্যাপারে, ফটকের দায়িত্বে 
থাকা সাধারণ বক্ষীর1 বিষয়টি প্রথমে উপস্থিত করেন তাদের বিভাগীয় প্রধানের 
কাছে। তিনি আবার লাক পাঠান দারোঘ-এর কাছে। প্রায়ই দেখা যায়, 
দারোঘ রয়েছেন কর্মব্যস্ত কিংবা গেছেন কর্মোপলক্ষে শহরের বাইরে । কখনো বৰ 
দেখা যায়, যে সৈনিকটিকে পাঠানে' হয়েছে সে উপযুক্ত উপরি আদায়ের জন্ত তার 
কাছে না গিয়েই বলছে দেখ! পাওয়া গেল না তার। ফলে এমব ঝঞ্চাট পার 
₹তে স্বভাবতই এক ৰা ছু্দিন দেরি হয়ে যায় নৰাগতরদের । 

প্রাসাদের 'ঘর-দেয়ালের লাগোয়। উচু অলিনাটি থেকে পুরে! দেখা বায় সমৃখের 
চতু্ষ“ক্ষেটিকে । আর আগেই বলেছি, বাঁজা এখান থেকেই দর্শন বা সায়” 
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বিতরণ করে থাকেন সাধারপকে। উৎস্থক জনসাধারণ বা দর্শনগ্রার্থীরা 
সাধারণতঃ এসে ঠাই নেয় অলিন্দটির সামনাসামনি ওই চতুফে। অঙলিন্দের ঠিক 
নুমুখ ভাগটি প্রাসাদ-দেয়াল পর্বস্ত দীর্ঘ তিন সারি দড়ি সংকগ খাট দিয়ে ঘেরা । 
রাজা আহবান না করলে কাউকেই তার কাছাকাছি হতে দেয়! হয় না ওই ঘের 
ভিডিয়ে। দর্শন ও স্যায়বিতর্ণের বিশেষ দিনগুলি ছাঁড়া অন্য সময়ে অবশ্য সেখানে 
থাকে না ওই ঘেরগুলি। ঝ$জার সুমূখে হাজির হবার জন্য একটি পথ বাখ' 
হয়ে থাকে অলিন্দের কাছটিতে। তার দুপাশে দুজন সৈনিক একটি লম্ব। দড়ির 
দুপ্রান্ত ধরে সেটি দিয়ে আগলে রাখে পথটিকে। কাছে আসার জন্য রাজ! 
কাউকে আহ্বান জানালে দি নামিধে তাকে ছেড়ে দেয়! হয় পথ। একজন 
রাজ সচিব অলিন্দের শিচে চতুষ্ষ মধ্যে ধাভিয়ে 'আবোদক গ্রহণ ক'রে চলেন 
সাধারণের কাছ থেকে। পাঁচ-ছটি আব্দেন জম! পড়লেই তা ভরে দেন অলিন্দ 
থেকে ঝুলিয়ে দেয়! একটি থলির পেটে । বাজার পাশে %া/ডয়ে থাফা! একজন 
খোজ! সেটিকে দড়ি ধরে টেনে ওপরে তুলে নেয় তখন, পেশ করে বাঁজার কাছে। 

প্রধান আমীররা পাল! ক'রে প্রাসাদ পাহারা দেন গ্র্তেকে এক এক সপ্তাহ। 
এই পাল! শুরু হয় সোমবার থেকে । আমীরদের মধ্যে কেউ কেউ্পাচ 
থেকে ছ হাজার পর্যন্ত অশ্বীরোহীর নায়ক। থাকে শ€বের প্রান্ত থিরে তাঁবু গেড়ে 
ধেখানেই । যখন প্রহরার পাল! পড়ে তখন তাতে যোগ দিতে ঘায় নিজ 
নিজ আবাম থেকে । তবে ধাত্রা শুকুর আগে একস্থাণে জড়ো! হয়ে সারিব 
ভাবে কদম ফেলে সেতু পার হযে এগিয়ে চলে প্রাপার্দের দিকে । জমায়েত হয় 
গিয়ে অলিম্দের সামনে থাকা চতুষ্ষে। যাবার বেলা দেন! মিছিলের পুরোভাগে 
থাকে ১ থেকে ১২টি পর্যস্ত হাতি । এর সংখ্য! নির্ভর করে আমীরের পদমর্যাদার 
ওপর। কতকের পিঠে থাকে হাওদা বলানো। অগন্থদের পিঠে শুধু যা লোক, 
বয়ে নিয়ে চলে পত্তাকার মতো কিছু একট! । 

হাতির পিছে থাকে উট । জোড়ার জোড়ায়। তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যস্ত 
কখনো!। প্রত্যেকের পিঠে জিনের ওপর একটি ক'রে ছোট সরু কামান 
(কাঁলতেরিন )। পুচ্ছবদ্ধের কাছে মশাল হাতে একজন ক'রে গোলন্দাজ। পরনে 
তার অনেকট] পাতলুনের মতে! পা থেকে মাথা পর্যন্ত দীর্ঘ চামড়ার পোশাক । 

এবপর থাকে শকট। এগুলিকে ঘিরে হেঁটে এগিয়ে চলে কর্মীর দল। 
পিছে ভারবাহী ঘোড়ার সারি। তারপর দেখ। যাঁয় বাহিনীর সবাধিনায়ক বা 
আমীরকে । তার ঠিক আগে আঁগে দশ-বারে! জন নর্তকী । এরা! সাধারণত সেতুর 
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শেষ প্রান্তে অপেক্ষা ক'রে চলে আমীবের আগমনের । আমীর সণৈন্তে সেতুপার হয়ে 
এলে তার পুরোভাগে নেচে-কুঁদে এগিয়ে চলে সেই চতুষ্ধ পর্যন্ত । আমীরের পর 
সারবন্দী হয়ে তার শ্বশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী । এই শোভাযাত্রা! বেশ একটি 
দেখার মতে! জিনিস। এমন এক ধরনের জাক-্জমকের ভাব আছে যা দেখতে 
বেশ মজ! লাগতো! আমার । যখনই আমি একটানা তিন চাঁরমান ভাঁগনগরে 
থাকতাম, রাজপথের ধাঁরে থাক আমার বাসস্থান থেকে উপভোগ করতাম প্রতি 
সপ্তাহে সপ্তাহে প্রহরার পালাবদলের সময় অন্ষ্ঠিত এই শোভাযাত্রার দৃশ্। 

এই সব সৈন্তদের পরনে রয়েছে সর্বপাকুলযে তিন কি চার এল (গজ) কাপড় । 
এ দিয়ে টাকে তারা৷ শুধু যা তাদের নিয়াঙ্লটি। মাথার চুলগুলি সব লম্বা, তালুর 
ওপর চুডা ক'রে বেঁণে রাখে মেয়েদের মতে| | মাথার উষ্কীষ বলতে মাত্র এক 
টুকরো তেকোণা কাপড় । তার একটি কোণ থাকে মাথার মাঝখানটিতে, বাকি 
ছুটি কোণ ঘাড়ের কাছ, একসঙ্গে গিট দিয়ে বাধা। পারদিকর্দের মতো বাকানো 
তলোয়ার ব্যবহার বাঁরে না এরা। ব্যবহার করে স্থইজারল্যা গবানীদের মে! 
গুড়া ধরনের ত₹ য়ার, যা কাট! ও বেধা ছুটিতেই সম্নান কুশলী । কোমরবদ্ধনীর 
সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ হয় এটিকে । পলতে বস্টুকের নলীটিও এদের আমাদের তুলনায় 
মজবুত । এতে ব্যবহৃত লোহা! আমাদের তুলনায় উচ্চ মানের ও অধিক বিশুদ্ধ । 
ফলে নলীগুলি ফাটে না মোটেই। অশ্বারোহীদের কাছে থাকে সাধারণত ধনুক 
'তীর, চাল এবং গদা। পরণে শিরঙ্কাঁণ এবং বর্ম। বর্সটি কীধের ওপর দিয়ে 
(শরঘাণের পিছন দিকে আটকানে|। 

শহর, শহরতলি এবং ছ্বিতীর় এক শহর তুল্য ছুর্গ এলাকা! মধো অসংখ্য 
বূপোজজীবী। অনুমান কর! হয়, দাবোঘ এর খাতায় নথিভুক্ত রয়েছে কম করেও 
কুড়ি হাজার নাম। নাম নথিভুক্ত না! ক'রে কাউকেই নামতে দেয়! হয় না এ 
হীবিকায়। রাজা কোন কর নেন, না এদের কাছে। শুধু প্রত্যেক শুক্রৰারে 
সালিকান সহ এদের কতককে উপস্থিত হতে হয় অলিন্দের সুমুখে থাক! 
চতুদ্ঘটিতে । রাজ! উপস্থিত থাকলে দেখাতে হয় তাকে নাচ। 

সায়াহ্ছের স্গিপ্ধ পরিবেশ ঘনিয়ে এলে দেখতে পাবেন দাড়িয়ে আছে এরা 
আঁপন আপন গুহের দোরগোড়ায় । এই গৃহগুলির অধিকাংশই ছোট ছোট 
কুড়েঘর। রাত নেষে এলে আমন্ত্রণের সংকেত স্বরূপ প্রতিটি কুঁড়েতে জালানো 
হুর একটি ক'রে মোম বা দীপশিখা। যে সব দোকানে ভাঁড় বেচা হয় সেগুলিও 
খোলা হয় এ মময়ে। এক ধরনের গাছ থেকে মেল! পানীক্স এটি, আমাদের নতুন 
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মদের মতোই মিষ্টি। প্রায় পীঁচ-ছ কোশ দূর অঞ্চল থেকে চাঁষড়ার থলিতে পূরে 
ঘোড়ার পিঠে চাঁপিয়ে আন! হয় এপানীয়। পিঠের ছু পাশে ছুটি থলি নিয়ে 
জোর কমেই হাঁটে ঘোড়া্ুলো। আর দৈনিক এরকম পাচ থেকে ছ শো ঘোড়া 
গ্রবেশ করে শহরে । এর ওপর আরোপিত শুষ্ক থেকে মোটাঁআয় হয় বাজ্র। 
প্রধানত: এই কারণেই ব্ুপোপজীবীর পেশ! গ্রহণের অঙ্থমতি দেয়! হয়েছে এত 
রমণীকে । কেননা, এদের জন্যেই তাঁড়িএ এত চাহিদা। আর সেই কারণে এর 
দৌকানগুলিও এদের বসতির ধারে কাছে। 

এই মোছিনীর দল এত তন্বী, এদের দেহ এত অনায়াদ ভঙ্গিম যে অবাক 
হয়ে যেতে হয় 'তা দেখলে । বাজ! একবার মন্থলিপত্তম গেলে এদের নজনের 
একটি দল হাতির আকার ধারণ ক'রে শহর মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে । 
চ'রজনে হয়েছিল হাতির চার পা, চাবজনে দেহ ও একজন শু'ড়। 

কি মেয়ে কি পুরুষ গোলকুগ্ার সব অধিবাসীদের দেহই সমা্পাঁতিক ও 
শ্গঠিত। গায়ের র$ও ফরসা । তবে কৃষক শ্র্রীর ঘনসাধারণের গীয়ের রঙ 
কিছুট। ক'লচে। 

গোলকু গার বর্তমান রাজার নাম আবছুল্ল| কুতৰ শাহ। জহান্গীরের পিতা 
আকবর যখন দিল্লীর সম্রাট, মুঘল অধিকার বিভব হয়েছিল তখন দক্ষিণে নরবেদার 
( প্রকৃতপক্ষে বেদার বা! বিদার ) পর্বস্ত। সে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নাশিটি 
দক্ষিণ থেকে বরে এনে মিলিত হয়েছে গঙ্গা নদীর সঙ্গে। এ নদীটিই ছিল সে 
সময়ে মুঘল সাজা ও নরসিংহ বাঁজোর (বিজয় নগর ) মধ্য সীমান! (এ নদীটি 
গোঁদাবধী | এটি গঙ্গায় মিশেছে বলে মনে করা হত এককালে। কিন্ত আসলে 
এটি মিশেছে গিয়ে বঙ্গোপদাগরে )। নরমিংহ রাজা বিস্তৃত ছিল তখন এই 
নদীকুল থেকে কুমারিকা অন্তগীপ পর্যস্ত। ওই অঞ্চলের অন্যান্ত রাজার! ছিলেন 
তাঁরই অধীন। ভারতে যাঁরা তৈমুবলঙের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করেন তাদের 
সাথে নিয়মিত যুদ্ধ বিগ্রহ চলত এই রাজ! ও তার পূর্বপুরুষদের । এর! এত 
শক্তিশালী ছিলেন ষে আকবরের সাথে যুদ্ধ কালে এখানকার শেষ রাজ! চার 
সেনাপতি চালিত চারটি আঞ্চলিক বাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রণাঙ্গনে । 
এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী ছিল যে অংশ নিয়ে বর্তমান 
গোলকুণু রাজ্য গঠিত সেই অঞ্চলটি । দ্বিতীয় ছিল বিজাপুর অঞ্চল। তৃতীয় 
দৌলতাবা প্রদেশ এলাকা । চতুর্ধ বুরহানপুর এলাক1। নরগিংহের বাজা 
অপুত্রক অবস্থায় মাবা গেলে এই চার অঞ্চলের মেনাপতিরা আপন আপন অঞ্চলে 
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প্রতিষ্ঠা করলেন আপন আপন আধিপত্য ৷ রাজা নিজে বিগ্রহপূঙক হলেও 
এই সেনাপতির! চারজনেই ছিলেন মুদলমাঁন। যিনি গোলকুগ্ডায় রাজ্যস্থাপন! 
করেন তিনি ছিলেন আলীর সম্প্রদায়ভুক্ত ( অর্থাৎ শীয়)। [ আকবরের আমলে 
ঘটেনি এ ঘটন!। ধর্টেছিল মাহমুদ শাহ বহমনীর আমলে (১৪৮২--১৫.৮)। এ 
সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তার! শ্বাধীনত1 ঘোষণ1 ক'রে জন্ম দিল পাঁচটি রাজ্যের 
ইমাদশাহী বংশের বেরার, নিজামশাহী বংশের আহ্মদনগর, আদিঙ্গশাহী বংশের 
বিজাপুর, বরীদশাহী বংশের বিদার ও কুতবশাহী বংশের গোলকুণ্ড ।] 

গোলকুণ্ডার রাজাই যে সৰ থেকে শক্তিশালী ছিলেন আগেই বেছি সেকথা । 
নরমিংহ রাজ্যের শেষ রাজার মৃতার অল্প কয়েকদিন পরেই মুঘলদের সঙ্গে এক 
যুদ্ধে জয়ী হলেন তিনি বিপুলভাবে। এরপর আর কোন অস্তরায় রইল না 
তাঁর শ্বাধীন স্বিতির। পরব্তাঁকালে আকবরের পুত্র জহাঙ্গীর জয় করলেন 
বুরহানপুরের নতুন রাজার রাজ্য । জহাঙ্গীবের পুত্র শাহ-জহান অধিকার করলেন 
দৌলতাবাদের রাজার াজ্য। শাহ-জহানের পুত্র উরগজেব দখলে নিয়ে এলেন 
বিজাপুরের এক্কাংশ। কি জহাঙ্গীর, কি শাহ-জছান কেউই করলেন ন! গোলকুণা 
রাজ্য আক্রমণ। মুঘলদের বাঁধিক দুই লক্ষ প্যাগোড। (ৰা মন্দির ছাপ মোহর ) 
কর দেবেন এ শর্তে অটুট রাখা হল তার অন্তিত্ব। এই প্যাগোডার প্রতিটি 
আমাদের ৬ থেকে ৭২ লিশুরের (-৪ থেকে ৫ টাকার ) সমান সাধারণত। 
গঙ্গার দক্ষিণ দিককার এই বিশাল ভূ-অঞ্চলের মৰ থেকে শক্তিশাদী রাজ! বর্তমানে 
ভেলোৌ ( ভেল্পোর-বিজয়নগর ) অধিপতি । কুমারিক! অন্তরীপ পর্যস্ত বিস্তৃত 
তার অধিকার । নরপিংহ বাজোর একাংশও তার রাজা মধো এখন। কিন্তু 
তার রাজ্যের সঙ্গে বাইরের ব্যবপা-বাণিজ্য নেই বলে সেরূপ খ্যাত নন তিনি, 
বিদেশীরা যায় না! বড় একটা দেখানে। 

[ * বুরহানপুর ব! খান্দেশের ক্ষেত্রে পুরো! ঠিক নয় এ বিবরণ। ১২৮৮ থেকে 
১৬১ পর্যস্ত ফাককী বংশের ১১ জন বীজা রাজত্ব করেন এখানে। তারপর 
আকবর অধিকার ক'বে নেন অস্ীরগড়। দৌলতাবাদ ৰ! দেবগিরি রাজা 
অধিকার করেন শাহু-জহানের সেনাঁণতি মছব্বৎ খান ১৬৩৩ অকে। ১২৮৬ পর্যন্ত 
ওরঙজেব রিজাপুর রাজা পুরোপুরি অধিকার ক'রে ন| নিলেও, এর তিরিশ বছর 
আগেই আনেন তার একাংশ আপন দখলে । ] 

গোলকৃণ্ডার বর্তমান রাজার নেই কোন গুত্র। শুধু যা তিন কন্তা। বিয়ে হয়ে 
গেছে তিন জনেরই। 
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জোষ্ঠ কন্তাব সাথে বিয়ে হয়েছে মক্কার প্রধান শেইখের এক আত্মীয়ের | 
গোলকুণ্ড। রাজো কিনি বিরাট বশম্বী হয়ে উঠেছেন, ঝিনিই ৰলতে গেলে 
বর্তমানে এখানকার সর্বেপর্বা, শাসন করেন এ রাজ্য । যে সময়ে ওুরঙজেব ও 
তার পুক্র ভাগনগর অভিযান ক'রে প্রবেশ করেন শহর মধো, রাজ! গিয়ে আশ্রয় 
নেন গোলক্‌গু ছুর্গে। তখরপর মুঘলদদের হাতে ছুর্গের চাৰি তুলে দিয়ে আত্ম- 
সমর্পণে উদ্যোগী হলে ইনিই বাধ। দিলেন বাঁজাকে । বললেন, রাজ! এপ করলে 
তিনিই হত্যা করবেন তাঁকে। তাঁর এই সাহসিক পদক্ষেপের ফলে অটুট রইল 
রাজা । সেই থেকে রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন তিনি, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারেই শুরু করলেন রাজ! তার পরামর্শ নিতে | * অতএব, শুধু রাজার জামাই 
হিসাবে নয়, রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই বর্তমানে তিনি দরবারের লৰ থেকে 
প্রভাবশালী ব্যক্তি । ভাগনগরের বিশাল মন্দিরটি ( মক্ক। মজিদ ) অসম ফেলে 
বাঁখতে বাধ্য করেছেন তিনিই । ভঙ় দেখিয়েছেন, এটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা! করলে 
বিরাট বিপর্ষধের মুখোমুখি হতে হবে এ রাজ্যকে। 

রাজার ছিতীয় কন্টাকে অর্পন করা হয়েছে ঈরউজেবের প্রথম পুত্র স্থলতাণ 
মহম্মদের হাতে । এই বিয়ের পশ্চাৎ ইতিহাঁসটি এ রঞঙ্ষম 

গোলকুপ্া রাজোর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীর জুমলা । রাজারধো স্ুস্থিত 
হতে প্রচুর সাঁছাষ) করেছিলেন তিনি রাজাকে । একবার মীর জুমল। গেজেন 
বাঙলায়, সেখানকার কতক রাজাকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দেয় সমস্যার সমাধান 
করতে ( প্রকৃতপক্ষে এ লময়ে, ১৬৬* অবে, ওরঙজেব তাঁকে পাঠান বাঙল। স্ববার 
কতক বিদ্রোহী জমিদারকে এবং বিশেষভাবে আগাম ও আরাকান অঞ্চলের কতক 
বিদ্রোহী জমিদারকে দমনের জন্তু )। মীর ভুমলা এ সময়ে চলিত গ্রথামতে! 
আপন পক্ষী ও সম্ভানদের রাজার কাছে* রেখে গেলেন আপন জামিন ৰা 
আছ্গত্যের নিদর্শন হিসেবে । তাঁর বছু কন্ঠা থাকলেও পুত্র ছিল মাত্র একটি 
€ মংশ্মদ আমিন )। অনেক অনুগামী ছিল তার, উন্নীত হয়েছিলেন দরবারের এক 
প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে। কৃতি ও সম্পদ? ছুইয়ের দরুনই মীর জুমল! হয়ে উঠেছিলেন 
বহু লোকের চক্ুশুল। তার অপন্থিতির হুযোগ নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল 
এবার তারা, সচেষ্ট হল তার প্রতি রাজাকে বিরূপ ক'বে তুলে তার পতন ডেকে 
আনতে । রাজাকে প্রভাবিত করতে সফল হলেন তারা । রাজ! এদের ওপরেই 
ভার দিলেন তাকে বিষগ্রয়োগ ক'রে মারার জন্থ। কিন্তু তিন চার ৰার চেষ্টা 
কবেও তাতে ব্যর্থ হল তার! | ঘটনার কথ! পৌঁছল এসে নীর ভুমলার ছেলের 
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কানে। পিতাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখে জানালেন তিনি। পিতা মীর জুমলা তার 
প্রতি কি নির্দেশ পাঠালেন জান! নেই, বিস্ত সেই পত্র পেয়ে উপস্থিত হলেন তিনি 
রাজার কাছে। দৃঢ় ভাবে মুখোমুখি হলেন রাজার, ম্মরণ করিয়ে দিলেন তার 
পিতা রাজার যে দেবা করেছেন এবং তার সাঁহাধ্য ছাড়া তিনি যে সিংহামনে 
আমীন হতে পারতেন না সেই অতীত কথা । এমজাজ হারিয়ে মীর জুমলার 
পুত্র এরূপ রূঢ় ভঙ্গীতে এলৰ শোনালেন তাকে যে তার ঈদ্ধত্য দেখে রাগে জলে 
উঠলেন বাজ । উপস্থিত আমীররাও তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে বেশ ছু থা দিলেন 
তাকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ বন্দী করার আদেশ দিলেন তার মা ও বোনদের। 
করা হল তাই। মীর ভুমলার কাছে এ খবর পৌছতেই বেজায় ক্রুদ্ধ হলেন 
তিনি। দেনাবাহিনী তার হাতে থাকায় এবং তার্দের মধ্যে তিনি জনি 
হওয়ার দরুন সঙ্গে সঙ্গ সিদ্ধান্ত নিলেন দেই বিশেষ স্থযোগ কাজে লাগিয়ে রাজার 
ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য । আগেই বলেছি, গাঙ্গের অঞ্চলের কতক রাজাকে 
বশ্যতায় আনার জন্ত তাঁকে পাঠানো হয়েছিল বলায় । শাহ-জহানের ছিতীয় পৃত্র 
সুলতান সুজ! তখন বাঙলার শাদনকর্তা। অতএব রাজার ওপর প্রতিশোধ 
নেয়ার জন্ত নিলেন তিনি তাৰ সহায়ত! গ্রহণের সিদ্ধান্ত । দিলেন তার কাছে 
পত্র। লিখলেন, য্দি তিনি তার সঙ্গে যোগ দেন তাহলে সমগ্র গোলকুগ্ডা রাজ্য 
জয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও অন্ান্ত আহবঙ্গিকের প্রয়োজন তা শাহজাদাকে 
যুগিয়ে দেবেন তিনি । মুঘল সাআাজ্যের আয়তন বিস্তৃত”্র ক'রে তোলার এ 
স্ছযোগ ফোটেই উচিত নয় তার হাতছাড়! করা। কিন্তু হুলতান হজ সাড়। 
দিলেন না এতে | জবাবে লিখলেন: যে লোক আপন রাজ।র প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। 
করতে পারে তার কথার ওপর আদপে বিশ্বাস স্থাপনা করতে রাজী নন তিনি। 
কেননা, নিজের প্রতিশোধ বাসন! চরিতার্থ করার জন্ত যে অচেনা সথুলতাঁনকে তিনি 
দলে ভেড়াতে চাইছেন, বিশ্বাপথাতকত1 করতে পারেন এ ক্ষেে তিনি অতি 
সহজে তার দাথেও। এরপর ইরঙ্গজেবের দিকে ঝু'কলেন মীর জুমল!, দিলেন 
তার কাছে এই প্রস্তাব। তিনি তখন বুরছানিপুরের প্রশানক। ভাইয়ের মতো 
খু'তখুতানি ন1 দেখিয়ে রাঁজী হয়ে গেলেন তিনি মীর ভুমলার প্রস্তাবে। 

মীর ভুমল! এবার আপন সৈল্তবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন ভাগনগরের 
দিকে । ওুরঙওজেবও ভ্রুতগতিতে দাক্ষিণাত্য থেকে এগিয়ে এলেন তার বাহিনী 
নিয়ে। রাজ! কোনব্প প্রতিরোধ আয়োজন গড়ে তোলার আগেই উতয় বাহিনী 
মিলিতভাবে উপস্থিত হল ভাগৰগরের ফটকের কাছে। কোনমতে গোলক 


ট্যাভারনিয়াবের দেখ! ভারত ১৯৩ 


হর্গ মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন রা্া। ভাগনগর লুটপাট ও সেখানকার 
রাজপ্রাসাদ থেকে যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী অপসারণের পর দুর্গ অবরোধ করলেন 
ওউরজেব। জটিল" পরিস্থিতির নিদাকণ চাপের মধ্যে গড়ে রাজ! ধরে নিলেন 
অতি অল্পকালের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করতে হবে তাকে। ঝঞ্চাময় পরিবেশকে 
শান্ত ক'রে তোলার উদ্দেশ্টে তিনি তখন মীর জুমলার পত্বী ও সন্তানদের মুক্তি 
দিয়ে সসশ্মানে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে। ইওরোপের মতো! ভারতে ও 
নৈতিকতা ও উদার বর্তমান । এর একটি বিশিষ্ট উদ্দাছরণ মেলে গোলকুগ্ডার 
রাজার কাধকলাঁপ থেকে । ছুর্গ অবরোধের দিন কয়েক পরেই &ষ্$জেব যখন 
হাতিতে চড়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিধশনে ব্যস্ত, এ সময়ে দুর্গের এক 
গোলন্দাজের লক্ষ্য সীমানার মধো এলেন তিনি । “বাজা তখন দাড়য়ে আছেন 
বুরুজের ওপর। গোলন্দাজ তাঁকে জানাল : জ'াহাঁপনার আদেশ পেলেই আমি 
কামানের গোলার ঘায়ে উড়িয়ে দিতে পাবি শাহজাদাকে। সঙ্গে 'ঙ্গে তোপ 
দাগার জন্য এগিয়ে গেল মে। কিন্তু রাজ! তাকে হাত দয ধরে ফেলে নিষেধ 
করলেন এরকমটি করতে। বলেন £ রাজাদের জীবনের প্রতি সমীহ দেখান 
কর্তব্য। হবদক্ষ গোলন্দাজটি মান্য করল তাঁর কথা। সে তখন তোপ দাগল 
তার সেনাপতিকে লক্ষ্য ক'রে। সে ছিল এরঙজে্থ থেকে কিছুটা এগিয়ে । সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাণ ভারাল লে গোর ঘায়ে (উ্তওজেবের গুধান বখনী মীর ফজল-উল্ল! 
বুখারীর ছেলে মীর আদদ-উল্লা-বুখারী )। সমগ্র বাহিণী সন্ত্রস্ত হয়ে পডল তার 
ম্ৃতুতে। যে আক্রমণ হানার জন্য এ সময় প্রস্তত হচ্ছিল বন্ধ ক'রে দেয়৷ হল 
তা। চার হাজার অশ্বারোহীর এক চলমান বাহিনী নিয়ে গোলকুগ্তার রাজার এক 
সেনাপতি আবদুল জব্বর বেগ খুব কাছেই ছিলেন এ সময়ে । তার কাছে খবর 
পৌছাল, সেনাপতির সহস! মৃতাতে শত্রু দেনাদল এখন বেশ কিছুট! বিশৃঙ্খলার 
মধো। সঙ্গে সঙ্গে এই পরম ছযোগের সদ্বাবহার করার জন্ত হলেন তিনি 
তৎপর। পূর্ণোন্ঃমে এগিয়ে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর । হেরে গিয়ে 
পিছু হটতে স্থুরু করলে শক্রসেনারা । তিনিও সন্ধ্যা পর্যস্ত প্রবল বিক্রমে পিদ্ু 
তাঁড়। করলেন চারম্পাচ কোশ অন্ধ । 

এই সেনাপতির মৃত্যু হওয়ার সামান্ত কয়েকদিন পূর্বে গোঁলকুগ্ডার বাজ! 
বিমূঢ় হয়ে লক্ষ্য করলেন পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে আবার। টান 
ধরেছে হুর্গের খাগ্চ সরবরাহে । উদ্ভোগ করলেন তিনি তখন তৃর্ের চাৰি মুদ্ধলদের 
হাতে তুলে দিয়ে আত্মপমর্পণ করার জন্তু । আগেই বলেছি, এমন সময় জামাই 
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মীর আহমদ তা! ছিনিয়ে নিলেন তার কাছ থেকে । গর্জে উঠে বললেন, তিনি 
বদি আবার এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হন তা হলে তাকে হত্যা করবে সে। 
এরপর কিছুদিন নি্জ'বাছিণী নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে এবং শঞ্জি বৃদ্ধির জন্য নতুন 
সেনাদলের আগমনের প্রতীক্ষা ক'রে করে শেষমেশ ৰাধ্য হলেন ওঁক্ঙজেব অবরোধ 
তুলে নিতে । ইতিমধ্যে যেমন মুখল বাহিনী বিপুল উদ্যমে বার বার ছুর্গ আক্রমণ 
করল, রাজার মেনারা ও তেমনি অপার বিক্রমে প্রতিরোধ করল তাদের । এদিকে 
যীর জুমলাও খোলাখুলি তাবে মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে তখন 
আর চাইছিলেন না যে কোন চরম পাক্ষেপ নেয় গুরঙজেব । আঁসলে, তার মনের 
কোণে সঞ্চয় হয়ে ছিল রাজার জন্ত কিছু -দ্নহ ও ভালবাসা । কুটনৈতিক পর্দক্ষেপ 
নিয়ে রচনা করল্নে তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখার পরিবেশ। 
গোলকুগ্ডার খাজা এক সময়ে যথেষ্ট উপকার কবেছিলেন শাহ-জহানের । তিনি 
যখন বড়” ভাঁইয়ের »থে একত্রে পিতা সমাট জহাঙ্গীবের বিরুদ্ধে বিদ্রেছ ক*বে 
যুদ্ধে ছেবে যান, তখন শুভ মুধ্যাসীদের পরামর্শে পাঁলিযে গিয়ে ীশ্রয় নিয়েছিলেন 
এই গোঁলবুণ্ডার রাজ'র কাছে। রাঁজাও সমাদরের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন 
তাকে সে সময়ে। অগ্ঠদিকে বড় ভাই পড়লেন জহাঙ্গীরের হাতের মুঠোয়। 
খুবলে নেয়া হল তার ছুই চাখ। (শাহ-জহানের এই বিদ্রোহ কাল ১৬২৩।) 
যাই হে'ক, এঁই সময় থেকে প্রগঢ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল রাজ ও শাহ-জছান মধ্যে। 
শাহ.জহান প্রত শ্ুতি দিয়েছিলেন যে কোন ছল কিংবা! অজুহাতেই তিনি বাজার 
সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ন! কোনদিন । তাই মীর জুমল! জানতেন যে একট! বোঝাপভায় 
পেছন মোটেই অসভ্ভব হবে না ছুই বন্ধুর মধ্যে । মুখ রক্ষার জন্য ওক্ডজেব 
হটে ফেতে ইচ্ছুক না থাকলেও এর ফলে সেও পাৰে লপম্মানে বিদায় নেয়ার 
স্থযোগ । অতএব গোপনে তিনি ছুজনকেই জানালেন তার পরিকল্পনার কথা। 
রাজাকে তিনি প্রভাবিত করজেন যাতে" তিনিই শাহ-জহানের কাছে চিঠি লেখেন 
প্রথমে । তার স্বার্থ রক্ষার ভার পুরোপুরি মআ্রাটের হাতে ছেড়ে দিয়ে, তার ও 
গু৫ঙজেবের মধ্যে মধ্যন্থতার ভার মবিনয়ে ছেড়ে দেন তাঁর ওপরে। এবং কথা দেন, 
সম্রাট শাস্তি চুক্তির শর্তাদির বয়ান য'-ই করুন না কেন তা-ই মেনে নিয়ে তিনি 
স্বাক্ষর দেবেন তাতে । সমান্তরালভাবে মীর ভুমল! শাহ-্জহানকেও প্রভাবিত 
করলেন যাতে তিনি রাজার ওই পত্রে সাড়া দিয়ে তার পক্ষ থেকে দেন 
গংঙজেবের প্রথম পুর সুলতান মহম্ঘদের সঙ্ষে রাজার দ্বিতীয় কন্তার বিয়ের 
গ্রস্তাৰ। তবে শর্ত থাকবে, রাজার মৃত্যুর পর এই ছিতীয় জাঙাই'ই 
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হবেন তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী । এ প্রস্তাবে রাজী হতে, তৈরি হল চুক্তি 
পত্র, তাতে স্বাক্ষর করলেন দুই বাঁজ1। ছল অতি ধৃমধামের সঙ্গে খিয়ের অনুষ্ঠান 
সমাপ্ত ( এই বাঁছকুমারীর নাম পাদশাহ বিবি )। ৃ 

মীর জুমল! এরপর ছেডে দিজ্নে গোলকু' গার বাজার চাকুরি । চলে গেল্নে 
বুরহানপুরে উরঙজেবের কাছে। অল্পকাল পরেই শাহ-জছান উন্নীত করলেন 
তাকে বাজোর প্রথম ওয়জীর ও প্রধ ন স্নোপতি বা খান-্খানান পদে । সুলতান 
স্থজাকে পরাস্ত ক'রে সিংহাসন লাভে ঈবঙজেবকে প্রখর ভাবে সাহাধা করেন 
মীর জুমলা। তিনি ছিলেন অতি চতুর ও বুদ্ধমান, সমরণীতি ও রাজনীতি 
দুটিতেই ছিজেন লমানতাবে সুদক্ষ । তার সঙ্গে বারক্ষেক কথাবার্তা বলার 
যোগ হয়েছে আমার। তাব কাছে উপস্থাপিত অরোধগুলি রক্ষা করার জন্য 
তিনি যেবপ দৃঢতা ও তৎপরতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন, বিভিন সনে দেজন 
যেরূপ দ্রুত নির্দেশ পাঠিয়েছেন তার প্রশংসা শা কারে প্ণরা যায না।" ঠিক ষেন 
এ সময়ে এই একটি ছাঁড়া করার ছিল না তাঁর আর কোন কিছু কাজ। [অর্থ 
উপত,ঞটনেব ক্ষেতেও সমান স্দক্ষ ছিলেন মীর জুমলা । বিভেনট জানিয়েছেন, 
২* মণ হীরক সঞ্চয় করেছিলেন তিনি । গোলকু গার সেনা-প্রধান থাকাকালে 
বিজাপুবের সাথে যোগ দিয়ে বিশনগবের সঙ্গে যুদ্ধ কবে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন 
এসম্পদ। বান্লিক্কার জানিয়েছেন, তিনি অসংখ্য উপায়ে অর্জন কবেছিলেন মর্থ। 
গোলক্‌ গ্তার হীরক খনিগুলিকে তিনি এক্কাই ইজার! নিয়েছিলেন পানা! বেনামীতে। 
অকল্পনীয় পরিশ্রম সহকারে কর! হত সেগুলি থেকে হীরক সংগ্রহ ৪ তাও 
রূপবিন্তান। ফলে মীর ভুমলার ধ-সম্পদের কাহিনী বিশ্ষে আলোচনার বিষয় 
হয়ে উঠেছিল জনসাধারণের মধ্যে | ] 

গোলকুণ্ডার তৃতীয় বাজকন্ঠার ৰাগপান হয়েছিল মক্কার অপর এক শেইখ 
হছলতান ₹ঈদের সঙ্গে। ব্যাপারটি এতদুর এগিয়ে গিয়েছিল যে স্থির কর! হয়েছিল 
বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত । কিন্ত সেনা-প্রধান আবদুল জব্বর বেগ আরে! ছজন 
আমীরকে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত লেন তার মত পরিবর্তন করানোর 
জন্তথ। করালেনও ত1। ফলে ভেঙে গেল সে সন্বদ্ধ। রাজকনার বিয়ে দেয়! হল 
রাজার এক সম্পকিত ভাই মীর্জ। আবদুল হসনের সাথে। ছুটি পুত্র হয়েছে 
তাদের। এর ফলে ওরঙ্গজেবের ছেলে, রাজার ছিতীয় জামাই স্থুলতান মহম্মদের 
গোলকুগ্ডার দিংহাসনের ওপর দ্বাৰি নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি । তাকে অবস্ত এখন 
গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ক'রে রেখেছেন উরুঙজেব। শিতার স্বার্থ ক্র ক'রে জেঠা 
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সথলতান জু'জাকে মদত দেয়ার জন্থই তার এই শাস্তি । মীর্জ। আব্দুল হসন যদি 
লম্পট না হত্তেন তাহলে অনেককাল আগেই হয়ে যেত এ বিয়ে। ওই কারণেই 
তাঁর ওপর কোন আশ্থী। কি আকর্ষণ ছিল না রাঁজার। তবে বিয়ের পর মীর্জা কিন্ত 
পালটে গেছেন পুরোপুরি । 

বর্তমানে গোলকু গ্তার বাজ! তেমন আর ভয় করেন না মুঘলদের। কেননা, 
তার বাজোর আয় পুরোটাই থেকে যায় রাজা মধ্যে এৰং এর দরুন জমা! করেছেন 
তিনি যুদ্ধ চালানোর মতো গুচুর মর্থ। এছাড়া আলীর সম্প্রদায়ের প্রতি (শী) 
তিনি গভীর ভাবে অন্ুবক্ত। এজন প্রত্তি বছর ভাগ্যের সন্ধানে যে অসংখ্য 
পারসিক ভারতবর্ষে আলে তারা! মৃখল বাজ্য অপেক্ষা গোলকু গার বাদ্ার কাছে 
আশ্রয় নেয়াটাই পছন্দ করে বেশি । বিজাপুরের বাঁজার বেলাও (দ্বিতীয় আলণ ) 
এই একই কথ]। তার মহিষী, গোলকু গাঁর রাজার বোন তাঁকেও সবত্বে অস্ুরক্ত 
ক'রে তৃলেছেন অ'লীর মন্প্রদায়ের প্রতি । ফলে বহু পাএমিক তার কাছেও যায় 
চাঁকুবি নেয়ার জন্য৷ 


গোলকুণ্ডা থেকে মন্ুুলিপত্তম 


এগারো || যাবার পথ-পরিচয় 


গোলকুণ্ডা থেকে মস্থুলিপত্তমের দুরত্ব সৌজাপথ ধরে গেলে ১* কোশের 
মতো । তবে যে হীরা খনি এলাকাকে পারদিক ভাষাক্ কৌলৌর € আধুনিক 
নাম কোল্পর বা কোৌলার) এবং ভারতীয় ভাষায় গনি ( খনি, এটি প্রকৃতপক্ষে 
কান-ই বা 1417৩ ০৫এর স্থানীয় বূপাস্তর ) বলা হয় সে অঞ্চল ঘুরে গেলে পার 
হুতে হবে আপনাঁকে ১১২ কোৌশ। আমি যেতাম সাধারণত শেষোক্ত পথ ধরেই। 

গোলকুগ্ডার চার কোশ পর তেনারা (অতেনার!)। এটি একটি চমৎকার 
জায়গা । বড় বাগান সহ চারটি অতি ভালো! বাড়ি রয়েছে এখানে । তার মধ্যে 
যে বাড়িটি রাজপথের ব| দিকে সেটিই আবার সব থেকে স্থদর্শন। সম্তান্ত 
পর্যটকের! এখানেই ঠাই নিতে অভ্যন্ত। কোন পদস্থ ব্যক্তি ধদি গৃহমধ্যে বাস 
করতে ন! চান, বাগানে তাবু খাটিয়ে পারেন সেখানে থাকতে । তবে পর্যটকের! 
বাদ করতে পারে ওই চারটি মধ্যে তিনাট বাড়িতেই য1!। যে বাড়িটি সৰ থেকে 
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সের! ও মনোরম সেটি রানীর জন্ত সংরক্ষিত । যখন তিনি সেখানে থাকেন না 
তখন দর্শকর! ইচ্ছ! করলে ঘুরে দেখতে পাঁরে তার ভেতরটা । বাড়িটির লাগোয়া 
কতক ছে'ট ছোট কুঠুর বর্তমান। গরিব পর্যটকদের জন উদ্দি্ট এগুলি । 
এখানে প্রতিদিন বিকালে কটি, ভাত ও বাস্না! করা! তরি'ঙরকারী বিতরণ কর! হয়ে 
থাকে তাদদের। বিগ্রহ পুজকবর! অপরের রান্ন! কর! খাছ খায় না বলে তাদের রুটি 
ঠততরির জন্ত ময়দ! ও সামান্ত ঘি দেয়! হয়ে থাকে । কেকের মত কুটিগুলিকে 
সেঁকে নেয় তাঁরা, তারপর গার দুপিঠে মাথিয়ে নেয় সেই ঘি। 

তেনারার ১২ কোশ পব ইয়াতেনগর (হয়াতনগর )। তার ১২ কোশ পর 
পতেঙ্গি (পন্তঙ্গি )। ৃ তাঁর ১৪ কোশ পর গেঙ্গেম়ুল (পনল)। আরো! .২ কোশ 
পর নগেলপর (নগলপারদ )। তার ১১ কোশ পর লকবরোন ( লকুয়ারোন )। 
এখান থেকেই যেতে হয় কৌন্দৌর বা গনি। ূ 

লকবরোন থেকে কৌলোৌর যাবার সড়ক পখটির অধিকাংশই পাথুরে । বিশেষ 
ক'রে কৌলৌরের দিকটি । এজন্য ছু"তিন জায়গায় গ।ন্ডিটিকে বয়ে নিয়ে যেতে 
হয়েছে খুলে নিয়ে । কেননা, গাড়িটিকে চটপট খোলা যায় বলে সেটিই এক্ষেত্রে 
সহজ ও সরল পন্থা । পাথরের মাঝে মধ্যে যেখানেই একটু সরেস মাটি পেয়েছে 
সেখানেই মাথা তুলেছে একটি ক'রে অমলতাঁস গাছ। এখানে যে অমলতাস 
উৎপন্ন হয় ত। ভারতের সেরা ও অতি শক্তিশালী বেচক উষধ। পথে যেতে 
যেতে এগুলি খাওয়ার ফলে আমার অনুচরদের ওপর তার যে প্রতিক্রিয়। ঘটল 
ত1 থেকেই প্রমাণ পেলাম এর। লম্বালছ্বিভাঁবে কৌন্দৌর শহবের প1শ বরাবর 
চলে গেছে একটি বড় নদী ( কৃষ্ণ )। মন্থলিপত্তমের কাছ দিয়ে মিশেছে গিয়ে 
বঙ্গোপসাগরে । 

কৌলোর বা গনি থেকে ১২ কোশ গেলে কছুকলি (করলাপুদি? )। তার 
৬ কোশ পর বেজোৌর (বেজওয়াডা)। বেজৌরেব কাছেই আবার পার হতে হয় 
ওই বড় নদীটিকে। 

বেজৌরের ৬ কোশ পর ঁহির (উদ্ুকু)। তার ৪ কোশ পর নিলিমোর 
(পামর্রু?)। ওছির ও নিলিমোরের প্রায় মধ্যপথে পড়বে একটি বড় নদী । 
নৌক| নেই বলে পার হতে হয় সেটিকে ভেলায় ক'রে। নিলিমোরের ৬ কোশ 
পরে মিলমোল ( ন্ডিষোলু )। তায় ৪ কোশ পরেই মদলিপতন ( মন্থলিপত্তম )।. 

মস্বলিপতম বিক্গিগুভাবে গড়ে ওঠ একটি শহর | ৰাড়িগুলি সব কাঠের এবং 
একটি থেকে অন্যটি ছাড়া ছাড়! ৷ সমূজ্জ কুলের এই স্থানটি একমাত্র এর বন্দরটির, 
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জন্যই বিখ্যাত। সমগ্র বঙ্গোপসাগর কুলের মের! বন্দর এটি । একমাত্র এখান থেকেই 
পেগ, গ্কাম, আরাকান, বাঙলা কোচিন-চীন, মন্ক। ও হরমুজ এবং ম্যাভাগাস্কার, 
স্রমাঞ্জা ও ম্যানিলা হ্ীপ প্রভৃতি সব দেশে যাতায়াত করে জাহাজ। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে কোন চাকা -শল! গাঁড়িই চলাচল করে না৷ গোলকুণ্জ ও মস্লি- 
পত্তমের মাঝে । উচু পাহাড়মালা, জলাধার, নদী এসবের জন্য সড়কপথ অতি 
বিচ্ছিন্ন । রয়েছে এছাড়া আবার অনেকগুলি সংকীর্ণ ও ছুরারে'হ গিরিপথ। 
চর্ম ঝঞ্জাট পোয়ানোর জন্য তৈরি থাকলে তবেই একটি ছোট শকটকে এপথ 
দিয়ে নেয়া সম্ভব। হীণা খনি এলাকায় একটি গাড়িকে নিয়ে গিয়েছিলাম 
আমি। কিন্তু বাঁরকয়েরে সেটিকে খুলে টুকরে! ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে হযেছে 
পথে। গোলকু গা এবং কুমারিক! অস্তরীপ মধ্যবর্তী সড়কপথের পরিস্থিতিও 
এইরকম। এই, অঞ্চলগুলিতে কোন ভাঁরবাহী শকট নেই। মানুষ, পণ্যসামগ্রী 
ও অন্তান্ত মালপত্জ বয়ে নেয়ার জন্য পাবেন মাপনি শুধু ষাঁড় ও মালবাহী ঘোড়1। 
'ৰে গাঁড়ির পরিবর্তব্রপে পাবেন আপনি এখানে অবশিষ্ট ভারতের তুলনায় অনেক 
বড় আকারের পালকী । একে চডলে পাবেন আপনি অনেক বেশি আরাম ও 
্ব'চ্ছনায। এগুলিতে ক'রে কাউকে যেমন অধিক'তর শ্যচ্ছন্দে বয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়, তেমনি নেয়া! হয় অধিকতর দ্র তগতিতেও। তাছাড়া খরচও পড়ে অন্ান্ত 
স্বান্রে চেয়ে তৃলনামূলক ভাবে কম । 


বারো | স্বরাট থেকে গোয়া এবং গোয়! থেকে বিজাপুর 
| হয়ে গোলকুণ্ডা বাবার পথ-পরিচয় 


পর্যটকের! আংশিক স্থলপথ ও আঁংশিক সাগরপথ ধরে যেতে পাবেন চাইলে। 
তবে স্বলপথ অতি খারাপ। বিশেষ ক'রে দমন থেকে রাজাপুর অব্ধি। 
অধিকাংশ পর্যটকই অলমাদিয়ের (আরবী অল-মাদিয়1. খেয়া নৌকা ) ধরনের 
&ড়টান! নৌক] ভাড়া কবে তাতে চড়ে সাগর পথ ধরে বাওয়াটাই পছন্দ করেন 
তংঈ। এক স্থান থেকে আরেক স্থান হয়ে হয়ে এভাবে গোয়! যান দ্বারা । 
পথে অবশ্থ ভারতীয় জলদস্থ্া মালাবারীদের খপ্পরে পড়ার তয় রয়েছে খুব। 
এ মত্বেও এ ধরনের ভ্রমণই তাদের কাছে আকর্ষণীয় । 

সুরাট থেকে গোক্স। ধাবার পথ কোশের পরিবর্তে গপন। কর! হয়ে থাকে 
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গোশের ভিত্তিতে । এক গোশ আমাদের চার লীগের প্রায় সমান (অতএব চার 
সাধারণ কোশের কিছু কমবেশি )। 

সুরাট থেকে দমন "৭ গোশ। সেখান থেকে বসাইন ১৭ গোশ। তারপর 
চউল ৯ গোশ। তারপর দ্াবউল (দাভোল ) ১২ গোশ।' তারপর রেজাপুর 
(রাজাপুর ) ১* গোশ। সেখান থেকে নিনগ্রেল (ভেনগুরলা )৯ গোশ। গোর! 
তারপর ৪ গোশ। তার মানে স্থরাট থেকে গোয়া! *১ গোশ। 

আগেই বলেছি, এই উপকূল পথ ধরে যাবার বেল! যে মব বিপদের মুখোমুখি 
হতে হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মালাবারী জলদন্থ্য । এরা সকলেই ধর্মান্ধ 
মুনলমান এবং খ্রীষ্টানদের ওপর বেজায় খড়গহস্ত। এই জলদহ্যাদের হাতে বন্দী 
হয়েছিলেন এব্প এক নগ্নপর্দ কারমেলাইট ধমধাজকের লঙ্গে দেখ! হয়েছিল 
আমার। ক্রত মুক্তিপণ আদায় করার জন্ত তার ওপর এমন পীড়ন চালান 
হয়েছিল যে তার হাতটি অন্ঠটির আধা হয়ে গেছে খাটে হয়ে। একটি পায়েরও 
ঠিক সেই ছুর্দশশ। | এইদৰ দন্থয-নায়কেরা ষেলৰ সৈনিকর্দের এজন্য নিয়োগ করে, 
তাঁদের যে ছ'মাস সাগরে কাটাতে হয় সেজন্য বেতন হিসাবে দেয় মা ছুই একুশর 
মতো (৪ টাকা)। পায় না তারা লুটের মালের কোন ভাগ । তবে, যাদের 
বনী করে, পারে তাদের সঙ্গে থাকা খাগ্-সম্তার ও পোশাক-্পত্র নিয়ে 
নিতে । একথ! ঠিক যে চুক্তির সময় পার হয়ে গেলে চলে যেতে দেয়! হয় 
তাঁদের। তবে, নায়ক যর্দি রাখতে চায় কাউকে তাহলে আবার সে বাধ্য হয় 
নতুন ক'রে চুক্তি করতে । এর! ২০-২৫ কোশের বেশি ভে'র-সাগরে হান! 
দেয়ার দুঃপাহম দেখায় না বড় একট।। পতুগীঞ্জর! এই জলদস্থাদের কাউকে 
ধরতে পারলে হয় সোজান্থজি ফাসীতে লটকায় নয়তে। ছু'ড়ে ফেলে দেয় সাগরে। 
এক একটি দস্থ্য জাহাজে থাকে সাধারণত [ছুশোজনঃ কখনে। সখনো ২৫ জন 
পর্যন্ত মালাবারী। বড় বড় জাহাজগুলিকে আক্রমণের জন্য এদের দশ থেকে 
পনেরটি জাহাজ এক লঙ্গে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় সাগরে। ভঙ় করে না 
কামানকে পর্বন্ত । জাহাজের কাছাকাছি হয়ে ডেকের ওপর আগুনের পা্জ ছড়ে 
চলে সমানে । সতর্ক ব্যবস্থা না নিলে জাহাজের যথেষ্ট ক্ষতি ঘটায় এগুলি। 
এইসব দহ্থাদের রীতিনীতি ভাল ক'রে জানা বলে এদের দেখা! ধেল! মাত 
জাহাজের ডেকের জল নির্গমনের সৰ ফোকরগুলিকে বদ্ধ ক'রে জল"ভরাট ক'রে, 
দেয়া হয় পুরো ডেকটিকে। ফলে এই জলের মধ্যে পড়ে অকামী হয়ে যায়, 
আগুনের-পান্রগুলির দাপট । 
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মালীবারীরা এত শুচিবাইগ্রন্ত যে কোন ময়লা ব! অপরিচ্ছন্ন সমগ্রী একেবারেই 
খরবে না ডান হাত দিয়ে। এজন পৃথক ক'রে রেখেছে তার! বা হাতটিকে। 
আঙুলের নখগুলিও তারা রাঁখে বেশ বড় বড়, চালায় এ দিয়ে চিরুণীর কাজ। 
চুল রাখে তারা মের়েদের মতোই লম্বা, বাধে তাঁকে মাথার ওপর চুডোর মতো! 
ক'রে। ঢাঁকে তাকে তেকোণ! একখণ্ড বহ দিয়ে । 

দমন যে স্থরাট থেকে ৭ গোঁশ দূরে আগেই বলেছি একথা । ওরঙজেবের 
খারা এ শহরটি অবরোধের কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দেই একটু। 
অনেকেরই ধারণা, যুদ্ধ বিগ্রছে হাতি বিরাট সহায়ক। একথা! অবশ্যই মিথ্যে 
নয়। তবে যেভাৰে কাজে লাগানোর কথা সাধারণত ভাবা হয়, ঠিক সেভাৰে 
সহায়ক নয় কিন্ত সবসময়ে । কেনন।, প্রায়ই দেখা যায় শত্রু দলন না! ক'রে যার! 
তাদের লেলিয়ে দিয়েছে উদ্টে সেই ন্জি পক্ষকেই দীন করছে তারা । এই 
শহরটি অবরোধের বেল! গরঙজে বও অর্জন করেছিলেন অনেকটা ঠিক সেই রকমের 
তিক্ত অভিজ্ঞতা । তিনি দমন অবরোধ করার পর কুভিদ্দিন পার হয়েছে তখন । 
এমন সময় মতলব জটলেন আগাম রববারে আক্রমণ করবেন শহর । ভাবলেন, 
বিশ্রামের দিন বলে ইনুদীদের মতে] গ্রীষ্টানরাঁও বোধ হয় করবে না] কোন 
প্রতিরোধের চেষ্ট | দমনের সেনানায়ক ছিশেন একজন বৃদ্ধ সৈনিক | তিনপুত্র সহ 
ছিলেন আগে ফরাসী সেনাপলে। এই তিন পুত্রও এখানে তার সঙ্গে তখন। 
শহরে তখন বৰভিন্ন স্থান থেকে প্রতিরোধার্থে ছুটে আসা অনামরিক ও সাহসী 
সামরিক ব্যক্তি মিলিয়ে ৮** জন। অন্য দিকে মুঘল বাহিনীতে সৈম্তসংখ্য। ৪০ 
হাজারেরও বেশি। কিন্ত কোন যুদ্ধ জাহাজ না থাকার দরুন পারেনি দমনের 
সাগর*্পধ আটকে দিতে । সম্ভব হয়নি স্থলপথ ছাড়া জলপথ ধরে কোনরকম 
আক্রমণ চালানোর পরিকল্পন! গ্রহণ। যেহেতু রঙজেব রববারে আক্রমণের তালে 
আছেন, তাই সামরিক-পরিষর্দের সিদ্ধান্ত মতো দমনের শাসনকর্তা এই লোকজন 
আগের দিন মধ্য-রাতের পর জমায়েত করে আদেশ দিলেন অতফিত আন্রমণের 
জন্যু। নির্দেশ দেয়! হল, সম্রাটের ২০ হাতি যেদিকটিতে রয়েছে অশ্বারোহী ও 
পদ্দাতিকর! একযোগে প্রথম আকুমণ চালায় যেন সেদ্িকটিতেই। তাই করল 
তার! । বাজীতে আগুন ধরিয়ে সমানে ছুড়ে চলল সেগুলি হাতিদের ওপর। 
রাতের অন্ধকারে এর ফলে হা'তিগুলি এত ভয় পেয়ে গেল যে কোন দিকে ছুট দেবে 
ঠিক করতে পারলে না কিছু । মাহতরাও সামাল দিতে পারল না তাদের । 
ফলে দৌড় দিল তারা মুঘল সৈন্যদের দিকেই। আর এমন উন্মত্ত ভাঁবে যে ছু' 
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তিন ঘণ্টার মধ্যেই সাফ ক'রে দিল তারা ওরওজেবের অর্ধেকের বেশি সৈশ্ঠ। 
তাই, তিনদিন পরেই তৃলে নেয়! হল অবরোধ। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর 
থেকে সম্রাট আর সাহস করেন না খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে কোনরকম মামবিক পদক্ষেপ 
নেয়ার। 

গোয়ায় ছু-হুবার গেছি আমি । প্রথম ১৯৪১ এর শেষের দিকে । তারপর 
১৬৪৮ এর শুকতে । প্রবম বারে মাত্র সাত দিন ছিলাম সেখানে, স্থরাটে ফিরে 
এসেছিলাম স্থলপথ ধরে। গোয় থেকে উপস্থিত হলাম প্রথমে মূল ভূখণ্ডের 
বিচোলীতে । নেখান থেকে তারপর বিজাপুর। তারপর গোলকুণ্ড। ও উরঙাৰাদ 
হয়ে স্থরাট । গোঁলকুগ্ডায় ন৷ গিয়েও যেতে পারতাম হ্থবরাটে। কিন্ত সেখানে 
যেতে বাধ্য হয়েছিলাম ব্যবস্বারিক প্রয়োঞ্জন ছিল বলেই । ও 

গোয়া থেকে বিজাপুনু (প্রাচীন বিজয়পুব ) যাওয়। যায় সাধারণত আট 
দিনে। দুরত্ব ৮৫ কোশ। বিজাপুর থেকে গোলকুণ্ড। আমি নিজেই,গেছি নদিনে। 
এই পথ ১** কোশ। গোলকুণ্ডা থেকে উর€বাদের মধ্যে বিরাম পর্বগুলি 
সুনির্দিষ্ট নয় । ফলে এ পথ পার হতে কখনো নেয় ১৬ দিন, কখনে৷ কুড়ি দিন, 
এমন কি ২৫ দিনও কখনো কখনো । ওরঙাবাদ থেকে স্তরাট যেতে কখনে। 
দরকার হয় ১২ দিন, আবার কখনো যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না ১৫ কি ১৬ দিনের 
কমে । 

বিজাপুর একটি বড় শহর। তৰে বাড়ি-ঘবের দিক থেকেই বল, আব 
বাবসাপত্তবের দিক থেকেই বল, নেই বলার মতো! কোন বৈশিষ্ট্যই । রাজার 
প্রাসাদটি অবশ্থই বেশ বড়লড়, কিন্তু নেই তাঁর কোণ গ্রষ্ছাদ। চারদিককার জল 
ভর! পরিখ! মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি কুমীর, পরিখ! পার হয়ে ভেতবে প্রবেশ 
কর! ছুবহ তাই। তিনটি ভালো! বন্দর রয়েছে বিজাপুব রাজ্যে । রাজাপুর, 
দাভোল (বাদাবুল) ও করেপুত্তুন। শেষেরটিই সবার সেরা। সাঁগর-জল 
পাহাড়ের প্রান্ত ধুয়ে চলেছে একেবারে । দেখানে, ভাঙার কাছেও জলের 
গভীরতা ১৪ থেকে ১৫ ফাদম। পাহাড় শীর্ষে গ্রাক্কতিক জল-গ্রবাহ সহ ঝয়েছে 
একটি ছুর্গ। এটির ভেতরের দৃশ্ত বাইরের কোথাও থেকে দেখ' যায় না, এবং 
প্রান্কৃতিক ভাবেই ছুর্ভেন্। এ সবেও পতুণগীদদের সাথে শাস্তির পরিবেশ সব 
হওয়ার পর থেকে এটিকে পরিত্বযক্ক অবস্থায় রেখেছেন রাজা । 

করেপুতুন গোয়। থেকে উত্তর দিকে মাত্র পাঁচদিনের পথ । আর যেখান 
থেকে বিজাপুবের রাঁজ| গোলমগ্সিচ সরবরাহ করেন সেই বাঁইবাঁগও (বেলগীও 
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জেলায় ) করেপুতুন থেকে পুব দিকে ওই একই পথদূরে। গোলকুণ্ডার মতো 
বিজাপুরের বাজাও ছিলেন এককালে মুঘলদের অধীন, কিন্ত এখন আর নন ত]। 

নায়ের শিবজী ( জন্ম ১৬২৭ মৃতা ১৬৮০ )*র বিদ্রোহ ফলে কিছুকাল ঝঞ্চাট 
পোয়াতে হয়েছে এ রাজাটিকে । তিনি ছিলেন বিজাপুবের রাজার যাকে আমরা 
ফ্রান্সে রক্ষীবাহিনীর নায়ক বলি তাই। খারাপ আচরণের অপরাধে রাজা 
রেখেছিলেন তার পিতাঁকে কারাগারে বন্দী ক'রে। আমৃত্যু দীর্ঘকাল ওই 
জীবনই কাটাতে হয় তাকে । শিবজী রাজার ওপর তীব্র বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে 
উঠলেন সেই থেকে ৷ এক দন্থাদল সংগঠন ক'রে হলেন তারই সর্দার। বিনয় 
ও উদারতা! তার এই ছুই সাগুণের জন্য হল বহলোক তার অনুগামী । গড়ে 
উঠল তার প্রচেষ্টায় দূল মধ্ো ঘোড়.স ওয়ার ও পদাতিক দুরকম্ন বাছিনীই। এবং 
বেশ অল্পকালের মধোই । তার উদারতার খবর পেয়ে /ারিদিক থেকে সেনার! 
এসে যোগ দিল তার বাহিনীতে । ফলে অর্জন করলেন তিনি বড রকমের 
প্রচেষ্টায় ঝাঁপ দেয়ার মতো শক্তি এবং নিলেনও সেরূপ কয়েকটি উদ্যম । বিজাপুরের 
বাজ! মার গেলেন এসময়ে অপুত্রক অবস্থায় । ফলে, হতে হল ন| তাকে গুরুতর 
প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি । রাজাপুর, রশিগড় (সম্ভবতঃ কানাড়' জেলার 
রাক্ষলগ্ডড্ড ), করেপুগুন, দ্াভোল ও আরে অন্তান্ত কতক শহর মহ মালাৰার 
উপকূলের একাংশ দখল ক'রে নিয়ে হয়ে গেলেন তারই অধিপতি । শোন! যায় 
রশিগড়ের হুর্গটি ভেঙে ফেলার বেলা তার ভেতর থেকে ৬চুথ গোপন সম্পদ পেয়ে 
যান তিনি। আর তাই দিয়েই নাকি তিনি পুষতেন '্কার সেনাবাহিনীকে । 
সব্দা খুব ভাল মাইনে পেত বলে সেনারা তাঁর আদেশ পালন করত মন প্রাণ 
ঢেলে। 

কোন সন্তান না থাকার দরুন বিজাপুরের মহ্ষী রাজার মৃতার কয়েক বছর 
আগে দত্তক নেন একটি ছেলেকে । ছেলেটিকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তিনি, 
আলী সম্প্রদায়ের (নয়া) অনুশাপন মতে! পরম যত নিয়ে ক'রে চলেন তাকে 
লালনম্পালন। রাজার ম্ৃতুর পর রানীর প্রচেষ্টায় রাজ.সিংহাসনে বসানো হল 
এই পালিত-পুব্রকেই। রাঁতিমতে? এক সেনাবাহিনী থাকার দকন শিবজী 
সমানে যুদ্ধ ক'রে চললেন এ সমবে। নাবালক পালিত পুন্রের অভিভাবক রূপে 
রানীর রাজা-্পবিচালন! কালে করলেন কিছুকালের জন্ত এভাবে সন্কটের ক্ট্ি। 
তখন এক চুক্তি সম্পার্দত হুল ছু-পক্ষের যধ্যে। শর্ত হল, বাজার অধীন রূপে 
শিবজী প্রভুত্ব করবেন তার বিজিত জঞ্চলের ওপব। দেবেন আদায়ী বাজঙ্ের 


টযাভারনিয়ারের দেখ। ভারত ১১৩ 


অর্ধেক তিনি রাজাকে । এভাবে কিশোর রাজাকে সিংহাসনে সৃস্থিত করার পর 
রাঁনী গেলেন তীর্থ করতে মন্কায়। শাম যখন ইস্পাহানে, তিনি তখন তীর্থ 
সেরে ফিরে আসছেন সেপথে । 

আমি এবার গোয়৷ পর্যটন প্রপঙ্গে। দ্বিতীয়বার যখন গোয়া আপার 
সিান্ত নিলাম, চাঁপলাম একাট ভাচ জাহাজে ৷ নাম তার 11893070781 
১৬৪৮ এর ১১ই জুন নামিয়ে দিল আমাকে ভেনগুরলায় (ৰান্বে ত্র বত্ুগিবি 
জেলায়)। 

ভেনগুরলা বডমড় শহর একটি। সাগরকুল থেকে আধকোশ ভেতরে, 
বিজাপুর বাজ্ো। সার! ভারতের মেরা জাছাজ-ঘাটগুলির মধো এটি একটি । 
গোঁয়৷ অবরোধ কালে এ*যাজনীয় খাঁছপত্ভার নিয়ে গেছেন নিয়মিত এখান 
থেকেই ডাচরা । এখনও তাদের জাহাজ এখানে চলাচল করছে ঘ্রিয়মিত, ঠিক 
যেমনটি করছে বাণিজাক স্বার্থে অন্তান্য ভারাতীয় অঞ্চলগুলিতে । এর একটি 
কারণ এখানকার শ্বচ্ছন্দ গতি জলপথ $ আরেক কারণ, সংগ্রহ হয়ে থাকে এখান 
থেকে প্রচুর পরিমাণে উত্রুষ্ট চাল। এলাচির জন্যও অতি প্রণিদ্ধ এ শহরটি । 
প্রাচা দেশবাসীদের কাছে এটিই ছল সবার সেরা মশলা । এ অঞ্চলে প্রচুব আবাদ 
হয় এর। বেশ দুর্লভ ও মুলাৰান সামগ্রী এটি। উৎপন্ন হয় এখানে আটপৌরে 
বাবহারের উপযোগী মোট! সতী বস্ত্র এবং পণ্য সামগ্রী আবরক রূপে ব্যবহারের 
উপযোগী টোটি ( চট ) নামের এক ধরনের ( পাটের ) মোট! কাপড়৪। 

পণা বিক্রী অপেক্ষা! পণ্য সংগ্রহের প্রয়োজনেই ডাচ কোম্পানীর একটি শাখা 
রয়েছে ভেনগুরায়। আগেই বলেছি, বাটাভিয়া, জাপান, বাঙলা, সিংহল ও 
অন্তান্থ অঞ্চল থেকে এদিক পানে সাগর পাড়ি দেয়া প্রতিটি জাহাজই থামে 
এখানে । শুধু তাই নয়, থামে এখানে স্থরাট, লোছিত সাগর, হরমুক্জ, বসরা 
প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজও। এমনকি যখনই পতু গীঞ্জদের 
সঙ্গে যুদ্ধ দেখ! দেয়, গোয়ার সাগর পথ অবরোধ করে ভাচরা, তখনই ভেনগুরল; 
থেকে খাগ্সন্তার যোগান দেয় সেখানে ছোট ছোট নৌকায় ক'রে । এই 
অবরোধ রচনা করে তারা সাধারণতঃ আট থেকে দশটি জাহাজ নিয়ে । যাতে 
সাগর পথ ধিয়ে কান পণা গোয়ায় যেতে না পারে সেজন্ত নদী মোহনাটিকে 
আগলে থাকে পুরে! আট মান কাল। এখানে উল্লেখযোগ্য, গোয়ার গ্রবেশ' 
পথটি বছরের একাংশ প্রাকৃতিক ভাবেই বন্ধ হয়ে যায় বালির চরা পগড়ে। প্রবল 
বর্ষণ শুরু হওয়ার আগে দক্ষিণ ও পশ্চিমা বাতাস স্থাষ্টি করে এ পরিস্থিতির । 


১১৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


অবস্থা এমন হয়ে ঠাঁডাধ যে অতি ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকাগুলি চলাচলের মনো এক কি 
দে ফুট জল থাকে তখন । কিন্তু গ্রচ্ত বর্ষণ শুরু হয়ে গেণ্ই ন্দীব ভর'শজল 
নন্া ও ার খরশ্োন্র দক্কন ব।লি সরে গিয়ে পদী মুখ আবাণ হযে ওঠে বড 
জাহাজগুলির $লাচল উপযোগী । 


তেরে || গোযা শহরেখ ব”্মান পবিস্থিঠি 


গোয়া মাগুবা নদীর খোছনায় ছ থেকে সা কোশ মায়তত্র £কটি ছীপের 
বুকে। এ ্বীপটির পর মারো ছু ক্ষোশ এগিয়ে গিষে মাগর কোে ঠাই নিয়েছে 
মাগুবী। গুচুর গম ও চালের ফলন হয় দ্বীপটিতে। ঘন্সায় অগ্তণতি রকমের 
ফল। আম, মানারসঃ ক, পারকেঞ্জ। এবং আরো কত কি। কিন্তু পিপিন 
জাতীয় আপেলের কাছে কেউভাগে না এরা । উওরেপ ও এশিয়! ছুটই যাঁরা 
বিশদভ বে ঘুরেছেন» তার'হ আমার ষাথে একমত হয়েছেন “ষ গোয়া, কণস্তাস্তি 
নোপল ও তউলন এ ছুই মহাদেশে থাকা সব বন্দরগুহি র মধ্যে সের । গোয়া 
পীতিমণ্যো একটি বভ শহুর। এর ঘের-দয়ালগুলি মহুণ পাথনু দিয়ে তৈরি। 
বাঁড়িঘরগুলিএ অধিকাংশই অতি চমৎকার ভাবে গড়া। বিশেষ ক'রে, শন 
কর্তার প্র সাটি তে৷ বটেই । অগুণতি ঘর রয়েছে এটিতে | বেশ খড আকারের 
কতক মছাঁকক্ষ ও প্রকোষ্ঠ মধ্য ট'ানে! বয়েছে অসংখা জাহাজের ছবি। হ্'সিৰন 
ও গোয়! মধ্য যে মৰ জাহাজ যাতায়াত কবে, নাম সং তার প্রণ্পোকটিরই ছবি 
রয়েছে এখাসে । কে তার অধিনায়ক, আত্মরক্ষাথে কটি কামান আছে কোন টিতে 
লেখ! রয়েছে তারও বিবরণ । শহরটি যদি এভাবে চারিদিককার পাহাডগ লর 
ঘের মধ্যে বদ্ধ পা হত 'তবে জণ্বসতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেত আরে।। স্থাঁপটি ও 
হত সেক্ষেত্রে বর্তমানের তুলনায় অধিক স্বাস্থ্াকর। অবাঁধ চলাচলে কাধাএ স্তি 
করে লিগ্ধ বায়ু-গ্রবাহ উপভোগের গ্রযোগ থেকে শহরটিকে ব'ঞ্চত করেছে এই 
পাহাড়গুলি। এখানকার অসহ্‌ গওষের গ্রধনি কারণ এটিই। সাধারণ খাঁ 
হিসাবে গরু আর শুয়োরের মাংসের চলই বেশি । মুঝগিও মেলে। পায়রা দেখ! 
যায়না! বড একটা । সাগরকুল হওয়া লত্বেও মাছ দুর্লভ। তৈরী হয় বিভিন্ন 


ট্যাভারনিয়।'বের দেখ! ভাবত ১১৫ 


বঙ্ষষের মিঠাই ভব, তা খায়ও লেকে গ্রচুব। ভারতে পতৃগিগদের প্রতিপত্তি 
ডাচর!] গ্রাস করারপূর্ব পর্যন্ত গোয়ায় জাঁকজমক ও এই্বধ ছাড়া চোখে পড়ত না 
অনা কিছু আর। কিন্তু তাদের চ!রদিককার ব্যবল! বানিঙ্গ্য ড'চ্দের মুঠোয় চলে 
যাখার পর সোনা ও বণ প্রবাহের উতৎ্সধারা ক্ষীণ হয়ে যাওয়া উবে গেছে 
আাঁগেকাঁর সেই আড়ম্বঠবর শ্িংংভাগ। আমার প্রথম ভ্রযষণকীলে এখানকার 
মে সব ব্যঞ্চির (বাষিক ?) ছু হাজার একু পর্যন্ত রোজগারের মতে! 
বধ সম্পত্তি ছিল, মর দ্বিহীয় ভ্রমণ কালে ভাও। "তাদের আগেকার সেই ঠাট 
প্য়েই (পেছে মাযার কাছে ভিক্ষে চাইন্দে | বিশেষ করে মহিলারা । দরজার 
গোড়ায় পালকী থাকে সঙ্গে থক বাশক ভৃষ্ঠাকে বাঁডির ভেতর পাঠিয়ে দেয় 
বারা আদ্ধ' জানাতে । "খন যেমন খসী ভিক্ষে পাঠিয়ে দিন আপনি । তাকে 
চাক্ষুষ খত চাহলে পারেন আপনি পিজে গিয়েও তাও হাঁতে তুলে দিতে তা। 
তবে, পুরে মুখটি অবগুষ্ঠনের অন্তধালে থাকে লে ভাঁদের চাক্ষুষ দর্শন লাভের 
স্থযোগ খুব কম। কতক ক্ষেত্রে, সাহাযা দেয়ার জনতা আপনি নিজে দরজার 
গোড়াঁষ এগিয়ে গেলে আগঞ্তক আপনার হাতে তুলে দেবে কোন ধায় ব্যক্তির 
হুপাপিশপত্র । "ভাতে বলা রয়েছে কিরূপ বিব্রশানী অবস্থ' থেকে পড়েছেন 
তিনি এখন কি ধনের দৈগ্দশায় ॥ এক্ষেত্রে, তিনি বদি কোন মহিল! হন আপনি 
স্থযোগ পেলেন তার সঙ্গে ক্খাবাতা খলর। ভাকে সম্মন দেখানোর 
জন্য স্বতাবতঃই বাধা হলেন আপনি ভেঙবে আসার অংহ্বান জানাতে, এক পাক 
পাশীয় গ্র্ণ ক'রে একই চাঙ্গা হয়ে নেয়া অন্থরোধ কগতে। তারপর এই 
সান্নিধ্য স্থায়ী হল কখনো! কখনো হয়তে। পরের দিন পর্বস্তও। (গোয়ার মেয়েদের 
লাম্পটের কধ! লিন্সকোটেন, পি. ডেল্ল! তল্লে, ফনলেক এবং পাইর!ঙ ডি 
লাভাল জানিয়ে গেছেন আবে! বিশদভাবে ।) 

পতৃগীঞ্জরা যদি (ভারত মহাপাগরীয় অঞ্চলে) তাঁদের অসংখ্য হুর্গ রক্ষার 
জন্য ব্যতিব)শু না থাকত এবং ভাচদের প্রঞ্জি বিদ্বেষের দরুন প্রথমদিকে পিজেদেন 
কাজকর্মে অবহেলা ন। কত, তাংলে পড়'ত না তার আজ এমন অতলে খসে । 

যে-সব পতৃপ্িজ ভারতে আসে, তাঁরা উত্তমাশা অন্তবীপ পার হবার সাথে 
সাথে বনে ঘায় সকলেই ফিডালগে! বা ভদ্রলোক | নিজের পেড্রে। কি জেরোনিমোর 
মতো সাধানিধে নামের সঞ্গে মমনি জুড়ে দেয় ডোম বিশেষণ । এজন্যই বিদ্রুপ 
ক'রে ভাদের বল হয়ে থাকে 'উত্তমাশা অন্তরীপের ভদ্দঃ লোক? । নিজেদের 
সামাজিক শ্রেণী-শুর পাঁচ্ট:নোর সঙ্গে সঙ্গে পালটে ফেলে নিজেদের গ্র্কৃতিটিকেও 
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তার! । প্রন্কৃতপক্ষে, যে-সব পতুণ্ীজ ভারতে বসবাঁস করে তাঁরা পৃথিবীর যে 
কোন জাতির লোকদের তুলনায় নিজেদের স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপাবে অধিক ঈর্ধা 
ও গ্রতিশোধ প্রৰণ। আপন প্ত্বীর ওপর লেশ মাত্র সন্দেহ দেখ দিলেই বিন! 
বিধায় ক'রে বসে তাকে বিষ খাইয়ে বা ছুরি মেরে হত্যা । কেউ শত্রুতা করলে 
ভুলেও তাকে ক্ষমা করে না এরা। যদি ছুপক্ষ সমান বলীয়ান হয় ও সেজন্য 
মুখোমুখি লড়াইয়ে সাহসী না হয়ঃ তবে কালে! বান্দাদের লাগিয়ে দেয় তার 
পেছনে । মনিবের আদেশ পেলে করে এরা ষে কোন লোককে চোখ বুজে খুন। 
হয় ছোরা দিয়ে, নয় ব্লাগ্ডার বাম ধরনের বন্দুক দিয়ে, নয়তো! এসব বান্দার! ফে 
জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে স্দাপর্বদা চলাফেরা করতে অভ্যন্ত সেই খাটে] বর্শার 
আকারের লম্বা বাশের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে । যাঁকে এভাবে খুন করার জন্য মরিয়! 
হয়ে উঠেছে যদি. কোন কারণে তাকে বাগে পেতে দেরি হয়ে যায়, শহরে কি 
হাটে-মাঠে-ঘাটে তার দেখ! না, মেলে, তাহলে ঘ্বিধ! করে না গীর্জার মতো 
পবিত্র স্কবানে ঢুকে তাঁকে হত্যা করতেও । হয়েছে এজাতায় ছু'ছুটি ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করার সুযোগ আমার । একটি দমনে, আরেকটি গোয়ায়। গোয়ার ঘটনাটিতে তো! 
হত্য! করা হয়েছিল সাত সাতজন লোককে, এমন কি গুরুতর ভাবে জখম করা 
হয়েছিল ধর্মবাজককেও। দেশের আইন কোনরকম পদক্ষেপ নেয় না এ ধরনের 
অপরাধের বিকদ্ধে। কেননা, যাঁরা এ ধরনের অপরাধের মূল অহুষ্ঠানকত্ত। তারাই 
হলেন সাধারণতঃ দেশের মাথ!। আদালতে এ নিয়ে মামল! উঠলে কখনও আব 
শেষ-শিষ্পত্তি হয় না তার। মামলার তদারকী করে সাধারণত কানাড়ীনরা । 
আইনজ্ঞ ও মামল! তদ্দারকের জীবিকা পুরোপুরি তাদেরই মুঠোয়। এদের চেয়ে 
ধূর্ত ও নুক্ম কুট-কৌশলী নেই সার! পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ। 

ভারতীয় এলাকায় পতুগিজদের অতীত প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথা৷ বিচার 
করলে ৰল] যেতে পারে, ডাচর! যদি কখনো! এ অঞ্চলে না আসত তবে অধিকাংশ 
পতুগিজের বাড়িঘরের কোথাও ব্যবহার করা হুত না এক টুকরো লোহাও। 
সব কিছুই তরি হত সোন1 আর রূপে! দিয়ে তাহলে। এজন্য করতে হত বড় 
জোর তাদের ছুই কি তিনবার জাপান, ফিলিপাইন, মলাক্কা বা চীন অঞ্চলে বাণিজ্য 
যাত্রা। ফিরে আগত পাচ কি ছগুণ, এমনকি কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী 
ক্ষেতে দশ গুণ পর্বস্ত লাভ উঠিয়ে। সাধারণ সৈনিক, শাসনকর্তা এৰং নায়করা 
বিপুল অর্থ অর্জন করত ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে । একমাত্র প্রধান শাসনকর্তা কোন 
বাবসা! করেন নাঃ অথবা ক'রে থাকলেও করেন অন্ত কারো নাষে। তাছাড়া 
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ব্যবদা না করেও তাঁর উপার্জন যথেষ্ট । আগে কোন অভিজাতর কাছে পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষ লোভনীয় পদ ছিল গোয়ার প্রধান-শাসনকর্তার পদ। এই শাসনকর্তা 
ঘণ্তগুল অথকরী অঞ্চলের ওপর প্রত করাব স্থুষে'গ পেতেন, কোন শাসনকর্তীকে 
এতগুলি অর্থকরী অঞ্চলের গপর প্রভুত্ব করার সুযোগ দেখার ক্ষমতা কোন 
পঠ্র'টেরই নেই আর। তার অধীনস্থ সরকার ৰা অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় শান” 
কর্তাদের নিষুক্তি দেয়! হয় মাত্র তিন বছরের জন্য । এই অঞ্চলগুলির মধ্যে গ্রথমেই 
নাম করতে হয় মোজান্বিকের। এই তিন বছরের মধ্যে শাসনকর্তা লাভ ক'রে 
থাকেন অন্ততঃ চার থেকে পাঁচ লক্ষ ক্রাউন (-একু । এক একু-*২ টাকা)। 
কখনো কখনে! তাঁরও বেশি । 

ভাবতে আমার শেষ ভ্রমণকাঁলে মোজান্বিকের শাপনূরুর্তা তার তিন বছরের 
কর্তৃত্বকাল শেষ ক'রে ফিরে এসেছিলেন গোয়ায়। তাঁর সঙ্গে ছিল তখন ২ লক্ষ 
একুর কাছাকাছি মূল্যের তিমির অন্তরপাঁত স্থগন্ধি। এর চেয়েও বিপুল অস্কের 
সোনা ও হাতির দাতের কথা নাই বা বললাম। 

দ্বিশীয় অর্থকবী অঞ্চল ছিল একব্পর মলাক'। বিপুল পরিমাণ অর্থ জাহাজ- 
গুলির ক1ছ থেকে আদায় হত এখানে । কেননা, গোয়া থেকে জাপান, চীন, 
কোচিন চীন, জাভা, মকস্সর, ফিলিপাঈন ও অন্ঠান্ত অঞ্চলগামী সব জাহাঁজ- 
গুলিই যাঁতায়া'ত করত এই প্রণালীটি দিয়ে। আছে অবস্ঠ আরো একটি পথ। 
ক্থমাতার পশ্চিম উপকূল ধরে এগিয়ে তারপর সোন্দে ( ুন্দা) প্রণালী হয়ে 
কিংবা জাভ। দ্বীপকে উত্তবে রেখে । কিন্তু গোয়া ফিরে প্রত্যেক জাহাজকেই 
দেখাতে হত মলাঁকাঁর শুষ্ক ভবনের দেয়! মৃক্ত ছাঁড়পত্র। ফলে প্রত্যেক জাহাজই 
বাধা হত সেই পথ ধবে যেতে। 

তৃতীয় অর্থকরী অঞ্চল হল হরমুজ | এর মুলে ছিল এখানকার বিপুল ব্যবসা- 
বাণিজ্য এবং পারন্ত উপমাগর পথে যাতায়াতকান্বী জাহাজগুলি থেকে আদায় 
করা শুদ্ধ। | 

চতুর্থ লাত গ্রদ এলাকা ছিল মসকাত। হছুত এখানেও বিপুল আয়। পারত 
উপসাগর, লোহিত সাগর ও মলিন্দ উপফুল অঞ্চল থেকে ভারতগামী সৰ 
জাহাজকেই থামতে হয় এখানে, নেয় এখান থেকেই তারা জল সাধারণতঃ 
কোন জাহাজ না থামলেও শুঞ্ক দাবী করা হত তার কাছ থেকে। এই শুকর 
পরিমাণ ছিল চার শতাংশ। 

পঞ্চম অর্থকরী এলাক1 ছিল সিংহল হ্বীপ। মালাবার উপকু্ণা, বঙ্গোপসাগর 
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ও ভারতের অন্যান্ভ অঞ্চলে থাকা পতুর্গীজ বসতিগুলির সবকটি ছু 
এখানকার শালনকর্তার অধীন । এই বসতিগুলির মধো যেটি সবচেয়ে ক্ষুপ্র ব' 
কম আয়ের দেখান থেকে? মিলত বছরে অন্ততঃ দশ হাজার একু। 

এই পাঁচটি প্রধান অঞ্চল ছিল আবার (গোয়ায় থাক) প্রধান শাসনকতার 
অদীন। ছিল এছাড়াও তার ছত্রছায়ায় গোয়! ও ভাতের বিভিন্ন শহরগুপিতে 
অসংখা অফিস। যেদিন তিনি গোঁয়ায় পদার্পণ কণতেন সেদিন থেকেই তার 
ক্ষীদলের নামক পেতেন গ্রাঞ় ৪০** একু করেশ্ুক্ব থেকে। প্রধ'ন যন্ত্রবিদ 
দুরসমূহের পরিদশক ও গোলন্দাজ কাঠিশীর প্রধান পেয়ে থাঁকেন বাধিক ২০ ০০৩ 
পর্দাও হিসাবে । পতুগ্ী্গরা সকছেই ছিংশন ওখন ধনী । আভিভাহক 
সরকার ও তার অন্বান। সংস্থ সমূছের দৌলতে আর ব্যবসায়ীবা ও দের বাবসা 
বাণিজোর দরুন । ইংরজ ও ডাচরা এস তাদের পাধের নিচেন মাটি ধপিয়ে 
দেয়ার আগ পর্যন্ত বাল ছিল এহ অবস্থ'ই অন্তই:। তরমুজের ওপর য *কাল 
তাদের আধিপত্য অটুট ছিল, আলণ দেননি নবাব শন কোন সগণাগএকেই 
সাগর-পথ ধরে ভারজে। তাই বাধা হয়েছে কাঠ তাব। সক পথ ধারে 
কনাহার হয়ে মেখানে যেতে । 

দেশীয় অধিবামী কানাড়ীরা কান নিযুক্তিহ পেত *] পতুগাভদের অধীনে । 
ব্যতিক্রম শুধু যা আইন-আদালতের ক্ষেত্রে প্রতিভূ বা ত্দারককাণী, আইনবেত্া ও 
লেখক (করণিক )। রাখা! হযে থাকে দেশীয় অধিবাসীদের কঠোর নিষন্ত্রণে। 
কোন কানাড়ী ৰা কাল! আদমি কোন শ্বেতাঙ্গ বা হওবোপীায়কে আঘাত করলে 
কোনরুকম ক্ষম; দেখান হত না তাকে । সে-অপরাধের জন্য কেটে ফেলা 5৩ 
তাদের হাত। স্পেনিয়াঙ ও পতু”গ্ীক্গ উভয়েই, এবং বিশেষভাবে স্পেনিয়ার্ডর! 
এদের নিয়োগ করে থাকে সম্পত্তির তত্বাধধায়ক ও বাবসাযের কমা হিলাবে। 

এই কালা আমীর! যথেষ্ট চতুর, সেনা ছিসাবেও বেশ ভাল। পাদরীবা 
আমায় দৃঢ় ক: জানিয়েছেন, পতুগ্িগগ ছেলে-মেয়েরা বিষ্ঠালয়ে এক বছরের মধ্যে 
য। শেখে এদেও ছেশেস্ষেদেরা শিখে ফেলে ছ মানের মধ্যেই তার চেয়ে বেশি। 
এবং যে কোন বিষয়ই হোক নাঞেন। এ কারণেই পতৃুর্গীক্গরা এভাবে দমন 
করে রাখে তাদের। 

গোয়া ও তার আশপাশ অঞ্চলের ভারতীয়রা পৌত্তলিক । বিভিন্ন বিগ্রহের 
পৃজ। ক'রে থাকে তারা! । বল! হয়ে থাকে, অতীতে যার তাদের ছিতাথে কাজ 
ক'রে গেছেন সেই সব বাজির প্রতি শ্রদ্ধ1। ও কৃতজ্ঞতার নিদশন রূপে পৃজ্জে। করা! 
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হয়ে থাঁকে তাঁদের বিগ্রহ গ্রস্তত ক'রে। অনেকে ক'রে থাকেন আবার বানর 
পুজাও। আগেই জানিষেছি, ভারতের বহু অঞ্চলে মন্দির গড়ে করা হয়েছে 
সেখানে এদের থাক'-খাওয়ার ব্যবস্থ । নির্দিঃ সংখ্যক স্থানীয় বানর ছাড়া 
খেতে দেয়] হয় সেখানে বহিরাগত বানরদেরও। এই সব বাঁঠরাগতরা সপ্তাহে 
র্দন ক'রে খাবার জন্য অ'সে মেখানে (সঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখুন )। সলসেত্তি দ্বীপের 
এক গ্রামে মনির রচেছে একটি । ( এটি বো] উত্তর দিককার সলসেত্তি দ্বীপ 
নয়। গোয়ার অন্তভুক্তি একটি জেলা ।) সেখংনে রূপা দিয়ে একটি স্মত-সৌধের 
মচ্তো ৮০ি কবে রাখা হগেছিল জার ভেতবে এক বানরের অস্থি ও নখ । কতক 
*ক্রেভ?াপন্ন রন এদের দেবতাদের নিগ্রৎ শুরু করলে এই বানরটি ওই দেবতাদের 
'একেন দেয়া সাবাদ ও উপদেশাদি অন্যেব কাছে পৌছে দিষে অনেক উপকাব 
করেছিল ভাদের। এমনকি এজন। সঁ তরে পার হয়েছিল সে সমুজ৭ (সম্ভবতঃ 
মহাবীর তমাঁনের নয়, পথ! হয়েছিল এখানে গৌতম বৃদ্ধের পৃস্থি,৪ নখকণা)। 
ভারতের বান মঞ্চল থেকে লৌকের। খে।ভ'যা হা, সহকারে পুজা দিতে আসত 
এই মনিদকটিত। ধর্ম-প্রচাবক ও পাঁপরী অন্প্রপায়। বিশেষে কারে ধ্যপ্রোহীতার 
তদস্তক]রী একদিন সেখানে গিয়ে সেই শ্বৃতি-ন্দিশন ছিনিয়ে নিয়ে এলেন গোয়ায় । 
চলতে থাকল ধঙ্গীয় পরিষদ ও দেশীস্ন সাধারণের মধো এ নিয়ে যুক্ত-তর্ক বিবাদ । 
গিতে চাল তার' মুক্তিপণ ধিসাবে মোটা অথ। স্নীয় অধি শী সকলেই 
মত দিল মুক্তিপণ গ্রহণের সপক্ষে । বলল, যুদ্ধকালে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে, কিংব। 
দরিদ্র. সেবায় গ্রচুব কাজে আপবে এই অর্থ । কিন্তু প্রচারক ও যাঁজকরা 
আদপেই সায় দিলেন ন' ভান । বললেন, পৌত্ুলিকণীকে কোন্মতেই উচিত 
নয় প্রশ্র্ দেয়া। তখন আর্কবিশপ ও ধমীয় তদন্তকারী সেই পুশ্কাস্থি নিয়ে এক 
জলযানে চেপে কুড়ি কোশ ভেব্র-সাগরে গিষে বি*র্জন দিয়ে এলেন সেখানে। 
হয়তে' তারা একে পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিগ্রহপৃজকদদের শুধোগ ঘটে 
যেত তার ভন্ম লংগ্রহ করার, দেখ! দিত তাঁকে কেন্ত্রু কবে আবার নতুন কোন 
ধরনের কুসংস্ক'রপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ । 

ধর্মের সঙ্গে সম্প্‌ক্ত বেশ কিছু ব্যক্তি বাস ক*রে থাকেন গোয়াদ। আঁর্কবিশপ 
এবং তার পার্দদী ও প্রগারকগণ ছাড়াও রয়েছেন দেখাঁনে ভোমিনিকান, অগাহিন, 
কডেলিয়ার, নগ্রশদ কারমেলাইট, যেশ্ুইট, এবং কপুচিন্বা। শেষোক্করা 
বিকালে সম্প্রদায়ের মতো। রয়েছে তাদের ছুটি সন্গ্যাদিনী আশ্রম । অগািনরাই 
পরিচালনা করে সেগুলি। কারমেলাইটর! এসেছেন এখানে সবার শেষে। এবধ 
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তাদের মিশন-ভবনটিই মকলের সেরা । একটি চমৎকার অধিত্যকার ওপর সেটি। 
বয়ে চজ্ছেছে সেখানে খোলামেলা বাতাস । একের ওপর আর ছুটি দরদালান সহ 
বেশ মজবুত ক'রে তৈরি কর! হয়েছে বাড়িটিকে। অগাষ্টিনরাই গোয়ায় প্রথম 
পদার্পণকারী। তার্দের আশ্রমটি একটি নিচু অধিত্যকার গোড়ায় । আর গীর্জাটি 
প্রধান সড়কের ধারে। লামনে তার একটি নয়নাভিরাম চতুক্ষোণ মুক্ত-আঁডিন|। 
যেস্থুইটরা একটি বাড়ি তৈরির পর, অগাইনদের কাছে চাইলেন পাশের ওই 
অধিত্যকাটি। খন পর্যন্ত ফধ।কাই পড়ে ছিল মেটি। অজুহাত দেখালেন, 
তাদের প্চিতদের অবসর বিনোদনের জন্য চান একটি বাগান তৈরি করুতে 
সেখানে । শেষ পর্যস্ত কিনলেন সেটিকে । গড়লেন সেখানে একটি দর্শনীয় শিক্ষা" 
প্রতিষ্ঠান । কিন্তু এর ফলে অগান্টিনদের আশ্রমটি পড়ে গেল অবরুদ্ধ পরিবেশের 
মধ্যে, বঞ্চিত হল খোলামেলা বাস থেকে । এ নিয়ে দেখ। দিল উভয়ের মধ্যে 
জোর বিবাদ । সে-মামলায় জয়ী হলেন শেষ অব যেসুইটরাই। 

যে্থুইট পাত্রীর! গোয়ায় পৃঙিষ্ট বা পল-পন্থী রূপে স্থপরিচিত। এর কারণ, 
তার! তাদের প্রধান গীর্জাটিকে উত্র্গ করেছেন সন্ত পলের উদ্দেশে । তার 
ইওরোপের মতো হাট বা তে-কোণা টুপি পরেন না। পরে থাকেন, কান! না থাকা 
হ'টের মত দেখতে এক ধরনের টুপি । তুরস্কের সমাটের দাসের। যে ধরনের টুপি 
মাথায় দেয় অনেকট। প্রায় সেইরকমের ৷ গোয়ায় এদের পাচটি বাড়ি। সেন্ট 
পল কলেজ, সেমিনারী ভবন সন্গ্যামী ভবন, নোভিশিয়েট বা প্রীথমিক 
শিক্ষ/ নিবাস এবং বন জেসাস গীর্জ।। এই গীর্জাটিরৰ ভেতর-ছাতে যেলৰ 
চিত্রকর্ম রয়েছে তা প্রশংসা করার মতো । ১৬৬৩ অবে এক দুর্ঘটনায় রাতের 
দিকে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল কলেজটির বেশির ভাগ অংশ। পুনরাষ 
তরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় ঘাট হাজার একু। 

গোয়ার হাসপাতালটি একদা খ্াতি অর্জন করেছিল সারা ভারত জুড়ে । হত 
প্রচুর আয় সে-সময়ে। রোগীদেরও যথেষ্ট যত্ব-আত্তি ক'রে সেবা-শুশ্রাফ1! করা হত 
তখন। প্রথম যখন আমি গোয়ায় আমি তখন পর্যস্তও অব্যাহত ছিল তা।। 
কিন্তু তাঁর পরিচালক গোঠীর পরিবর্তন ঘটাবার পর থেকে বদলে গেছে সে 
পরিস্থিতি । রোগীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয় এখন। যেসৰ 
ইওরোগীয়র! সুস্থ হবার জন্ত সেখানে ঠাই লেন তাদের অধিকাংশই সেখান থেকে 
আর বেরিয়ে আসার স্বযোগ পান না সমাধি সৌঁধে চিরশয়ান হবার সৌভাগা 
'অর্জন না] করলে। ঘন খন রক্তপাত ক'রে চিকিৎসা! করার কৌশলটি উদ্ভাবিত 
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হয়েছে সবে কিছুদিন হল। প্রয়োজন হলে তিরিশ থেকে চল্িশবার পর্বস্ত ৪ 
বুক্তপাত কর! হয়ে থাকে এজন্য । স্ুরাট থাকাকালে করা হয়েছিল আমাকেই 
এভাবে চিকিৎসা একবার । দূষিত বক্ত শিষাশিত ক'রে নেষার সাথে সাথে 
বিপদমুক্ত হয়ে যায় রোগীর জীবন । মাখন ও মাংস এ সময়ে, তার পক্ষে বিষ হূলা । 
ক্রমশঃ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন) দেয়! হত আগে সামান্য পরিমাণ কোমা-বিশেষ। কিন্ত 
বর্তমানে তুষ্ট থাকতে হয় শুধু একথাল! তাত আর গোমাংসের যুষ খেয়ে। 
আরোগ্য লাভকালে গারব ব্যক্তিরা এর ফলে তেষ্টায় কাতর হয়ে জলের জন্য 
আতি জাশিয়ে চলে শুধু । কিন্তু যারা তাঁদের দেখাশোন। করে মেইসব কালা 
আ৷দমী কিংবা মোট্রিকো ৰা বর্ণ-সঙ্কররা এত লোভী ও পাষাণ হদয় যে 
উৎকোচ না পেলে কিছুতেই দেবে না তাদের এক ফে।টা1! জল । এই উৎকোচ 
আদায়ের পরিবেশটিকে নিশ্চিত ক'রে তোলার জন্য শয়তানা ক'রে এই জলও 
জোগায় আবার তার লুকিয়ে চুবিয়ে দেয়ার ভঙ্গীতে । বটন1 ক'রে বেড়ায়, জল 
খেতে দেয় চিকিৎসকদের বারণ। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন ৪ মিঠাই দ্রব্য দুলভ 
না হলেও তা স্বাস্থ্যোদ্ধারের তেমন সহায়ক নয়। গরমের দেশ বলে সেখানে 
এজন্য বিশেষ প্রয়োজন পুরিকর খাস্ছের। 

ঘন ঘন বক্তমোক্ষণ সাহায্যে ইওরোপীয়দের চিকিৎসা! প্রলঙ্গে ভুলে গেছি 
একটি বিনয়ের উল্লেখ করতে এতম্মণ। ওজ্জলা' ও স্বাস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য 
নির্দেশ দেয়! হয়ে থাকে একনাগাড়ে বারো দিন সক'ল দুপুর সদ্ধো তিনবার তিন 
গ্রাস 79988 06 ৬৪০৩ পানের জন্য । কিন্তু এটি এতই বিশ্বার্দকর যে, 
রোগীর যতই আকাঙ্খ' থাকুক না কেন স্বাস্থোদ্ধারের জনা, তবুও এটি যত কম 
খেষে পারে ক'রে চলে তারই চেষ্টা সকলে । এষপব্ধপে এটির ব্যবহার শিখেছে 
তার! দেশীয় পৌন্তুলিকদের কাছ থেকে (এটি পঞ্চগবোর অন্যতম )। রোগী 
এটি' খেয়ে থাকুন আর নাই খেয়ে থাকুন, সে তা নিয়মিত খেয়ে গেছে ধরে 
নিয়েই ৰাণোদিন পর ছেড়ে দেয়া হত তাঁকে হাসপাতাল থেকে । 


গোয়া থেকে কোচিন হয়ে মন্থলিপত্বম যাবার পথ- 
পধিচয় ও ডাচদের কোচিন শহর দখলের বিববণ। 


সৌদ্দ || 


সিংহল খীপেব ব ণিভা-্বমি গেপব পর্তগিজদের সমূলে উচ্ছেদ করার পর 
ডণ্চর ণজ' দিলি কোন্ি শহবের দিকে | এ অঞ্চলে উৎসন্ন বাষ্ট্যার্ড নামের এক 
জাণীয় দারুটচিল (বুনে দা চিনি) কারে চলছিল তখন মিংহলের দ1িনি 
নেচ য শুক্িন্ধকাত1। সঞ্দাগরক যখন ৬খলেন ডাচর! তাদের দারুচিনির দম 
বউ বেশি চাইছে, চিতল শুরু করলেন তারা কোচিনের দারুচিনি । সেটি 
মিলছিল "খন হ ই শশস্য়ু। হু ডা খান্ছি ছণ্ডয়ে পড়া দকুন ষ চ্ছিল এ 
দ'রুচিনি "খন গমক নও । পেয় হচ্ছিল এগুলি “খানে গাণস্ত, বিশাল ভাতার 
বাজ, মাস্কোভি, জর্জষ' মিনগ্রেশি রা! ও জ্ুষ সাগরের আশেপাশের দেশের 
সওদাগঞ্দেহ। লিশতেন এক দাক্তচনি বিরাট পরিমাণে বসহা ও বাগদাদের 
বাবসায়ীর', পাঠাত্ন তারা ত। আরাবীধায় । কিনেন মেসোপটেমিযা, 
আসশাহোলিয়। কনস্ত[স্তিনোপল, কমানিষ" ধাঙ্গেরী ও পোলাগের সগ্দাগরেরাও। 
এখানে ব” সব কটি দৈশেই £মেছে এরচুঃ দাকুচনির ব্যবহার । স্বাদ বাডাবা 
জনা বেশিব ভ'গ বাঞনেই কুঠি কারে বাগ্াড়ো কবে দেয় একে । বিশ্ষে 
কবে লেন্টের শ্বীষ্টানর যখন থালায় ক+বে ভাত পরিবেশন করে খন ভার ওপবে 
এণ্ত পরিমাণ দাকচিনির গু'ড়ে' ছভিয়ে দেয় যে বোঝার উপায় থাকে না দে 
পর্টি ডি। আর হাক্গেরীয়ানরা ০! সব জাতিকে ছাডিয়ে যায় এ মশ্ল'টির 
ব্যবহারে । তুকণ ও অঙ্গান্ক এস্য়াবানীরা পোলাও মধ্যে দেয় এটিকে কুঁচি কুঁচি 
ক'রে ভেডে। 

কোচিন অবরোধ করার জন্য বাটাভিয়' থেকে পাঠান হল সেনাবাহিনী । 
তারা নামল এসে বেলি পোর্টে (সম্ভবতঃ বইপুব ) নামের একটি স্বানে। এখানে 
তালগাছের গুড়ি দিয়ে গড়" একটি ছুর্গ ছিল ভা$দের। এ স্থানটি ক্রাঙ্গাহর 
নামের একটি ছোট শহরের কাছেই । আগের বছর কোচিনদখলের উদ্চম ক'রে শেষ 
পর্যন্ত এই শহবটি অধিকার কবে নিয়েছিল ভ'চরা । পৈন্যের! নাম'র পর এগিয়ে 
গেল কোচিনের দিকে । পৌহাঁল শহরটির কামানের পালার মধো । শহর ও 
তাদের মধো ব্যবধ'ন তখন মাঝ দিয়ে বয়ে চল! একটি নদীর । বেল্লে এপাইন 
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( বইপিন ) নামের একটি স্থানে আস্থান নিলে ডণ'চন্না। সেখ'নক'র ভূ-্পারিৰেশে 
যেমনটি য সম্ভব হল পরিৎ। খনন ক'রে তাতে ঠ ই নিল সঙ্চলে। কনক কাম'ন 
বসিয়ে করল গোলাবর্ষন। তবে” শহবটি তাঁদের চেয়ে যথ্দেট দূঃব থাকার দরুন 
সম্ভব ছল না তার কেন ক্ষয়প্গতি ঘটান। শক্তবৃদ্ধির জন্তা মাবে। দৈঘ ন' এসে 
পৌছান পর্বস্ত অপেক্ষা কঃবে চলল *দখাণেহ তাঁরা । বেপণা, এই প্রথম দলটিতেদ 
এপেছিল মাঞ তিন জাহাজ গণ । তাদের অধিণা॥ক ছিলেশ অবস্থা 'ৎকাণশন 
লেরা সাহসী অধিনায়কদের মধো একজণ। দিন কয়েক পরেই ০ ছল এসে 
অমবেইনন্র (মল ক সাগরের একটি ছ্প ) শ।৮নকর্ত'ল অধীনে পাবে ছু 
জাং।জ দৈন্ত। পরে মারো এবজন ডাচ অধিনাযধধ এলেন কঙ্ক সি হলী লেন 
নিষে। ই€বে'প থেকে নিযে আস' শেপার সংখা যথেষ্ট তয় লপল দেখান ভোঁককে 
চপলাধ্দলে নিয়ে সেশাবাহিগীকে শাভিশালী ইবেশ ৮াচক 1 7 “লে ভারতে 
কাদের সেশাবাহিল] যনটা বিশাট, সম্ভব ৪৩ নাততকণ এক বতিনস বঙ্গ গড়ে 
*)ল | পর্তখায় থেকে যুছি এক বর ক্ষেছ [হল সৈন্বাণা 0 বুশখ, বিস্ 
অ।ঞরমণের ক্ষেত্রে একেবারেই কান কাজেব লা । জমতবাঠল থেকে য রা এসেছিদ 
'াবা বেশ কুশলী সৈ51 তাদের মধো ৪৭০ জনকে তেখে দেরা হল হেলে 
এপাইনের ঘাটি গলানোর জগ্ত । বাকি সব সৈন্য পিছে জহান্গে চেপে এগেন 
হল এবার। নামল তারা কোগ্ত্েব কাছেই সন্ত এাঁগুর গার্জব কাছ ঘেষে। 
ড'চদদের প্রতিরোধ করার দৃঢ সংকপ নিষে পত়গিজরা কিছু ম ল'বাব। সেপাসং 
অপেক্ষ কবে চলণ্ছল দেখানে। ( এহ মালাবার তু ছিল মোপলা, এদর অ'ধ- 
নায়ক ছিলেন ইগনামিও পেরমেন্টে )। শত্রু সেনাদে। শির্ডয়ে ড ডায় নেমে এগিযে 
আমতে দেখে একপশলা গুণ চালিয়ে» পালিয়ে গেল তা । এই গুলও তার। 
নৌকাগ্রঙিকে পক্ষ্য ক'রে চালিগ্সেছিল বলে হলো না ড'চ পক্ষের তেমন বেশি 
লোক জখম। ডাঁচরা (শহরের দিকে ) এগিয়ে চলল এবার । দেখ, কয়েক 
দল পতুগীঞ্জ সেন। টহল দিয়ে চলেছে সাগর কশে । আরও কনক সঙ্ঞাগ হয়ে 
পেক্ষা ক'বে চলেছে দত্ত জিন-এর গীর্জার দিকটিতে । ডচ বাহিনীর কতক 
ঘোঁডদওয়ারকে আদেশ দর হল তাদের দিকে এগিয়ে যাবার জয়। পতুগীঙ্গরা 
এবার গীর্জাটিতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেল সব কিছু ড'চ দেনাধের দখলে 
ছেন্ড দিয়ে। ডাচর উপস্থিত হল এরপর শহবের ঘের দেয়ালের কছে। দলে 
ছিল ক্রিন্তে।ফ! নামের একজন ফরাসী ৫ননিক। নজর পড়ল তাং প্রাকারের 
এক বুক্জ থেকে দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখ! একটি ঝুঁডর দিতে। পলতে 
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বন্মুকের গুলিকে উপেক্ষ| ক'রে ছু:সাহসীর মতো! এগিয়ে গেল সে সেটির কাছে। 
ভেতরে তাকিয়ে একেবারে হতভম্ব । দেখে, রয়েছে ঝুড়িটির মধ্যে কোন দরিদ্র 
ঘরের হাঁড্ডিলার চেহারার একটি শিশু । না ঞতে পেয়ে চোখের নামনে সন্তানের 
মরণ দৃশ্য দেখার যান! থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশে তার মা ফেলে রেখে গেছে 
'ভাকে এভাবে । কিছুকাল ধরে ডাঁচরা কোচিন অবরোধ ক'রে বাখার ফলে বন্ধ 
হযে গিয়েছিল শহর মধ্যে খাগ্য- প্রবেশ । তারই পরিণতি এ। সৈনিকটি করুণায় 
অভিভূত হয়ে তুলে নিল শিশুটিকে । নিজের খাবার জন্য যেটুকু যা খাছ সঙ্গে 
ছিল 'কাই সে খেল তার সঙ্গে ভাগ ক'বরে। সেনাধ্যক্ষ দারুণ বিরক্ত হয়ে গেলেন 
ত৷ দেখে । বললেন, টৈনিকটির উচিত ছিল শিশুটিকে ওই তাবেই ভাগ্যের 
হাতে ছেড়ে দেয়া। বসানে! হল সামরিক পরিষদ, সেখানে প্রস্তাব আনলেন 
তিনি সৈন্িকটিকে এ অপরাধে গুলি ক'রে মারার জন্য | কি নির্মম প্রস্তাব! বে 
সামরিক পর্ষিদ তাতে সায় না দিয়ে দিলেন 'তাকে লঘু দণ্ড, করলেন বেত্রাঘাত্ের 
আদেশ। 

সেদিনই প্রতিটি সেনাযুখের দশজন কঃরে সৈনকে পাঠান হল কোচিনের 
রাজার প্রাপার্দে অতিযান করার জন্ত ৷ কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখল প্রাসাদটি 
পুরো ফাকা । আগের বছরুই লুটপাট করেছিলেন এটিকে ড'চ। তারা এরপর 
হত্যা করল সে অঞ্চলের চারজন বাজ! ও ১** কালা! আদমীকে। মান 
একজন বুড়ো রানীই পালাতে পারলেন ঘা। কিন্তু ভন বেজ নামের একজন সৈন্য 
জীবন্ত বন্দী ক'রে আনলেন তাকেও। সেনাধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত করলেন 
তাঁকে অধিনায়কের পদে। ঘে গৃহে রানীকে রাখ! হল তা প্রহর! দেয়ার জন্য 
নিযুক্ত করা হুল পুরো এক কোম্পানী সৈম্তকে ৷ তৰে দুর্দিনমাত্র রইলেন রানী 
সেখানে । অর্পণ করা হল তাঁকে জামোরিনেরু (কালিকটের বাজ। )হাতে। 
এই উপকূল অঞ্চলের ক্ষুদে ক্ষুদে রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার তুলনায় 
শত্তিশালী। ভাচরা তাকে কথা দিয়েছিল, যদি তিনি তার্দের সাথে বন্ধুত্ব 
বক্ষ! ক'রে চলেন, তাহলে দেয়৷ হবে তাকে ক্রাঙ্গান্ছর শহরটি (মুল নাম 
কোছুঙ্গাল্র। পতুগীজর! এটিকে দখল করে ১৫২৩-এ। ডাচদের দখলে চলে 
যায় ১৬৬১-২ তে)। 

এরপর (কোচিন ছূর্গ প্রাকাবের কাছে) কাঁদামাটি দিয়ে তালের গুড়ির ওপরে 
তালের গুড়ি চাঁপিয়ে ছোট ছোট হূর্গ গড়ে তারই আড়ালে পরিখা খনন ক'রে 
সেখানে ঠাই নিল ডাচ বাছিনী। বসাল জারগাক্স জাঞ়গায় কামান। একটি দূর্গ 
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সাগরকুলবত্ঁ সম্ভ জিন-এর গীর্জার কাছে। বসাল সেখানে চারটি কামান । 
আরেকটি দুর্গ সন্ত থমাস শহরের কাছে। এখানেই “ছল আহত সৈনিকদের 
জন্য হাসপাতাল। এবং তার কাছেই রোগাক্রান্তদ্র হাঁনপাঁতাল। কলবেত্তি 
(বাজারে) র কাছেও (কোচিন শহরের মোপলাদের বসন্টি এলাকা) 
বসাঁন হল সাতটি কামান ও দুটি মর্টার। এরপর ক'রে চলল তার! কখনো 
বোমাব্ষণঃ কখনো ৰা পাথর বৃট্টি। তবে পাথর বৃহির দরুনই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত 
হল অবকদ্ধের দল। এই ঘাটিটিতেই ডাচদের খোয়াতে হল সব থেকে বেশি 
লোক । বিশেষ ক'রে একটি ছোট নদীর কূলে । এখানে মাটি ভরাট বস্তা দিয়ে 
সেতু গড়ে গোপনে নদী পা হবার চেষ্টায় ছিল ভাচর!। কিন্তু দুর্গে একটি' 
বুরজ ঠিক মেদিকটিতে থাক।য় সেখান থেকে আঘাত হেনে ডাচদের কাবু করল 
পতুগ্সিজরা। গোল-মরিচের বিটি ভাগারটি ছিল সাগর-বেরের মধ্যে। কেউ' 
ছিল না সেখানে তখন । পতুগিজরা যেই বুঝতে পারুল, শক্রপক্ষ সেটি, 
দখল ক'রে নেয়ার তালে আছে, তার! তাড়াতাড়ি ছুটি কামান সহ কিছু সেনাকে 
মোতায়েন করল সেখানে । ফলে সেতু বাধার পরিকল্পনা বাতিল ক'রে গ্রহণ 
করতে হল ভাচদের অন্রকম সব পরিকল্পনা! । উলেখ করার মতে! কোনরকম 
ঘটনা ছাড়াই পার হয়ে গেল পাচটি সপ্তাহ । এরপর এক নৈশ আক্রমণ চালাল 
ডাঁচরা। কিন্তু প্রতিপক্ষ দৃঢ় ভাবে প্রতিহত করল তাদের । এই অভিযানে ডাচ 
পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন ক্রাঙ্গাবরের শাননকর্তা । কিন্তু অধিক মর্দিরা পানের 
কুন হয়ে পড়েছিলেন তিনি মাতাল। ফেললেন নানা ক্রটি বিচূতি ঘটিয়ে তাই। 
ফলে দিতে হল বহু টৈন্তকে প্রাণ। 

শামনকর্ত। নিজেও হলেন পতৃগিজদের হাতে বন্দী। যেসব সৈন্যরা তখন 
পর্ধস্ত জীবিত ছিল তাদের তাড়াতাড়ি হটে এসে একটি নৌকায় আশ্রয় নেয়ার 
নির্দেশ দিলেন ভাচ সেনাধ্যক্ষ। হুমা পার হুবার পর আবার তিনি সিদ্ধান্ত 
নিলেন আক্রমণ করার । এবং মাগে যেখানটিতে আক্রমণ করা হয়েছিল 
যেখানেই । একটি বড় রণতরী পাঠিয়ে নিয়ে এচেন এজন্য তিনি নতুন সৈন্ত। 
ঘাটি গাভল তার! বেল্লে এপাইনের দিকে । কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ রণতবীটি ধাক্কা 
খেল একটি বালি-চরায়। গেল ডুবে। মার! পড়ল অনেক লোক । বাবা 
সীতার জানত তার! অন্য কোথাও যাবার সুযোগ ন1 পেয়ে উঠল গিয়ে শেষপর্যস্ত 
কোচিনের কাছে। নাৰিক ও সৈনু মিলিয়ে মোটমাট দশজনের মতে] ।, পতুগীজব। 
করল তাদের বন্দী । ফলে আক্রমণ পরিকল্পনাঁকে সেদিন আর বাস্তবে রূপার়িত 
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করলেন ন1 সেশাধ্ক্ষ। সমস্ত লানিকদের নামিয়ে এনে দিলেন তদের হাতে 
1টে। বশ, হা গ্রেডে ও তরবারি । ঠিক করলেন, অংক্রমণ চাল।হেন পরদিন 
রাতে। কিন্তু সেন্ট মিন শমের একজন ফ্বাঁসী লেফটেনান্ট দর্শালেন, রাতে 
আক্রমণ চ'লান্ে গিয়ে সেনারা হয়ছে। পড়ে যেতে পারে দুর্গ-প্রাস্তের এখানে 
সেখানে ক'রে বাঁধা গর্ভের মধো। বরং দিণের বেজ! আক্রমণ চ'লানোই হবে 
কম ঝুঁকির ব্যাপার । চেনে নেয়া হল তারই পণামশ। পরদিন সকাল পর্ধন্থ 
মুলতুবি রাখা হল আংক্রমণ। স্ুর্যোদয়ের সাঁথে সাথে করা হল যুদ্ধের জন্য বাহ 
রচনা । দশট। নাগাদ শুক করুল চাক্টি লেপাঁদল ঠিলে আক্রমণ। প্রতিটি দলে 
'৫০ জন ক'রে স্নো । 'এই অভিধানে অনেক সেনাকে হারাল ডাঁচরা। পতুগীজরা 
হারাল তাদের 'চসে আরো বেশি । '*বে বীরত্বে সঙ্গেই প্রতিরোধ করেছিল 
তার! শক্রুসদাদের । আর একাজে "পদের লংযোগিন কঙ্গেছিল ২০* জন 
ডণ্চ টৈন্যা। (উত্তর জাভার) তৃৰ'ন শহ€টি ভাণ্ছাডা হখার দরুন সে 
ছ মাসের মাইনে আটকে রাখায় এবা সবলে 'তার প্রতিশোধ নেয়|র জন্। ডাচ 
বাহিনী ছেডে যোগ দিয়েছিল পতৃ গীজ বাহিনীতে । এদের সহাধা ন' পেলে 
এ ছু মাস কাঁল পহটির অপ্ধন্তার বজায় রাখা সন্ত? হ'ত না পতুগীজদের পক্ষে । 
সর্বাপেক্ষ! কর্ধক্দী প্রতিরোধ করেছিলেন এই বিজ্রোহীদের মধ্যে একজন ডাচ 
ইঞ্জনিয়াব। ম্বাপন পক্ষ থেকে খারাপ ব্যবহার মেলা "যাগ দিয়েছিলেন ইনিও 
শঞ্কেপক্ষের সঙ্গে । 
কহবেকির দিক থেকে ফে-্সব ডাচ সৈন্ভর! কোচিন পুবেশ করেছিল তাঁরা 
ইত্ডিমধ্যেই দখল ক'রে নিয়েছিল নগর-প্রাকাবের একাংশ। এবং সারারাত 
অন্ত হান্মে সজ'গ হয়ে রইল সেখানে । পরদিন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করল 
শহর। যুদ্ধে নিহত কতক পাদরীর মৃহদেহ সরিয়ে নেচার জন্য এলেন পতুগীজরা। 
অন্ত সকলের মৃতদেহ ভাঁচদের কাছে কর্মরত চীনারাই টেনে নিয়ে নিয়ে ফেলে দিল 
নদীজলে। পতুগিজ ও ড'চ উভয় পক্ষের সেনংদেঁব মরদেহ-ই। আহতদের 
ভি বর' হল হা্পাতালে। |বাদ্রাহী ইঞ্চিশিয়ারটি সহ পতুণগীজ পক্ষের আর 
যারা যোগ পেজেন তারা আগের রাতে গ! ঢাকা দিয়ে জাহাজে চেপে ডাচ 
জাহাজ পরিচয় দিয়ে পালিয়ে গেলেন ডাঁচ জাহাজ ব্যুহ ভেদ ক'রে। 
আত্মসমর্পণের শর্তাছযায়ী অগ্বশ্ঘ ও তক্লিতল্লা নিয়ে কোচিন ত্যাগ করল 
পতুগীজরা এরপর। কিন্তু যেই তারা শ্হবের বাইরে এল, অমনি যুদ্ধ-প্রস্তত 
ভাবে দাড়িয়ে থাক। ডাচ দেনাদল বাধ্য করল তাদের সেনাধক্ষ্যের পায়ের কাছে 
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অন্তর সম্পণ করনে। ব্যতিক্রম কর! হল একমাত্র ষ! পদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই, 
দেয়া হল তাদের তরবারি রাখার স্বযোগ । (১৯৬৩ মব্দেড১র' মধিক!র করে 
এ শ€্রটি )। সেনাধাক্ষ শহর লুটের স্থযোগ দেয়ার প্রর্তশ্ুণ্ত দিয়েছিলেন 
লেন'দের। কিঞ্তু বাস্তবে সম্ভব হম নাসে মন্্মতি দেযার। কেন নি আপশ 
গ্রক্শ্রুতি পাখনে পারলেন না ভা সৈন্যদের কাছে কাখ)া কবে ভ€পা দিলেন 
পকলকে ছ মানের মাইনে পুগস্কাত করাপ | ধিন কয়েক পতেই সে পুরন্ক রেব চস 
কমিয়ে কব হল জন শিছু আটটাকা। জামোরিন তাকে দেয়া প্রতি শ্রুতি মতো 
চাইলেন এবার ফ্াঙ্গতিব শহরটি । রাখা হল মব্শ্য সে প্রতিশ্রুতি | তবে 
জ মোগ্রিণের হাঁতে তা সমর্পশের আগে সেনাধ্ক্ষ, সেখানকার সমস্ত প্রতিরক্ষা 
স্বসতযশ ধ্বংশ কবে দেয়ালগুলিই দিলেন তাকে যা। জাঁমোরিন খুব অসন্তুষ্ট 
হজেন ৫০০) জাবিন মেন'দের অধিকংশকেই এব্পর নির্দেশ দেয়” হল এই 
উপকুল অঞ্চলে; ক্ষুদে বান্দাদের হন্যতম পোরককাদ ( বন্দরের ) হাজার ফাজে)র 
দিকে চু সম্পাদনাখে এগিষে যাবা জগ্ত । এসময়ে যিণি ডচ সেনোধাক্ষের 
শদে ছিলে, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন সাধাবণ ভশ্য। এুকতির দিক 
থেকে যেমন শিব, তেমনি বর্বর | পোরকাদের দিকে এগোতে গিয়ে পথে চাও 
দিনের মধ্যেও কান খাগ্ বেনার হুযোগ পেল না সেনাখা। এ মবস্থায় দুজন 
সৈনিক একটি গঞ্চ চুরি কবে তাকে জবাই করল এঁধে খাবার জন) । সেনাধ্যক্ষের 
কানে সে-খবর পৌছন মাত্র দুজনের একজনকে ফালীতে ঝোলাকেন তিনি । অন্য 
জনকে চেয়েছিলেন গুলি ক'রে মারতে । তবে পোরকাদের বাজার হস্তক্ষেপ 
ফলে বেচে গেল তার জীৰন। 
পোরকাদের রাজার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর সেনা-গণনার আদেশ দিলেন 
ডাচ সেনাধ্যক্ষ। দেখা গেল, নাবিক ও সেন! মিলিয়ে জীবিত রয়েছে খোট ছয় 
1জারের মতো লোক । অন্যর! মাএ! পড়েছে হয় যুদ্ধে নয়ত! রোগে । কয়েকরিন 
পরেই নির্দেশ দিলেন তাও একাংশকে কান্গানৌর শহর অবরোধ করাব জন্য । করা 
হল 'তাই। এবং বিনা গতিরোধেই এসে গেল সে-শহঃটি ভাঁদেএ অধিকারে । 
তারা সংল হয়ে ফিরে আপার পর সেনাধ্যক্ষ, কোচিনের রাজাকে বিতাড়িন কারে 
রাজমুঃট তুলে দিলেন নতুন একজনের মাথার। এজন্য নির্ধারিত কিশেষ 
উৎ্পবের দিন মেনাধ্যক্ষ নিজে আমীন হলেন মিংহাসন-তুলায একটি আসনে। 
ঘ'তিন জন ডাচ অধিনায়ক মনতানি নামের এক মালাবারীকে 'তখন উপস্থিত 
করলেন তার হুমুখে। নতজাচু হয়ে মে সেনাধ্ক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করল 
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রাজমুকুট। অর্জন করল অতি সীমি'ত একটি রাজ্যের ওপর আধিপত্য । কোচিনের 
আশেপাশের এক ক্ুক্ত এলাকা নিয়ে সেটি গভা। হল্যাণ্ড থেকে এই সেনাধাক্ষ 
খন এদেশে আসেন তিনি ছিলেন তখন জাহাজের এক রাধুনে মাত্র । যে 
সেন্ধ্যক্ষ তরুবারির চেয়ে হাতা-ুস্তিই নাঁভাচাঁডা করেছেন বেশি তার হাত থেকে 
এক দীন মালাবারীর এই রাঁজমুকুট গ্রণের দৃশ্ত স্ত্যিই দর্শন করার মতে]। 
(২২শে মার্চ ১৬৬৩-তে অষ্টষ্ঠিত এক চুক্তি অঙ্যায়ী জেনারেল হাসটাট 
কোচিনের সি'হাসনে বসান এসময়ে বীবুকেরল-কে )। 

কোচিনে আত্মসমর্পণকারী পতৃ্িজদের গোয়ায় পৌছে দিতে যে ডাচ 
জাহাজগুলি গিয়েছি তা ফিরে এল ইতিমধ্যে । লুটের মালে বোঝাই 
সেগুলি। আত্মসমর্পণের শর্তের ঠিক বিপরীত কার্ধকলাপ এটি। তখন শর্ত 
হয়েছিল, পতুিজদের অন্বশ্হা ও ওপ্িতল্প। সহ পৌছে দেয়! হবে গোয়ায়, কেড়ে 
নেয়। হবে না কোনকিছুই। কিন্তু যেই তাদের সমুদ্রে আনা হল অমনি ওইসব 
হতভাগা লোকদের কঠোর খাবে তল্লানী ক'রে কেডে নেয়া হল সবকিছু । সে 
তল্লামীর বেল! নারী পুরুষ বাছবিচার করা হল না পর্যস্ত। এবার ফিরে এসেছে 
জাহাজগুলি সেই লুটের মাল নিয়েই । 

ডাচ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ফিরে গেলেন এরপর বাটাভিয়ায় । শহর রক্ষার 
জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্ত ছাড়া! ফিরে গেল অনু সৰ সৈনিকরাঁও। পাঠান 
হল বাটাভিয়া থেকে নতুন একজন শাসনকর্তা । শহরটি স্থরক্ষিত করার জন্য 
করালেন তিনি সৈন্তদের দিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম। এত বড় বিস্তীর্ণ এলাকা 
প্রহর! দেয়৷ দুঃসাধ্য বলে সেন্ট জন গীর্জার ফটক থেকে সেট পল গীর্জ। পর্যস্ত এলাকা 
এবং সমগ্র কলবেত্তি অঞ্চলটি ছাঁটাই ক'রে দিলেন তিনি শহর থেকে । শহর 
বিজয়ের অল্লকাল পর থেকেই খাছযসামগ্রীর দরদাম খুব সন্ত! হয়ে গেল কোচিনে। 
কিন্তু বেশি দিন আর টি"কে এইজ না তা শাসনকর্তার পদক্ষেপ কলে। সাথে সাথে 
তামাক ও বিভিন্ন খাস্দ্রব্যের ওপর লাগড করলেন তিনি কর। এসৰ সামগ্রী 
মাঅ একজন ব্যবসায়ীর নিয়ঙ্ণে ছিল বলে শুরু ক'রে দিলেন তিনি যেমন খুশী 
দর নেয়া। সৈন্যদের প্রতিও দেখালেন শাসনকর্ত। খুব কঠোর মনোভাবৰ। 
শহরেই আবদ্ধ ক'বে রাখলেন তাদের । বলতে গেলে একরকম কারাগারে ব্দী 
জীবনই যাপন ক'রে চলল তার! । অত্যধিক কর চাপানোর ফলে তাদের পক্ষে 
অসাধ্য হয়ে পড়ল মদ, হ্থুরি (তাড়ি) বা ব্রাপ্তিকিনে খাওয়া । এই হরি 
তালগাছ থেকে মেলা এক ধরণের পানীয়। পতুগিজর! যখন কোচিনে প্রভু 


টযাতারনিয়াবের দেখ! ভারত ১২৯ 


করছিল তখন একজন ব্যক্তি পাচ সোল খরচ ক'রে যতট! তাল থাকতে পারছিল 
ডাচ আমলে দশ সোল খরচ করেও সম্ভব হল ন। ততট! ভাল থাক।। কেননা, 
শহরের ওপর কঞ্গনো৷ করের বোঝা চাপায়শি পতুগীজরা। এই শাদনকর্তা এত উগ্র 
মনোভাবের লোক ছিলেন যে সামান্ঠতম ক্রুটির জন্যও কোন লোককে নির্বাপিত 
করতেন সিংহলে। লাগানো হত সেখানে তাদের ইট গাথুনিব কাজে । কখনে। 
পচ বা ছয় বছর, কখনো-ব। সার। জীবনের জন্য । 'অবে যাদেরই পাঠান হত, 
শাস্তির মেয়াদ অল্প কয়েকবছর হলেও, ফিরতে দেখ! যেত না কখনো! আর তাদের । 

রচেপট নামের একলজ্সন ডাচ সৈনিক কোচিন থেকে প!লিষে হা্ির হয়েছিলেন 
মাদ্রাজে। স্থলপথ ধবে তারপর এলেন তিনি সুরাট। শেষে পেখান থেকে 
আগ্রা ও দিল্লী। তার কিছুদিন পবে আমিও ম্মামার শেষ ভ্রমণ শে 
পৌছলাম দিলীতে । সে অভাবের মধ্যে রয়েছে জেনে নিলাম আমার চাকুরিতে। 
ফিবে আসার খেল! দিয়েছিলাম কিছু টাকা তাকে ধার। কিন্তু ত' আব কখনে। 
ফেরত দেখনি মে। এই বচেপট-এর কাছ থেকেই সেখানকার পথবৃত্তাস্ত শোনার 
জ্যোগ ছযেছিল আমার । এছাডা আরে! পনের কুডিজনকে আমি জানি যার! 
এসেছে ওই একই পথ ধরে গোঁয়া থেকে কোচিন ও কোচিন থেকে মাদ্রাজ । 

এই সডকপথ বেশ সংক্ষেপ। ভাল জল এবং খাগ্েরও কোন অভাৰ পেই 
পথে। বুষেছে "্ৰে অন্টান্ত ধরনের কিছু অসুবিধা । যেমন, পথে লোক চলাচল 
খুবই কম। তবে, তার চেয়েও বেশি বিরক্তিকর লোকের জালাতন। এবং 
বেণিয়াদের শুচিবাইগ্রস্ততা । এর] ছুঁতে দেয় না অগ্ত কোন লোককে নিজেদের 
দেহ কিংবা! ৰাসগুহ । এমনকি যদি কেউ তাদের পুকুর থেকে জল নেয় তৰে দেয় 
সেটিকে পর্যন্ত বুজিয়ে (প্রকৃতপক্ষে জল বার ক'রে তারপর শাহীয় মতে শুদ্ধ ক'রে 
নেয় পুকুরটিকে ।) এই কারণে যাতে বিজাতীয় কেউ পুকুরের জলনা ছয় 
সেজন্য পাহারা দেয় সেগুলিকে তাদের পুরোছিতরা । 


হরমুজ থেকে মন্লিপত্তম যাবার 


পনেরো ॥ জী 


১৬৫২-র ১১ই মে ছাভলাম গোমব্রন। করলাম গোলকুণ্ডার রাজার একটি 
বড় জাহাজে চেপে মন্লিপতম যাত্রা। প্রতিবছর পারন্ত যাঁর এই জাহাজটি 


১৩০ টযাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


মসলিন ও চিজ বা রঙীন বস্ত্রপস্তার নিয়ে। এগুলির ওপর থাকা এুলের 
কাজগ্াল করা হয়ে থাকে পুরোপুরি হাতে । ফলে ছাপ! কাপডের চেয়ে এগুলি 
যেমন বেশি হ্বন্দর তেমন অধিক দামী । রাজা মহারাজার্দের জাচাগগুলতে ভাচ 
কোম্পানি থেকে এেওয়াজ বুয়েছে একজন ক'রে পথ-দিশারী ও অংকারী পথ- 
দিশারী এবং ছু-্তনজন ক'রে কামানচী সরখরাহ করার । কেননা ।ক ভারতীয়, 
কি পারপিক উভয়েরই নৌ-চালনার অভিজ্ঞতা অতি কম।, এ জাহাজটিতে ছিল 
তাই ছজন ডাচ এবং একশোর মতো দেশীক্স নাবিক। যখন পারস্ত উপলাগর 
ত্যাগ করলাম খাতা ছিল মহ ও অন্কুল। কিন্তু কিছুদূর পাড় দিতে ন। 
দিতেই মুখোমুখি হলাষ বিক্ষু্দ সাগর ও উত্তাল দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহের। 
এই ৰাযুপ্রবাহ আমাদের গন্তব্য পৃথের দিকে এগিয়ে চলার সহায়ক হলেও সন্তব 
ছিল না ছোট একটির বেশি পাল খাটানো | পরের দিন বাতাস হয়ে উঠল 
আরে। বেশি দুর । পরদিন আরে ৰেশি। সাগরও ক্রমশঃ আরো বেশি ডগ্ডাল। 
ফলে, ধখন আমরা গোয়ার এন্ষাংশ ১৬ ডিগ্রীতে এলে পৌছলাম (গোয়ার 
অক্ষাংশ ১৫০৩০ উঃ) শুরু গল বৃহি, ধেথা দণ বস্র-বছ্যৎ সহ প্রধ্ল বাত্যা। 
শামিয়ান] ছাডা কোণ পাল তোল। সম্ভব ছল ণা আর। এবং মোটও রাখতে 
হুল আধা মেলা অবস্থায় । ঝড়-বাত্যার মধ্য দিয়ে গতি ক'রে চললাম এভাবে 
বেশ কিছু দন |. মাল তবীপপুঞ্তকে না দেখেই যেতে ছল তাকে পাশ কাটিয়ে। ঢুকে 
চণণ জাহাজের মধ্যেও প্রচুর জল। গ্রীম্মকালে প্রায় পা» মান গোমক্রন-এ 
জলের মাঝে পড়ে ছিল জাহাজটি । ওই পময়ে জলের ওপরে থাক। ক15গুলিকে 
বর্দি ভিপ্গিয়ে রাখার দিকে যতু না পেয়! হয়, ফাক হয়ে যায় তার হজাড় মুখগ্ডাণ। 
জাহাজে মাল বোঝাহ করা হলেই ভেতরে জল ঢুকতে শুরু ক'বে তথন। সকাল 
ৰিকাল জল ছিটিয়ে জাহাজগুলিকে ভিজিয়ে বাখার [কে ডাচ সদা-সতর্ক। 
নইলে ঝাড়ের মুখে পড়লে দেখা দেয় জাহাজ ডুবে যাবা4 আশঙ্কা । জাহাজটির 
মধ্যে ছিল ৫€ংটি ঘোড়।। পারস্তের শাহ গোলকুগ্ডার রাজার কাছে উপহার 
স্বরূপ পাঠিয়েছেন এগুলি। ছিল এছাড়াও ১** জনের মতো সওদাগর । 
পারমিক ও আরমেশিয়ান। বাণিজ্যের জন্ত চলেছেন তার! ভারতে | পুরে। একটি 
দিন-রাত এমন প্রচগ্ডবেগে ৰাতাস বয়ে চলল বে চারিদিক থেকে জল ঢুকে চলল 
জাহাজ মধ্যে। আমাদের পাম্পগুলি ভালে না হওয়ার দরুন হৃঠি হল এক জটল 
পরিস্থিতি । মৌভাগ্যবশতঃ সঙ্গে একজন সওদাগর সাথে নিয়ে চলাছলেন দুই 
বোঝ। গরুর চাঁমড়1। আমরা যাকে রাশিয়ান চামড়া বলি তাই। এগুলি বেশ 


ট্যাভারনিয়াবের দেখা ভাবত ১৩১ 


শীতল বলে দিনের বেলাক্স | বিছানার ওপর পেতে ঘুমোয় লোকে । এৰ" এই 
কারণে বেশ দামী এগুণি। চার-পাচজন জুতা বা ঘে|ভার জিন প্রস্তহকারকও 
ছিলেন জাহাজে । "এ চামডা কিভাবে সেলাই করতে হর জানতেন তারা | 
ভাল করেই । ফলে দারণ উপকারে এশেন তারা এ সময়ে। চার-চাবুটি কবে 
চাঁমভ। জুডে এক একটি বড বড জলের পানর তৈরী করলেন তারা । করলেন 
নিচের ডেকের বিভিন্ন স্থান কেটে পাঁচটি বড় ফোকর। 'তারপর জাহাজের একাল 
খালাসী সেগুলি জল ভরাট করে গুহ ফোকর দিয়ে তুলে দিতে থাকলেন ওপরে । 
গ্রতিটি চামডার সঙ্গেই লাগানো হয়েছিল একটি ক'রে জলেব পাইপ । আর টেনে 
তোলার জন্য প্রধান মাস্তণ থেকে সামনের মাস্বল পর্যস্ত টাঙানো হয়েছিল একটি 
মোট! দভি। আটকাঁদে। তার সঙ্গে ঠিক ষতগুলি জলের ভিস্তি ততগুলো 
পুলি। প্রতিটি ভিন্তি েনে তুলে জল বাবে ফেলে দেয়ার জন্য লাগিয়ে দেয়! হল 
যাত্রীদের । এবং ভিস্তি গিছু যতজন লোক দরকার ভার চেয়েও বেশি লোককে । 
কলে এক কি দেড-ঘণ্টারও কম সমখে সব জল খার ক'রে দেয়া হুল জাহাজ 
থেকে । এই দিনই প্রচণ্ড বাত্যাকালে ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা । তিনটি 
বজ্রপাত ছল আমাদের জাহ্নাজটির ওপব। প্রথম পডন সামনের মাম্বলের 
ওপরে । ফলে ভগ! থেকে গোডা পধন্ত ফালি হয়ে গেল সেটি। তারপর মাগল 
ছেড়ে ডেকে নেমে ছুটে গেল ল্ালম্বি পুরে৷ জাহাজ বরাবর । ছোটার পথে 
ঘটালে। তিন জনের মৃতু । ছ্বিহীয়টি পভল প্তার দুণঘন্টা পরে। গতি করল 
জাহাজের গলুই থেকে পিছন পসস্ত। মাব! পডল ডেকে থাকা দুজন লোক । 
তৃঙীয়টি পডল তার অল্প পরেই । জাঙাজের দিশারী, সহকারী দ্বিশারী ও আমি 
ধাড়িয়ে তখন একসঙ্গে গ্রধান মাস্তলের কাছে। নৈশ ভোজ এখন পরিবেশন 
কর। হবে কিনা ত৷ দিশারীর কাছে জিজ্ঞাসা করার জন্য এগিয়ে আসছিল এসময়ে 
রধুনে। বজ্রাধাতের ফলে র'ধুনের পেটে ছোট একটি ছেঁদ! হয়ে গেল, সমস্ত 
চুলগুলো পুভে গিয়ে দেহটা হয়ে গেল ঝলসানো শৃকরের যতো। তবে, আর 
কোন ক্ষতি হল ন! তার। কিন্তু যখন ওই*ছোট্টর ছেঁদাটিতে নারকেল তেলের 
প্রলেপ দেয়৷ হল জোরে চেঁচিয়ে চলল সে সুতীব্র যন্ত্রণায় । 

২৪ শে জুন সকালে ভাঙার দর্শন পেলাম আমর! । আরো কাছে এসে জানা 
গেল সিংহল দ্বীপের প্রধান শহর পয়েন্ট ছ্ গ্যালি পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি 
কিছুটা । পতৃ্সিজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এ শহরটি ডাচর1। এখান' 
থেকে মন্থলিপত্তম পর্যন্ত চলল বেশ ভাল আবহাওয়া! । পৌঁছলাম সেখানে এসে 
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২-ব! জুলাই সুর্যোদয়ের এক কি দুগ্ঘন্টা পরে । আমাদের দিশারী ভাঙায় নেমে 
গেলেন সঙ্গে সঙ্গে ভাচ অধিনায়ককে অভিখাদন জানান্চে। তিনি বখন শুনলেন 
যে ম'সিয়ে লুই দ্যা জিনের সঙ্গে এসেছি আমও এ জাহাঞে, সঙ্গে সঙ্গে তার 
কাছে যাবার জন্য ছুটি ঘোড! পাঠিয়ে দিলেন আমাদের জাহাঁজধাটায়। তার 
বাড়িটি সেখান থেকে অস্ত: আধক্রোশ দুরে । অধিনায়ক গু ভাচ ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় যথেষ্ট ভদ্রতা সহকারে স্বাগত জানালেন আমাদের ' থাকার জন্য দুখানি 
ঘরেব বাবস্য' «বে জোর গীভাগীভি শুরু করে দিলেন তাদের পক্ষে থাকাণ জন্য । 
শুধু প্রথম পাত পগ জন্য স্বীকার কবে নিলাম তাদের আন্তথ্য । পিন চলে 
গেলাম আমবা ম'সিয়ে হারকিউলিসের আবামে । ইনি স্ুইডেনব!সী । চাকুরী 
করেন ভ'চ কোম্পানীর অধীপে | বিবাহিত বলে শহ্ মধো একটি বাড়ি ছিল 
তার। স্বাধীন সত বঙ্গায় রাখার জন বাপ করে চললাম 'শাবঈ পাথে। ভণ্চ 
অধিনায়ক গ্রাধহ ক'রে চললেন "হাব বাডিন্টে আহারের নিমন্ত্রণ, সেখানে থাকাও 
জন্তাও ক'রে চললেন আঁত পীভাগীভি । বাব দু শিনেক গেশায "াখ পঙ্গে প্রমোদ 
ভ্রমণে শহবু থেকে মাধ ক্রোশ দুরে থাকা ডাদের মনোরম বাগ 'নটিতে ) ডাটদের 
মধো দু"ন্িনজন ছিলেন বিবাহিত | তাদের শ্রীবাঁও সঙ্গী হলেন এই প্রমোদ 
ভ্রমণে । আমরাও তাদের আপায়িত করলাম পারশ্ত থেকে সঙ্গে নিয়ে আস! 
উৎকৃষ্ট ফল-ফলাদি ও ভাল মির! পরিবেশন কবে । ম'সিয়ে ছা জবুডিন পারতেন 
ভাল নাচন্দে ও বীণ! বাজাতে, সুতরাং তিশিও যথেষ্ট আনন্দ দিলেন তাদের । 
আমাদের ছোট পার্টিগুলিতে নিমস্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজরাও । তারাও 
হ-তিনবার মনোরম অন্ষ্ঠানের আয়োজন ক'রে আপাঁয়ন করলেন আমাদের । 
ভোজের পর প্রত্োকবারই কর! হয়েছিল নর্তকীদের নাচের আয়োজন । এদেশে 
মোটেই অভাৰ নেই পর্তকীর | 

১৮ই ও ১৯শে জুন কিন্পাম আমর! একটি পালকি, তিনটি ঘোড়া, এবং ছটি 
বাড ' মালপত্র, চাকস্বাকর ও আমাদের বয়ে নিয়ে যাবার জন্ত। ঠিক 
করেছিলাম সরাসরি গোলকুণ্ডায় চলে যাব আমরা, বাজার কাছে। উদেশ্ট 
কতক নাশপাতি আকারের মুক্তে! বিক্রী করা তার নিকটে । এই সুক্তোগুলির 
মধ্যে যেটি কম ওজনের নেটিও ২৪ ক্যারেট । আর, সবার বড়টি ৩৫ ক্যাবেটের। 
ছিল এছাড়1 কতক বতু্পাথরও। বেশির ভাগই তার পান্না। কিন্তু ভাচরা 
'আমাদের জানাল, বৃথা হবে সেখানে বাওয়া। কেননা, আপন সেনাপতি ও 
প্রধানমন্ত্রী মীর জুমলাকে ন৷ দেখিয়ে বিরল বা বিপুল দামের কোন কিছুই কেনেন 
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না রাজা! । অথচ মীব ভুমল! গেছেন কর্ণাটক প্রদেশে রাজ] গণ্ভীকোট অবরোধের 
জন্ত। তখন আমর! ঠিক করলাম আগে তার কাছেই যাৰ খুজে পেতে। 


মস্থুলিপত্তম থেকে কর্ণাটক প্রদেশের ছুর্গ-শহর 
যোলো ||  গন্ডিকোট যাবার পথ পরিচয় ও গোলকুপ্ত 
কর্তৃক গপ্ডিকোট অধিকার বৃত্তাস্ত 


ছাড়লাম মন্থলিপত্বমঃ র€্ননা হলাম মার জুমলাণ উ5দ্দন্তে। ২* শে জুনের 
বিকাল পাঁচটা তখন (প্রন্কতপক্ষে জুঙাই ১৬৫২)। শহরের ফটক সন্ধ্যা পার 
হলেহ বন্ধ হয়ে যাবে বলে, দাগে ভাগে বেরিয়ে পড়ে আশ্রয় নিম শহবের আধ 
কোশ দুরে থাকা একটি বাগিচায় । বঝাগিচাটি ভ'চদের | তাদের প্রধান এগিয়ে 
দেঁয়াৰ জন্য সঙ্গী হলেন আমাদের । বেশ কিছুটা রাত পর্যপ্ত কাটালাম গল্প-গুজব 
আননান্ফুতি ক'রে । পরের দিন ২১ তাপ্িখ ভাচদের কাছে বিদায় শিয়ে করলাম 
তিনকোশ পথ পরিক্রমা । রাত্রে ঘুম দিলাম নিলমোল (নিডুমুলু )-এ। 
২২ তাগিখে (জুলাই) ছকোশ পথ পেছনে ফেলে থামলাম ওঁছির ( ওমুক ) নামের 
একটি গায়ে এসে । পথে তেলাপ় চেপে পার হতে হুল একটি নদী। (ফ্কা 
নদীএ মোহনাগুলির একটি )। ২৩ তাত্িখে ৬ ঘন্টা পথ চলার পর আশ্রয় 
নিলাম একটি হত দরিদ্র গ্রামে । নামটি তার পতম'ত। বৃষ্টির দরুন পরের 
তিনটি দিন চুপ হয়ে বসে থাকতে হল সেখানেই। 

এওনা হলাম আবার ২৭ তারিখে (জুলাই )। পথঘাট জলে ডুবে থাকায় 
হয়ে উঠল ন! সেদিন আর দেড় কোশের বেশি পথ পাড়ি দেয়া। বেজোয়াড়া 
নামের একটি বড় শহবে পৌছে থেকে গেলাম সেখানেই । বৃষ্টির দরুন নদীতে 
এমন জলম্ফীতি ঘটেছে যে তার প্রথর লোতের ফলে অসম্ভব হয়ে পড়েছে 
বিপরীত দিকে নৌক! চালানো । নদী এপার ওপার দড়ি টানা দিয়ে কিভাবে 
নৌক। পার করা যায় জানে না সে কায়দা এরা । তাই ৩১ তারিখ পধস্ত থেকে 
যেতে হল ওই শহরেই । দেঁবির আবও একটি কারণ হল পারস্যের শাহের পাঠানো 
ঘোড়াগুলিকে নর্দী পার করানো নিয়ে দেখ দেয়! সমস্যা । ইতিষধ্যে খসে গিয়েছে 
তাদের সংখ্যা পঞ্চান্ন থেকে পঞ্চাশে। পাটি মারা পড়েছে সাগর পাঁড়িকালেই। 
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নবান বা প্রধান ওয়জীর মীর জুমলা! না দেখ! পর্যন্ত রাজা কিছু গ্রহণ করেন ন! 
বলে সেগুলিকেও নিয়ে যাওয়। হচ্ছিল তর কাছে গণ্তীকোটে। 

বেজোয়াভায় থাঁকা কালে দশন করলাম অনেকগুলি মন্দির । অসংখ্য মন্দির 
ছডানে! এদেশ জুভে। ভারতের অন্য যে কোন অঞ্চল অপেক্ষা বেশি । কারণও 
আছে এর | এ অঞ্চলের শাসনকর্তারা ও তাদের কতক কর্ধচারী মুসলমান হলেও 
ৰাঁকি তার সকলেই পৌত্বলিক। ৰেজোয়াডা শহর মধ্যে থাক! মন্দিরটি সতাই 
অতি হুন্দর। তবে দেয়াল ঘেরা নয়। কুড়ি ফুট বা তার কাছাকাছি উচু ৫২টি 
সবন্ভের ওপর বড় বড় কাটা-পাথর দিয়ে গড়া সমতল ছাত। অসংখা মু্তি 
খোদাই ক'রে রূপের জলুষ ফোটান হয়েছে স্তন্তগুলিতে । ভয়ঙ্কর-দর্শন দানব ও 
জীব-জন্তর মৃত্তি। দাশবগুলির কারো! বা মাথায় চারটি শি, কাবো বা বনু পা, 
কারো ৰাঁ বড লেজ । কেউ বা জিত বার করা, অন্যেরা নানা রকম অদ্ভুত ভঙ্গিমায় । 
মেঝের পাথরগুলিতেও খোদাই কর! বুয়েছে এই একই ধরনের সব মৃত্তি। স্তসত- 
গুলির মাঝের ফাকে ফাকে উচু বেদীর ওপরে বিভিন্ন দেবতাদের বিগ্রহ। 
বিস্তীর্ণ একটি মুক্তাঙ্গনৈর মাঝে গড়া হয়েছে মন্দিরটি। অঙ্গনটি যতটা চওড়া 
লঙ্বায় তার চেয়ে বেশি । চারদিক দেয়াল ঘের! । সেই দেয়ালের দুপিঠেও মূল 
মন্দিরটির মতো একই ধরনেত্র দানব ও জীব-জন্তর মৃত্তি খোদাই । ভেতরে, 
দেয়ালের চারবিক ঘিরে খিলান ঢাকা পথের অগ্রূপ ৬৬টি শ্তশ্তের ওপর আশ্রিত 
টানা দরদালান । বিরাট এক ফটক দিয়ে ঢুকতে হয় ওই অঙ্গনে । ফটকের 
মাথায় একের ওপর আর ছু'টি কুলঙ্কি। নিচেরটি বারোটি স্তন্তের ওপর খাড়া । 
ওপরেরটি ছটি স্তনের ওপর । মু মন্দিরটির স্তন্গুলির গোড়ায় লেখ উৎকীর্ণ 
রয়েছে প্রাচীন ভাবতীয় ভাষায় । সেগুলির পাঠোদ্ধার কর! এদের পুরোছিতদের 
পক্ষেও বেশ কষ্টসাধ্য । 

দেখতে গেলা আরো একটি মন্দির ।, অনেক উ"চুতে গড়া । এক ফুট ক'রে 
উশচু ১৯৩টি মোপান বেয়ে ধেতে হয় সেখানে । মাথায় চূড়া সহ সমবাহ্ আকারের 
মন্দিরটি! ( শহবের পূর্ব ও পশ্চিয়ের পাহাড়গুলিতে রয়েছে কয়েকটি মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ । এটি তার মধ্যে কোনটি, ঠিক ঠিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি ত11) 
মাঝে এদেশীয় প্রথায় আড়াআড়ি ভাবে পা রেখে বসে থাক! ভঙ্গিমায় একটি 
বিগ্রহ । বিগ্রহটি চার ফুটের মন্ডো উ“চু। মাথায় একটি ভতিস্তর মুকুট । তা 
ভেদ ক'রে প্রকটিত হয়েছে চারটি শিউ। মুখটি মান্থযের ও ত! পৃবমৃখি। কে 
সব তীর্থ পিপাস্থ এখানে পূজা দিতে আমেন, তারা তাদের দুহাত জোড় ক'বে 
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বার বার কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে এগিয়ে চলেন বিগ্রহটির দিকে । মুখে 
আবৃত্তি ক'রে চলেন রাম রাম ধ্বনি । তাঁর মানে, ভগবান 1 ভগবান ! কাছে 
এসে মৃত্তিটির দেহের সঙ্গে ঝোলান একটি ঘণ্টায় ভিন্ৰার্ণ শব তোখলেন পরপর । 
বিগ্রহটির মুখ ও ছেহের বিভিন্ন অংশে আগে থেকেই বয়েছে বিভিন্ন বঙের প্রলেপ 
মাখানো । পুজার্থাদের কারো সঙ্গে রয়েছে তেলের বোতল, তা বিগ্রচেব গায়ে 
মাখিয়ে দেবেন বলে । “তার নিবেদন*কবেন বিগ্রহের কাছে চিনি, তেল, নান। 
রকম খাগ্-সামগ্রী । যারা ধনী তারা দেয় সেই সাথে অর্থও । মনিরটির 
দেখাশোনা করার জন্বা রয়েছেন ফাটজন পুরোহিত। বিগ্রহের কাছে যে সৰ 
সামগ্রী নিবেদন কর হয় তাই দিয়ে চে তাদের সংসার । নিবেদনকারীর1 যাতে 
মনে করেন দেবতাই £ভাগ কবে তা, এজন্য পুরোহিতের! ফেলে রাখে ওই সৰ 
সামগ্রী দুদিন ধরে বিগ্রহের শ্রমুখে । তৃতীয় দিন সদ্ধায় আত্মসাৎ করে তা। 
যখন কোন তী্থবাত্রী কোন বিশেষ শোক-ছুংখ-ব্যাধি থেকে মুক্তি ফ্ষামনায় এই 
অন্দিবে যান, সঙ্গে নেন তখন আপন সাধ্য মতো! সোনা, রূপা বা তাম। দিয়ে 
গড়া ওই কষ্টভোগ ক'রে চল! ব্যভির একটি মৃত্তি। উৎসর্গ করেন সেটিকে 
দেবতার কাছে। এরপর ক'রে চছ্েন তিনি গান। পৃজ! শেষে প্রত্যেক ধাত্রীই 
কঃরে থাকেন এটি । মন্দিরটির দরজার ত্বমুখে রয়েছে একটি যোল স্তস্ত শোভিত 
সমতল-ছাঁত মণ্ডপ | ৰিপরীত দিকে রয়েছে চার স্তনের আরেকটি মগুপ। এখানে 
কর1 হয় মন্দিরের পুরোছিতদের জন্তু রাক্নাবাক্লা। দক্ষিণ দ্দিকে পাহাড কেটে 
তৈরি করা হয়েছে একটি বিট মঞ্চ । নাঁন। ছুন্দর হুন্দর গাছ দিয়ে সেটি ছায়া 
ঘেরা । রয়েছে একটি চমৎকার কুয়েো!ও সেখানে । বন্থ দুর দুবাস্ত থেকে আসেন 
তীথয্বত্রীরা । তাদের মধো কেউ দরিদ্র থাকলে ধনী পুণ্যাথীদের কাছে মেল! দাঁন 
দিয়ে তাদের খাছ যোগান পুরোছিতবা। এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত প্রধান উৎসবটি 
হয়ে থাকে অক্টোবর মাসে । ওই সময়ে চতুদ্দিক থকে দর্শনার্থীরা! এসে বিরাট 
ভিড় জমায় এখানে । আমর! যখন গেলাম, দেখি একজন স্ত্রীলোক হত! দিয়ে 
পড়ে আছে সেখানে তিনদিন ধরে। থেকে থেকে দেবতাকে প্রশ্ন ক'রে চলেছে, 
স্বামীকে হারিয়ে কি করে এবার সে করবে তার ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন । 
একজন পুরোহিতের কাছে জানতে চাইলাম, কেন এ শ্বীলোকটি কোন উত্তর পাচ্ছে 
ন| দেবতার কাছ থেকে? সত্যিই কিকোন উত্তর পাবে সে? তিনি বললেন, 
দেবতা বতক্ষণ পর্যন্ত ন৷ সায় হবেন ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে । সদয় 
হলে তবেই দেবত! উত্তর দেবেন গার প্রশ্নের। উত্তর শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার 
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সন্দেহ হল দেবতা কথা বলার পেছনে নিশ্চয়ই রয়েছে কোন লোক ঠকানো! চাতুরী। 
ঠিক করলাম, যখন কোন পুরোহিত সেখানে থাকৰে না, তখন ঢুকৰ একবার 
মন্দিরটিতে । যখন তান্দব খাবার সময় হল মাত্র একজন ছাড়া চলে গেল আবু 
সবাই। ঠিক দরজার গোভায় দাড়িয়ে থাক! সেই পুরোহিতটিকে সবিয়ে দেয়ার 
জন্য অনুরোধ করলাম তাকে তিন বম্থুকের গুলি দুরে থাক! একটি ঝরনা! থেকে 
এক পাত্র জল এনে দেয়ার জন্তে । সে চলে যেতেই ঢুকে পড়লাম আমি মন্দিরে । 
স্্রীলোঁকটি আমায় দেখে বিগ্ূণ জোরে জানিয়ে চলল তার আকুন্তি। দোর 
ছাড়া আর কোথাও দিয়ে ঢোকে ন! মন্দিরটিতে এটুকু আলো! । ভেতরটা তাই 
রীতিমতো! অন্ধকার । বিগ্রহটির পিছন দ্রিকে কি ব্যাপার-স্যাপার তা দেখার জন্য 
হাঁতডে হাতড়ে চলে গেলাম দেখানে । দেখি, একটি ফোকর রয়েছে সেখানে, 
যেখান দিয়ে দিব্যি ভেতবে গলে যেতে পাবে একটি মানুষ । পুরোহিত নি:সন্দেহে 
এর মধা দ্বিয়ে ভেতরে গলে তার মৃখ দিয়ে কথা বলায় দেবতাকে । এই “দন্ত 
কার্ধটি শেষ ক'রে ফেলার আগেই পুরোছিত জল নিয়ে হাজির । আমায় ভেতরে 
দেখে শুরু ক”রে দিলে শাপ শাপান্ত । তাদের মন্দিরুটিকে অপবিস্র ক'রে ফেলেছি 
নাকি আমি। তাড়াতাড়ি তার হাতে ছুটি টাক! গুজে দিয়ে বুচন। ক'রে ফেলা 
হল মৈত্রী সম্পর্ক। তুষ্ট হয়ে স্গে সঙ্গে সে খেতে দিল আমায় একটি পান। 

৩১ তারিখে করলাম আবার বেজোয়াড়। থেকে বা শুরু । পার হলাম 
নদীটি (রুষ। )। আটশ্নদিন ধরে বর্ষণের ফলে জলম্ফীতির দরুন সেটি তখন আধ 
কোশের মতে! চওড়া । ওপারে পৌছে, তিন কোশের মতো এগিয়ে য'বার পর 
দেখা পেলাম একটি মন্দিরের । উচু ভিতের *পরে গড়া। ১৫/ ২০টি সোপান 
বেয়ে ঢুকতে হয় মন্দিরে । রয়েছে সেখানে কালে পাথরে গড়া একটি ধেছ সহ 
বিভিন্ন রকমের ৰিগ্রহ। এক একটি চার-পাঁচ ফুট ক'রে উচু। সবগুলিই বি্কৃত- 
দর্শন । কোনটির অনেকগুলি মাথ। কোনটির অনেকগুলি হাত-পা, কোনটির 
মাথায় অনেকগুলি শিউ। আর, যেটি যত বিকটশ্দর্শন, পাঁ সেটি তত স্তুতি, 
সম্মান ও পূজা । মন্দির থেকে সিকি কোশ দুরেই রয়েছে একটি বড় গ্রাম। 
এদিন আরে! তিন কোশ পথ পাড়ি দিলাম আমরা । রাত কাটালাম গিয়ে কছকলি 
(%.র থেকে চার মাইল উত্তরে কাকানী ) গ্রামে। কাছেই তার একটি ছোট 
মন্দির । মর্মর দিয়ে বেশ ছুন্দর তাবে তৈরি পাঁচ-্ছটি বিগ্রহ সেখানে। 

অগাষ্ট মাসের প্রথম দিনটিতে সাত ঘণ্ট পথ চলার পর পৌছলাম একটি বড় 
শহরে । নাম কোগ্ডেবীর (কোঙাবীর )। জোড়া পরিখ! দিয়ে ঘের! শহরটি । 
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পরিখার তলটি কাটা-পাথর দিয়ে বাধানো!। দুপাশে স্থদৃঢ় প্রাকাব থাক! একটি 
পথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয় শহুর মধ্যে । প্রাকারের গায়ে কিছুদূর অস্তর অন্তর 
একটি ক'রে গোলাকার গন্থুজ, য! প্রতিবক্ষার ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসে না প্রায় । 
শহরটি পৃবদিকে একটি পাহাড় পর্যস্ত এগিয়ে থমকে গেছে বাধা পেয়ে। তার 
চুভার দিকটি পরিধিতে প্রায় এক কোশের মতো, এবং উচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। 
প্রতি দেড়শে। পা অন্তর অন্তর দেঁয়ালটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি | দেয়াল ঘের। পরিসর মধ্যে 
তিন তিনটি দুর্গ । তবে, পড়ে রয়েছে বিনা মেরামতি অবস্থায়। 

দোসর! তারিখে সাঙ্গ করলাম মাত্র ছ'কোশ পথ পরিক্রমা । রইলাম রাতে 
কোপেনৌর নামের একটি গ্রামে ৷ পরদিন আট কোশ পাঁডি দ্বিয়ে এলাম অদনকুইগ 
(আদনকিশহর)। বেশ স্থব্দর গ্রামটি | রয়েছে মেখানে অসংখা 'প্রকোষ্ঠ সহ একটি 
অতি রমণীয় মন্দির । প্রকোষ্ঠগুলি তৈরি হয়েছিল মূলত: বেণি"দের পুরোহিতদের 
বসবাসের জন্য । কিন্তু বর্তমানে সবগুলিরই ভগ্রদশা । এ সত্বেও মন্দির মধ্যে 
কতক বিগ্রহ রয়েছে বর্তমান পর্বস্ত । তবে, সবগুলিরই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা । 
এ সত্বেও এই সব ছতভাগা লোকরা বন্ধ করেনি তাদের পূজা-অর্চনা । চার 
তারিখে (অগাষ্ট ) পার হলাম আট কোশ পথ । ব্রান্রি যাপন করজ্গাম নোসব্রিধার 
€নেরনৃক্ুপাদ, কওূকুর তালুক, নেলোর )। গ্রামটির আধ'কোশ আগেই একটি 
বড় নদী, তবে বেশ ক্ষীণতম্রোতা। তখনো € এদিকে ) বৃষ্টি শুরু" হয়নি বলে। 
পাঁচুই আট কোশ পেবিয়ে রা'ত কাটালাম এসে কোনডিকৌর ( কওুকুন) গ্রামে । 

সাত ঘণ্টা পথ চলার পর ছ তারিখ বিকালে পৌছলাম এলে দকিজে (জব্কী 
পল্লী-গৃদূর, শ্বানীয় নাম দক্ি পজী)। পরদিন তিন কৌোশ ৭1ড়ি দেয়ার পর দেখা 
পেলাম নেলৌর (নেল্লোর ) নামের একটি শহরের । অনেকগুলি মন্দির এখানে । 
আবে! সিকি কোশ এগোবার পর এলাম এক নদীকুলে। নদীটি পার হয়েছ কোশ 
পথ ভাঙার পর ইতি টানলগাম সেদিনেঘ যাত্রায়। রাত কাটালাম গণরোন 
(পু, 996610080-এর মতে এটি নেল্লোবের আগে থাকা গগুবরম গ্রাম ) নামের 
একটি গ্রামে । আটুই ( অগাষ্ট ) আট ঘণ্টা চলার পর রহনি করঙ্গাম সেবেপেলী 
€ সর্বেপলী ) নামের একটি ছোট গীয়ে। ন তারিখে পরিক্রমা করলাম ণ কোঁশ 
পথ। রাতের ঘুম দিলাম পোস্তার ( পুৈরু ) নামের একটি চমৎকার গ্রামে । 
পরদিন পুরে! এগারো ঘণ্ট। পথ চলে থামলাম এসে আরেকটি ভাল গ্রামে । এটির 
নাম সেনেপগোগ্ড ( হু্নপণ্ডণ, চিউলেপুত জেলা )।. ৃ 

পরদিন আবার যাত্রা ভরু ক'রে এগিয়ে গেলাম পলিকট ( পুলিকট ) পর্ধস্ত। 


১৩৮ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


দিনটি ছিল অগাষ্ট মাসের ১১ তারিখ । স্থানটি সেনেপগোণ্ড থেকে মা চার 
কোশ দুরে । এই শথ এগোতে গিয়ে একাধিকবার ঠাটতে হল আমাদের সাগর 
জলের মধা দিয়ে । বু জায়গায় এজল ঘোভার জিন ছুপই-্ছু'ই। যেতে পারতাম 
অবশ্ব ভিন্ন একটি পথ ধরেও, কিন্তু সেটি এটির চেয়ে দুশতিন কোশ দীর্ঘ । পুলিকট 
ভাচদের অধীন একটি হুর্গ। পুরো করমগ্ডল উপকুলই এখন ডাচদের দখলে। 
এখানে তাদের কারখানা । গোলকুণ্ডায় অবস্থানকারী ভাচদের প্রধান বাস কৰে 
থাকেন এখানেই । দুশো! জনের মতো সেনার একটি বাহিনী রয়েছে এ দুর্গে । 
রয়েছে এছাড়াও ব্যবসা উপলক্ষে বসবাসকারী অনেক ৰণিক এৰং কোম্পানীর 
চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ৰিভিন্ন স্বান থেকে এখানে আসা কতক বাক্তি। ক্রমে 
ক্রমে কতক এ দেশীয় লোকও“ ভিড় জমিয়েছে এখানে এসে । ফলে পুলিকট 
এখন একটি ছোট শহরের মতো! । শহর যাতে দুর্গটির শ্বীসরোধ ন! করে এ জন্ভু 
রাখা হয়েছে এ ছুয়ের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ মুক্ত প্রান্তর । দুর্গ-গ্রাকারের 
ওপরে থাকা মঞ্চগুলিতে বসানো হয়েছে কতক উন্নতমানের কাঁমান। সাগরের 
ঢেউ এদে আছড়ে পড়ছে এই প্রাকারের প্রান্ত ছু'য়ে। তবে, কোন বন্দর নেই 
এখানে, শুধু জাহাজের বিরামস্থলী হিসাবেই ব্যবহার করা হয় যা। পরের দিন 
বিকাল পধন্ত কাটালাম এ এহরেই। শাসনকর্তা কিছুতেই দিলেন ন! আমাদের 
অন্ত্র আহার করতে» এ কাজটি সমাধা! করতে হুল তাঁরই বাড়িতে একই টেবিলে 
বসে। তার নাম সিয়ুর পিট [ 51901 19806/1,901609 118 (09৩ 61051) 1 
একজন জানান । ব্রিমেন শহুরে ভার জন্ম । অশেষ সেবাযত্র করলেন আমাদের । 
প্রাকারের ওপর চড়ে পুবো। ছুর্গটি ঘুরিয়ে দেখালেন তিন তিনৰার । তার ওপর 
হাটাচল! কর! চলে হ্বচ্ছন্দে। এখানকার বাসিন্দারা! ষে পন্থায় পানীয় জল স্বংগ্রহ 
করে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জোয়ারের জল নেমে গেলে সাগরকুলে গিয়ে 
তার বত কাছাকাছি সম্ভব গর্ত খোঁড়া "হয় বালিতে । মেলে সেখান থেকে মিঠে 
জল। খেতে ত৷ সত্যিই খুব ভাল। 

১২ই অগাষ্ট গোধুলি বেলায়' ত্যাগ করলাম আমরা! পুলিকট। পরের দিন 
সকাল দশটায় পৌছলাম মান্দ্রাজ। এটির অন্য নাম ফোর্ট সেন্ট জর্জ। এটি 
ইংরাজদের দখলে। সাত কি আট কোশ পথ (২২মাইল) চলতে হয়েছে 
আমাদের এখানে আসার জন্ত। উঠলাম গিয়ে কপুচিনদের আশ্রমে । পরদিন 
ছর্গে গেলাম ইংবাজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখ! করতে । খেলাম তারই সঙ্গে। 

১৫ তারিখে ম'দিয়ে ছ্য জরডিন ও আমি দুজনে মিলে ভোর ভোর রওনা, 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ। ভারত ১৩৪ 


হলাম সেন্ট থমাস । এ শহরটি মান্দ্রীজ থেকে মাত্র আধ কোশ দূরে । প্রথমেই দেখা 
করলাম গিয়ে শাসনকর্তার সাথে । যথেষ্ট ভদ্রত' দেখালেন তিনি, বিদায় নিতে 
দিলেন পুরাপেট জোজ খাইয়ে তবেই । ভোজের পর গেলাম আমরা অগাঠিন ও 
যেশুংট-দের গীর্জা দুটি দেখতে । প্রথমটিতে সংরক্ষিত রয়েছে একটি বর্শা ফলক । 
মনে করা হয় এটি দিয়েই তবলীল] সাঙ্গ করা হয়েছিল সেন্ট থমাসের। দেখ! 
করুঙধাম কতক পতুগ্িজে র সঙ্গেও। তারাও বেশ আস্তরিক ভাবেই গ্রহণ করলেন 
আমাদের । ৰিকালের কোমল আলোয় ন্ষিধ পখিবেশের মধো বওনা হয়ে সন্ধার 
আগেই ফিরে এলাম আবার মান্দ্রাজে | 

পরদিন, ১৬ তারিখ, সেন্ট থমাসের শাসনকর্তা ও পতুণগীজরা বেশ কিছু খাসা 
সামগ্রী উপহার পাঠান্দেন আমাদের । শৃওরের নোনা শুকনে! উরু, ষাডের 
জিভ, মাংসের কাবাব, মাছ, তরমূজ ও আবে! নানারকম দেশীয় ফল ফলাদি। 
এত পরিমাণ উপহার ধে তা বয়ে আনতে হয়েছে ন-দশজন লোককে । পরের 
দুর্দিন আৰার খেলাম ইংবাজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে । এই দীর্ঘ যাত্রায় আমাদের 
দেহমনে যে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখ! দিয়েছিল তা] দূর করার জন্য করলেন তিনি 
সম্ভবপর সবরকম আনন্দ-ফ,তির আয়োজন । সময় কেটে গেল তারই মধ্যে ডুবে 
থকে । ১৯ তারিখে দেখ! করলাম মান্দ্রাজে বসবাসকারী কতক দেশীয় খ্রীষ্টানের 
সঙ্গে । মোটামুটি শ্থখ স্বাচ্ছন্দ্য আরামের মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছে'তারা। করল 
আমাদের বেশ ভালভাবেই আদর-আপ্যায়ন। শুনলাম, শ্রদ্ধেয় কপুচিন পাদরীদের 
গ্রৃতি তারা বীতিমতে। উদার। পরদিন এ দেশীয় কতক ফল-ফলার্দি উপহার 
পাঠিয়ে দিজন তার আমাদের । ২১ তারিখ বিদায় গ্রহণ করতে গেলাম যারা 
আমাদের এত আনন্দ দিয়েছেন, আদর-আপ্যায়ন করেছেন সেই ইংরাঁজ- 
প্রেসিডেন্ট ও সেশ্দেশীয় অন্যান্য প্রধানদের কাছে। 

নতুন ক'রে আরম্ভ করলাম আবাক পথ পরিক্রমা । পরদিন, ২২ তাবিখেই, 
বেরিয়ে পড়লাম মান্দ্রাজ থেকে । ছ কোশের মতে! পাড়ি দিয়ে রাতের আশ্রয় 
নিলাম সেরাভরন ( চোলভরম ) নামের একটি বড গ্রামে । ২৩ তারিখে পার 
হলাম সাত কোশ। বইলাম শঁড়িকোট ( উট্ট- কোট্টাই)। পুরো! অঞ্চলটিই 
সমতল, কিছুটা বালি প্রধান । পথের ছুপাশ জুডে অসংখ্য বাশ বন। বাশগুলি 
বেশ লম্বা। কতক ৰন এত নিবিড় যেমাহুযের পক্ষে সেখানে ঢোকা অসাধ্য । 
বয়েছে সেসব বনে অসংখ্য বানর । পথের এক পাশের বানওদের সঙ্গে অন্য 
পাশের বানরদের এমন বৈরী লম্পর্ক যে জীবন খোয়াবার ঝু”কি নিয়ে তৰেই যেতে 
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হয় অন্যের এলাক! মধো। পুলিকটে থাকাকালে সেখানকার শাসনকর্তা বলে” 
ছিলেন এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবার কালে তার মতো! আমরাও যেন কাজে 
লাগিয়ে নিই বানর্দের- ছাড়াই দেখার শ্থযোগ। এই লড়াই বাধানোর জন্য যে 
কৌশলটির প্রয়োগ করা হয় তা এখুনি বলছি এখানে । এ অঞ্চলের সর্বত্র এক 
কোশ অন্তর অন্তর ফটক ব' অন্য কোন প্রতিবন্ধক দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে 
পথকে । সতর্ক প্রহর! দেয়া হয় সেখানে । প্রত্যেক গথচারীর কাছেই জানতে 
চাওয়া হয়ঃ তিনি কোথা! থেকে আসছেন, যাবেনই বা £কোথায়। যাত্রীরা 
বাতে সম্পূর্ণ নিরাপদে ও নিরুপদ্রবে টাকাকড়ি, সোনারূপা সঙ্গে নিয়ে পথ পাড়ি 
দিতে পারেন সে-জন্যই এ বাবস্থা। এই ফটকগুলির কাছে সবন্রই কিনতে পাওয়া 
যায় চাল। যাএা ৰানগ-লড়াইক্ষের মজা! উপতোগ করতে চান তাব। এখান থেকে 
পাঁচ ছঝুড়ি চাল কিনে ৪০/৫* পা অন্তর অস্তর রেখে দেন তা! রাস্তার ওপরে। 
কাছেই ওই সাথে রেখে দেয়া হয় দু ফুট লম্বা ইঞ্চি খানেক মোটা! পাচ ছটি কবে 
লাঠি। চালের ঝুড়িগুলিকে ওইভাবে খোলা ফেলে রেখে সবাই গিয়ে ফাড়ায় 
তারপর কিছুট। দূরে সরে। সঙ্গে সঙ্গে দেখ! যাবে, দু পাশ থেকেই বাশবন ও 
জঙ্গল ছেড়ে বানএএ এগিয়ে আসছে ওই চালের ঝুড়িগুলির দিকে ৷ প্রথম আাধ- 
ঘণ্টা খানেক মুখোমুখি হওয়! দুপাশের ছুই বানর দল ঝুড়িটির কাছে না গিয়ে, 
দিয়ে চলে একে অপএকে ভেংচি ও দতখি'চুনি। কখনে! যায় কিছুটা! এগিয়ে, 
কখনো আবার পিছিয়ে। কিন্তু কেউই প্রতিপক্ষের ভয়ে সাহসী করে না ঝুড়িতে 
হাঁত দিতে । শেষ অবধি এগিয়ে আলে দলের মেয়েরা, বিশেষ ক'রে যার! পৰে 
ম1 হয়েছে, ফিরছে আমাদের মেয়েদের মতোই ব।চচ। কোলে নিয়ে । এবা পুরুষদের 
তুলনায় বেশি নিতাঁক। যেই কোন দলের মেয়ের! গিয়ে চাল নেয়ার জন্য ঝুড়ির 
দিকে হাত বাডায় অমনি অন্য দিককার পুরুষর! লাফিয়ে ছুটে এসে বাধ! দেয় 
তাদের, দেয় জাচড়ে-কামড়ে । সে দৃহ্া দেখে মেয়েন্পক্ষের পুরুষরা! রাগে জলম্ত 
হয়ে উঠে ঝুড়িৰ কাছে পড়ে থাক! লাঠি তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের 
ওপর । শ্তরু হয় তখন উভয় পক্ষের মধো ভয়ঙ্কর লড়াই । দুর্বল পক্ষ হেরে 
গিয়ে বাধা হয় শেষ অবধি পিছু হটে বন-জঙঞ্গলের মধ্যে পালিয়ে যেতে । তখন 
তাদের কাবো ৰা যাথ। ফেটে বক্ত ঝরছে, কারো! বা! জখম হয়েছে দেছের অন্ধ 
কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । বিজয়ী দল অধিকার করে চালের ঝুড়ি, খেয়ে চলে ত! থেকে 
চাল। তবে, নিজেদের পেটের খিদে মিটে এলে, অন্যপক্ষের মেয়েদের মধ্যে 
কতককেও স্থযোগ দেয় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ত থেকে ভাগ নিতে । ? 
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২৪ তারিখ ( অগাষ্ট ) চললাম নকোশ পথ। চধারের প্রার্কৃতিক পরিবেশ 
ঠিক আগের দিনের মতোই। এলাম নরভেরন-এ (নারায়ণ-বণম )। পরদিনও 
এই একই পরিবেশের মাঝ দিয়ে পুরো আট ঘণ্টা পথ চলে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছলাম 
এসে গজেল ( গাজুজ মন্দিয়ম, দুরত্ব ১৪ মাইল )। 

পরের দিনটিতে পার. হলাম ন কোশ, থামলাম কৌরুয়ায় (কুরুর-বন্দলু 
পাহাড়ের কাছে )। কিপ্ত কি নিজেদের জন্য, কি ঘোভা ও ফাডের জন্য, পাওয়া 
গেল না কোন খাচাসামগ্রী। সঙ্গের লোকেরা যেটুকু যা ঘাস কেটে এনে খাওযাতে 
পারল তাতেই সন্তষ্ট থাকতে হল ঘোড়! ও ষাভগুলোকে । কৌরুয়া তার 
মন্দিরটির জন্য বিখ্যাত । পৌছে দেখি কদম ফেলে এগিয়ে চলেছে কয়েক দল 
সৈন্ত। কতকের হাতে হাতবশা, কতকের হাতে বনও, কত্তকের হাতে লাঠি। 
চলেছে তাঁবা মীর জুমলার সেনাবাহিনীর একজন প্রধান অধিনাধকের দলে যোগ 
দিতে । কৌকুয়াব কাছে একটি পাহাড়ের ওপরে খাটানো হয়েছে তার তীবু। 
স্বানটি বেশ মনোরম । অসংখ্য গাছপালা] ও ঝরনাধারার জন্য নিচ ও সুশীল । 
এই অধিনায়ক এত নিকটেই আছেন জেণে বার হয়ে পডলাম তাঁকে অভিবাদন 
জানাতে । পৌছে দেখি, বছু অভিজাত ও সর্দারদের খেরের মধ্যে বপে আছেন 
তিনি তার তাবুতে ৷ এই অভিজাত ও প্রধানর! সকলেই বিএছ পুজক। অভিবাদন 
জানিয়ে উপহার দিলীম তাঁকে বূপ। দিয়ে কীরুকাজ কর! একজোড়া পকেট পিস্তল 
ও দু গজ আগুন-রঙ ডাচ বস্ত্। জানতে চাইলেন তিনি, কেন এসেছি আমি 
এদেশে । উত্তর কোটালাম, কিছু ব্যবসার আশায় দেখা করতে এসেছি গোলকুণ্ডার 
রাজার প্রধান সেনাধ্যক্ষ মীর ভুযলার সাথে । শুনে সদয় বাবহার করলেন তিনি । 
তবে দেখলাম ধরে নিয়েছেন তিশি আমাদের ডাচ ৰলে। ভুল শুধরে দেয়ার জন্য 
জানালাম যে আমর! সে-দেশবাপী নই, ফ্রান্সের অধিবাসী । এস্দেশ বা জাতি 
সম্পর্কে কোন পূর্ব-ধংরণা ন! থাকার দক্ুন আমাদের দেশের প্রশাননিক খীতি ও 
কাঠামো, বাজার প্রতাপ প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন অনেক কিছু। 
আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই এক সময়ে ৰিছানে! হল সুফরা বা খাবার চাদর। 
মুসলমানদের রান্্। খান না বলে উঠে বিদায় নিল পৌত্তলিক অভিজাত ও প্রধানরা। 
আমাদের সে ধরনের সংস্কার নেই জেনে অছরোধ জানালেন অধিনায়ক তার সঙ্গে 
আহারে যোগ দেয়ার জন্ত। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে বলে নিজেদের 
ডেরায় ফিরে যাবার ব্যগ্রতার দরুন বাজী হতে পারলাম ন! সে অনুরোধে । কিন্ত 
তাবুতে ফিরে আসার পরক্ষণেই দেখি, তিনজন লৌক মাথায় ক'রে বিরাট থালায় 
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তিন থালা পোলাও নিয়ে উপস্থিত। অধিনায়ক পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য । 
তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ক্ষণে জানিয়েছিলেন পরের দিনটি এখানে থেকে 
তার সাথে হাতি শিকারে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণও। কিন্তু একগি দিনও আর সময় 
নষ্ট করার ইচ্ছে ছিল না বলে গ্রহণ কর! সম্ভব হল না তা। শুনলাম, ছশ্দাতদিন 
আগে ধরেছিলেন তার পাঁচটি হাতি । কিন্তু পালিয়ে গেছে তার ভেতর থেকে 
তিনটি । সেগুলিকে আবার ধরার জন্যই পিছু তাড়া ক্র চলেছেন তারা। যে 
গরিব কৃষকরা এদের ধরার জন্য লাহাধা করেছিল, ইতিমধ্যেই হত্যা! করেছে এরা 
তাদের দশ-বারোঞ্নকে । কোন্‌ পদ্ধতিতে তারা হাতি শিকার করে তাও জানার 
সথযোগ হল এ সময়ে । বনের ভেতর এজন্য কতক ৰড় বড় খাদ কেটে ডালপালা 
ও মাটি ছড়িয়ে ঢেকে দেয়! হয় ভার ওপরটা। ফলে, স্ট ক'রেজানার উপায় 
থাকেনা ষে খাদ বয়েছে তার নিচে। শিকারীর! তারপর ঢাক পিটিয়ে হই-হল্লা 
ক'রে আগুনে 'িশ! ছুড়ে তাড়া করে হাতির পালকে ওই খাদের দিকে । ভয় 
পেয়ে দিশেহার! ভাবে ছুটতে গিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে সেখানে আটকে যায় 
হাতি । শিকারীর' "খন মোটা দড়ি ও শেকল দিয়ে বেধে ফেলে তাকে। 
এগুল বাধা হয় সাধারণজঃ 'ভার চার পায়ে, শু'ভে এবং পেট ও পিঠ বেড় দিয়ে । 
তারপর যষ্্রের স।হাযো ওপবডে তোল! হয় হাতিটিকে । এব্সপভাবে বাধা থাকা 
সত্বেও এতগুলি দড়ি ও শিকল ছি'ড়ে পালিয়ে গেছে তিনটি হাতি । এ প্রসঙ্গে 
শোনাল তারা একটি আশ্চধ কধা আমাদের । ত! সত্য বলে মেনে নিলে অবাক 
ন। হয়ে উপায় থাকে না। ধরা পড়ার পর কোন হাতি পালিয়ে বাবার হ্ছযোগ 
পেলে দ্বিতীয় বার আর যাতে থার্দে পড়ে বন্দী না হয় বিশেষভাবে সতর্ক হয়ে 
যায় সেজন্য । তখন তারা শু"ড় দিয়ে একটা বেশ মোটা ভাল ভেঙে নিয়ে সাবধানে 
এগিয়ে চলে তাই দিয়ে মাটি ঠুকতে ঠুকতে | দেখে, কোথাও আবার আগের 
মতো ফাদ নেই তো! ! যে শিকারীরা ওই হাতিগুলিকে ধরেছিল তাদের মুখেই 
শুনলাম এ গল্প । আর, এ জন্যেই হাতি তিনটিকে আৰার ধরতে পারা সম্পর্কে 
বেশ সন্দিছান হয়ে পড়েছিল তার! হাতিদ্দের এই অদ্ভুত সতর্কতা! দর্শন করার 
জযোগ পাব এ বিশ্বাম যদি মনের কোণে ঠাই পেত তাহলে ব্যবলার জকুরী কাজ 
ফেলেও ছু-তিন দিন সেখানে কাটাতে ছিল নাকোন আপত্তি আমার। এই 
অধিনায়ক ছিলেন পদমর্ধাপার দিক থেকে আমাদের ব্রিগেডিয়ার শ্তরের। তিন 
ৰা চার হাজার দেনার মনসবদার। সেনাবাহিনীর ছাউনি পড়েছিল সেখান থেকে 
আধ কোশ খানেক দূরে। 


ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত ১৪৩ 


২৭ তারিখে ছু ঘণ্ট। পথ চলার পর এলাম একটি বভ গ্রামে । বন্দী ছাতি 
পাচটির যধ্যে অবশিষ্ট ছুটিকে দেখলাম সেখানে । ছুটি ক'রে পোষমান! হাতির 
মাঝে বেধে রাখা হয়েছে এক একটিকে । প্রতিটি বুনো হাক্ির সামনে আগুনে 
বর্শা নিয়ে ভুজন ক'রে জোক । নিজেদের ভাষায় তাকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে 
তাদের দেয়! খাবার থেতে । খাছ হিসাবে দেয়া হয়েছে ছোট ছোট খড়ের আঁটি, 
গুভের চাকা, ভাত ও গ্রোলমব্রিচের গু'ভো | যথুনি হান্ট কথা শুনছে নাঃ 
পোষ! হাতি দুটিকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শাস্তি দেয়া জন্য । তার! সঙ্গে সঙ্গে 
পালন করছে তা। একটি হাতি অমনি শু'ড দিয়ে আঘাত হানছে তার কপাল ও 
মাথায়। যদি বুনোটি মুখিষে উঠছে কোন রকম প্রতিশোধ নেয়ার জন্ত অমনি 
অন্ত হাতিটি আঘাত হানছে তার দিক থেকে । ফলে, কাকে বাধা দেবে ভেবে 
না পেয়ে দিশেহার! হয়ে পড়ছে বুনো ৰেচারা। এ ভাবেই তারা বুনোদের পোষ 
মানায়ঃ শেখায় আদেশ মেনে চলতে । 

দেখ! অজান্তে দিয়েছি কখন ছাতির বৃত্তান্ত জুড়ে । তা, দিয়েছিই যখন, 
শোনানো যাক আরো৷ একটুখানি । বন্দী হবার পর আর নারী সঙ্গের ঝোক 
থাকে না পুরুষ হাতিদের (এ কথা সত্য নয় )। এ সেও যরশুমের সময় তারা 
গরম হয়ে উঠে কখনো-সখনো৷ । একদিনের ঘটনা! বন্দ । হাতিতে চেপে শিকারে 
চলেছেন শাহ-জহান। তার ছেলেদের একজন তাকে হাওয়া কবে চক্ছছে পাশে 
বসে। হাতটি সহসা এত গরম হুষে উঠল যে মাত আর বাগ মানাতে 
পারল ন1 সেটিকে । অবস্থা দেখে মাহুত সম্রাটকে জ'নাঁলে, হাণ্তটি ষে রকষ 
ক্ষেপে উঠেছে তাতে গাছের সঙ্গে ধাক্কা! খাইয়ে খাইয়ে মেরে গ্লেতে পাবে তিন 
আরোহীকেই। একে শান্ত করতে হলে প্রয়োজন এখন যে কোন একজনের 
আত্ম-বলিদান। তাই করছে সে এখন সম্রাট ও তার ছেলের প্রাণ-বাচানোর জন । 
অম্রাট যেন দয়া ক'রে দেখেন তার তিন ছেলকে । এই বলেনে ঝাঁপিয়ে পল 
হাতিটির সুমুখে। হাতিটিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড় দিয়ে তুলে নিয়ে দিল প! 
দিয়ে থেতলে শেষ ক'রে । এরপর আবার আগের মতে! শান্ত ছয়ে গেল হাতিটি । 
সম্ভব ছল আবার তাকে স্বাভাবিকভাবে চালানো । সম্রাট এরূপ আশ্চর্ধভাবে 
জীবন ফিরে পেয়ে ভুলাখ টাক বিতব4 করলেন গরিবদের মধ্যে । মাহুতের প্রাতি 
কতজতার নিদর্শন স্বরূপ দিলেন তার তিন ছেলেকেই দরবারে চাকুরি । 

জীবন্ত হাতির গায়ের চামড়া বেজায় শক্ত হলেও মরার পর কিন্ত থাকেনা 
আর অমনটি। তখন পাখি ধরার আঠার মতে! মনে হয় হাত দিয়ে টিপলে। 
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হাতি আছে এশিয়ার বহু অঞ্চলেই। গিংহলের হাতি আকারে সব থেকে 
ছোট €লেও সাছসের দ্রিক থেকে সৰার সেরা । মিংহল ছাড়াও দেখা যায় এদের 
মাত্রা পে, কোচি। বাঙ্জো, শ্যাম অঞ্চলে, এবং ভূটান -রাজোর যে প্রাস্তটি 
গ্রতাপশালী তাতার রাজোর দিকে, সেখানে । আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মলিন্দ 
অঞ্চলের সাগর তটেও মেলে তা । মোজাদ্বিকের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
জানাতে মণিন্দ অঞ্চল থেকে গোয়া! এসেছিলেন এক পতুগিজ। তিনি আমায় 
যে বুন্যান্ত শু নয়েছেন ত! থেকে বল! যেতে পারে যে ওই অঞ্চলে নিশ্চিতভাবে 
জুুচুর হাতি বর্তমান। তার মুখে শুনেছি, সার! উপকূল অঞ্চল ছড়িয়ে জমিনের 
বুকে এমন বহু বেড়া রয়েছে যা কিনা শুধু হাতির দাত দিয়ে করা। এই বেড়া" 
গুলিব মধ্যে কত্ডক পরিধিতে এক কোশেরও বেশি । তিনি আরে জানিয়েছেন, 
সেখানকা্ কালো আদমীবা হাতি শিকার করে এবং খায় তার মাংসও । মারার 
জন্য হাঁ পিক তার্দের একটি কবে হাতির ছাত দিতে হয় গোষঠী প্রধানকে । 

হাতি ধরার সিংশীয় পদ্ছন্িটি গোলকু গার চেয়ে ভিন্ন । এজন মিংচলে 
তৈরি করা হয় চওডা পেকে ক্রমশ: সরু একটি লম্ব' পথ যার দু-পাশটি থাকে খের । 
ফলে, কোন হাতি একবার সেখানে ঢুকলে সুযোগ পায় না আর ডাইনে বায়ে 
বাক নেয়া পথের একেশরে শেপ্রান্তে থাকে শুধু একটি মেয়েশ্ছাতি থাকার 
মতো জায়গা । গরম হয়ে ওঠ। একটি মেয়ে হাতিকে রাখা হয় সেখানে । এটি 
পোষা হাতি হলেও বেঁধে বাখ। হয় তাকে শক্ত দড়ি ও শিকণ দিয়ে। তার ভাকে 
আকষ্ট হয়ে পুরুষ হাতি ঢুকে পড়ে ওই ক্রমসংকীর্ণ পথে । যেই হাাওটি সব থেকে 
সংকণণ এলাকায় চণে আমে অমনি আশেপাশে ঘাপচি মেরে বসে থাকা একজন 
লে।ক ওই সংকীর্ণ স্থানটিতে বন্ধ ক'রে দেয় পথটিকে মজবুত ফটক বা অন্ত কোন 
প্রতিবন্ধক দিয়ে। এটি তৈরি কর! থাকে আগেভাগেই । এরপর কৌশল ক'রে 
বেঁধে ফেলা হয় তার শু'ড় ও চার-্পা। তখন আর পালাবার কোন উপায় থাকে 
না ছাতিটির। শ্যাম এবং পেগু রাজ্যে এজন্য অনুসরণ কর! হয়ে থাকে এই একই 
পদ্ঘতি প্রায় । পার্থক্য শুধু এই যে শিকারীরা পুরুষ হাতির খোজে বার হয় একটি 
মেয়ে হাতিতে চেপে । যখন তার দেখ! পায়, মেয়ে হাতিটিকে একটি স্থবিধাজনক 
স্থানে বেঁধে, পেতে রাখে তার কাছে ফাদ। মেয়ে হাতিটির ডাকে আকুষ্ট হয়ে 
ধীরে ধীরে এগোতে গিয়ে ওই ফাদে আটক পড়ে যায় পুকুষ হাতিটি । (ভারতে 
হাতি ধরার বিভিন্ন পদ্ধতি ও হাতির শ্রেণী বিভাগের জন্য আবুল ফজলের লেখ! 
আইন-ই আকব্রী দেখুন ।) 
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সিংহলীয় হাতির ক্ষেত্রে লক্ষিত হয় একটি বিশেষ বৈচিত্রা। কোন মেয়ে হাতি 
প্রথম যে পুকষ সম্তানটির জন্ম দেয় একমাত্র তারই থাকে গজদস্ত। অন্য পুরুষ 
সন্তানদের কারোরই থাকৈ না তা। ( আফ্রিকা ও ভারতে মেয়ে পুকষ নিহিশেষে 
সব হাতিরই থাকে গজদন্ত)। আরে! একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো । 
সিংহল ও অচীন (স্ুযাত্র! ) থেকে মেল গজান্ত দিয়ে কোন কিছু তৈরি করলে 
কখনো হলদেটে হয়ে যায় না ত1। মূল ভূথত্টে ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মেল 
গজদপ্ডতের বেল! "তা নয় কিন্তু ( পশ্চিম ভারশীয় দ্বাপপুণ্জ হাতি নেই )। এজনু 
প্রথমোক্ত অঞ্চলেব গজদস্তকে ধরা হুধ অধিক মুল্যবান লে। 

বিক্রী করার জন সওদাগরেরা যখন কোথাও হাতির পাল. নিযে চলে খন 
তাদের পথ চলাব দৃশ্য সত্ত্যিই উপভোগ করার মন্তো। দলে বড ও কচি--ছু 
ধরণের হাঁতিই থাকে সাধারণতঃ । বড়রা আগে আগে, কচির! পিছে। বডগুলি 
পার হয়ে ধাবার পর কচি হাতিগুশ্িকে দেখে শিশুর দল কুন সঙ্গে পিছু ন্স্থ 
তাদের । খাবার জন্য বাড়য়ে দেয় তাদের দিকে কিছু না কিছু খাছ, করে কাদের 
সঙ্গে খেলার চে । কচিহার্কতরা যখন এগিয়ে দেয়া খালার থে ব্যস্ত থাকে 
ওই অবকাঁশে ছেলেদের কতক লাফিয়ে চড়ে বসে "শের পিঠে। মজা শুরু হয় 
এ সমযেই । খাবার খেতে থাকার ফ'কে তাদের মায়েরা এগিয়ে বাবার কুল 
নিজেদের নিঃসঙ্গ ভেবে কচি হাতিরা দ্বিগুণ বেগে চল! শুরু ক'রে দেয় দলে 
যোগ দেয়ার জন্গ । আর, বেগে ৮লা শুরু করার আগে পিঠে বসে থাকা ছেলেদের 
শু'ড উচিয়ে জডিয়ে ধরে শিচে পামিয়ে দেয় একে একে । কোন রকম ক্ষন করে 
না তার্দের। ফলে সহজে তাদের সঙ্গ ছাডেনা শিশুরা । দল বেধে পিছু নেয় 
বেশ কিছুক্ষণ, চলত্তে থাকে আগের মতোই তাদের খাবার যাচ' | 

হাতিদের আযুক্ষাল নিয়ে অনেক বতেের সঙ্গে ঘথেষ্ট গবেষণা চালিয়েও এ 
সম্পকে কোন পাকা সিদ্ধান্তে পৌছতে পার্ধিনি আজে । যার' তাদের রক্ষণ” 
বেক্ষণ করে অনেক চেষ্ট1 করেছি তাদের কাছ থেকে এ সম্পকে তথা-সংগ্রছের । 
কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের উত্তর সাধারণত্তঃ এই রকমৈর £ অমৃকের অমুক হান্তিটিকে 
দেখাশোন। করেছেন আমার বাঁৰা, ঠাকুর্দা৷ ও বুভো-ঠাকুর্দী। এর চেয়ে আর বেশি 
কিছু বলতে পারে ন! তারা । এই তিন পুরুষের ধারাবাহিক! বিচার করলে 
দেখ! যাবে এক একটি হাতির আমুফ'ল দাঁড়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ১২* বা ১৩৬ 
বছর । (আইন-ই আকবরীতে হাতির পরমানু দেয়! হয়েছে ১২* বছর বলে। 
১৪, বছরেরও ওপর হাতি বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত বর্তমান । মিঃ আ্যাপ্তারসনের মে 

ও 
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হাতির ময়্ধাল অন্যান ১৫* বছর । ভ্রু: 110100560 96213 & 20008 দা? 
09955 10 11018-7 56 )। 

এপর্যস্ত যারাই ভারতের বিৰরণ লিখেছেন লকদেই জোর গলায় জানিয়ে 
গেছেন যে তিন হাজার কি চার হাঁজার ছাঁতি পুষে থাকেন মুঘল সম্রাটি। এ 
সম্পর্কে প্রায়ই খাজ নিয়েছি আমি মুঘল সআাটের বর্তমান বাঁসস্থলী জহানাবাদ 
থাকাকালে । এবং যার গপর এদের দায়িত ন্ুস্ত তার কাছ থেকেই। তিনি 
স্াঙ্কদের প্রতি অতি কদ্ধতাবাপন্ন। তিনি আমায় জানিয়েছেন, তার দায়িত্াধীন 
হাতির সংখ্যা মাত্র ৫**। এদের বলা হর ঘরোয়! বিভাগের ছাতি। কেননা, 
এদের ব্যবহার করা হয় শুধু মহিলাদের এবং তল্পীতল্ল। সহ তাঁবু বয়ে নিয়ে ঘাবার 
জন্য। আর যুদ্ধের জন্য ব্যবহার কর! হয় মাত্র ৮* কি বড় জোর ৯০ টিকে । শেষে 
বল! হাতিগুলির মধ্যে যেটি পৰ থেকে নিভাঁক তাঁর প্রতিপালন খরচ জোগাতে 
হয় সম্রাটের বড় ছেল্সেকে। তার জগ মাসিক বরাদ্দ রয়েছে খাছ ও অংমুষ্গিক 
সব খরচ সহ মোট পাচশো টাকা । কতকের জন্য বদ শ্াবার মাপিক মাত্র 
পঞ্চাশ, চল্লিশ, ভিবিশ ও কুড়ি টাকা । কিন্তু যেসঝটহাতির মাশক ক্রাদ্দ ১০০ 
২০০১ ৩০০ বা! ৪** টাকা তাদের দেখাশোনার জন্য বয়েছে অশ্বারোহী । এই 
বর"দ্দ থেকেই দেয় হয় তাঁদের মাইনে । আছে এ ছাড়াও দুই, তিন এমনকি 
ছটি পর্যন্ত 'বাচ্চ! হাতির প্রতিপালন খরচ। দিপের বেলা প্রচণ্ড গরমের দরুন 
নিয়মিত বাঁতীন করতে হয় এদের। এই হাতিগুল শহর মধ্যে থাকে না 
সাধারণত । অধিকাংশকেই প্রত্যহ সকালে নিয়ে যাঁওয়! হয় গ্রাম ধনের দিকে। 
সেখানে ঘুরে ঘুরে ধায় তারা বন-জঙ্গল থেকে গাছপ'লা, আখ ও জোয়ার। ফলে 
যথেষ্ট ক্ষতি সইতে হয় গরিৰ ককষকদের। যারা এদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তার্দের 
কিন্ত লাভ হয় এতে । কেননা, বাইরে থেকে এভাবে যত খেয়ে আবে ততই কম 
খাবে সে শহর মধ্য, ফলে বথাদ্ের টাকা বেঁচে গিয়ে তা পকেট ভারি করবে 
রক্ষকদের। 

সেদিন বন্দী হাতি ছুটিকে দর্শনের পর পাড়ি দিলাম আরে ছুকোশ পথ । 
রাত কাটালাম রাগিয়! প্টে। (সম্ভবতঃ অনস্তরাজুপেত। গ্রাষ ) নামের একটি ঝড় 
শহবে। ২৮ তারিখ পরিক্রম! করলাম ৮ কোশ পথ। এলাম উভিকৌর (উটুসুর, 
কুডডপা জেল! )। 

পরদিন ন” টা পথ চলে উপস্থিত হলাম উতিমেদায় ( ভোন্তিযিত, উট্কুর 
থেকে ১৯ মাইল) সারা ভারতে বত সের! মন্দির রয়েছে তার একটি এখানে। 
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বড বড় কাটা-পাথর দিয়ে তরি এটি । তিনটি গম্থজ এটিতে । সেখানে খোদাই 
করা রঠেছে বিকৃতদর্শন নানা মৃত্তি। মন্দিরটিকে ঘিরে অসেকগুলি ছোট ছোট 
কুঠুরী। পুরোছিতদের বদবাগের জন্য । সেখান থেকে পাচশে! পা এগিয়ে 
গেলেই একটি বড় দীঘি । তাঁর কিনারায় ৮1১* ফুট বর্গাকার অনেকগুলি ছোট 
ছোট মন্দির। প্রত্যেকটিতেই টৈত্যারুতি এক একটি বিগ্রহ । রয়েছে একজন 
বস্থণ৪ সেখানে । যাতে কোন বিধর্মী ৰাক্তি দীঘিটিতে মান না করে কি, সেখান 
থেকে জল না নেয় সেদিকে দৃইি রাখে মে। বিধর্মী কেউ জল চাইলে মাটির 
কজসীতে ক'রে বয়ে এনে তা দেয়! হয় তাদের পাজ্রে ঢেলে। যদি ওই সময়ে 
বিধর্মীর পাটির সঙ্গে কলসঈটির ছেণায়! লাগে তবে ভেঙে ফেলে দেয়! হয় সেটিকে । 
শুনলাম, যদি কোন বিধমী দীঘিটিতে স্থান করে তণ্হলে বার করে দেয়! হয় এ 
সময়ে দীঘিতে থাকা সমস্ত জল । দানের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত উদ্দারা কেউ 
শভাবী থাকলে ও ভিক্ষে চাইলে তোকেই তাঁর সাধা মতো খেতে দেয় তাকে। 
এই সব পথের ধারে দেখা পাবেন আপনি এমন অনেক গ্রীলোকের যার! আগুন 
নিয়ে বদে আছে পথচারীদের (কন্ধির ) '্গামাকে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য। 
ঘ্দ পথচারীর কাছে তামাক (খাবার ছুকে। কন্ধি) না থাকে তাও ধার দেয় 
এরা । অনেকে শরণ নে তদের খিচুডি রানী কবে দেয়ার জন্ত | অনেকে নেম 
আঁবাঁর শিম থালা করিয়ে । কেননা, এর জল খেয়ে অতি কামগ্রবণ বাকিদের 
ভুগতে হয় না ধুরিসিতে ৷ এই শ্বীলোকদের মধো কতক হয়ছে] এই ধরনের 
সেব' ধর্মের মানত নিয়েছে ৭1৮ কছবের জন্তা। কতক আবার ভার চেয়ে কম 
ৰা বেশী বছবের জন্য। প্রত্যেক পথচারীকে তাঁর! খেতে দেয় শিমের জল ও 
ভ'তের জল ও দু-তিন মুঠে। ক'রে ভাত। কতক স্ত্রীলোককে দেখা যায় শাবার 
রাজপথে ও মাঠে ঘোডা, ধাড ও গরুর পিষ্ট পিছু ফিরণে | এর! সঙ্কপ্প নিয়েছে 
এই সৰ প্রাণীর মল মধ্যে পরিপাক না হওয়। ধে সব শল্যকণা মিজবে, কবে তাই 
খেয়ে জীবন ধার)। এ অঞ্চলে যৰ ও জইয়ের কোনটিই হয় না বলে গরু 
ঘোঁডাকে এক ধরনের বড় ও শক্ত মটর কড়াই (ছোল!) ধাতায় গুড়িয়ে আধ 
ঘণ্টার মতো জলে ভিজিয়ে নরম ক'রে খেতে দেয়া ইয় তা। 

৩* তারিখ [অগ'্ট ) এগোলাম আমরা ৮ কোশ পথ। থামলাম এসে 
গৌলপলি ( সম্ভবত্তঃ গোল্লাপল্লী)। ৩১ তারিখ ন"্ঘন্ট। চলার ,পর রাতের 
বিশ্রাম নিলাম গোগেরন (সম্ভবতং গোরিগনৃর )। সেপ্টেখর মাসের প্রথম 
দিনটিতে মাত্র ছু'কোঁশ পথ পার হয়ে ধামলাম এসে গঙিকোট (বুড্ডপা জেলার 
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একটি দুর্গশহ্র )। তিন মান কাল অবরোধ ক'রে থাকার পর সৰে আটদিন হল 
নখাৰ (মীর জুমলা ১ দখলে এনেছেন এ শহরটিকে। এও অসম্ভব হত দিন 
কংক করালী তাকে সাহায্য করতেন এ ব্যাপারে । এরা খারাপ ব্যবহার 
পেয়ে ডচদের চাকুরি ছেড়ে ধোগ দিয়েছিলেন তার বাহিনীতে । চকু 
কণছিল তার কাছে অনেক ইংরাজ ও ডাচ গোলন্দাজ | ছিল তিনজন ইটালী- 
বাসীও। স্থানটি মধিকাৰে গুচুর সাহাষা করেছিলেন এরাও । 

গিকোট কর্ণাটক রাজ্যের একটি ছুর্গ-শহর। এটি বানানে হয়েছে একটি 
উচু পাহাড়ের চুড়ায় (সাগর পৃষ্ঠ থেকে ১৬৭* ফুট উচু )। একটি অতি কষ্ট- 
সাধ্য রাস্ত! ছাড়া ধিতীয় অর কোন পথ নেই ধেখানে উপস্থিত হখার। এ 
রাস্তাটি সাধারণভাবে ২* থেকে ২৫ ফুট চওড়। হলেও স্থানে স্থানে মানত ৭ বা ৮ 
ফুট আবার ।' নবাৰ সবে ঝু'কেছেন সেটির সংস্কারের দিকে । পাহাড়ের গা 
কেটে তৈরি পথটি ডানদিকে রয়েছে একটি ভয়ঙ্কর খাড়া টিলা। তার গোড়া 
দিয়ে বয়ে চলেছে একটি বড় নদী ( পেন্সের নর্দী )। পাহাড়ের চুভায় রয়েছে মিকি 
কোশের মতো চওড়া ও আধকোশ লম্বা একটি ছোট সমতল অধিত্যকা। চাল ও 
জোয়ারের চাষ হয় এখানে । জল যোগায় ছোট ছোট অনেক কটি ঝরনা । 
ক্ষিণের সমতলের বুকে গড়ে উঠেছে শহর । এর তিন দিককার সীমান নিয়ত 
করছে খাড়া পাছাড়মালা ও বয়ে চল! ছুটি নদী । তাই শহরে প্রবেশের জন্য 
রয়েছে মাত্র একটি ফটক এবং ত। সমতলের দিকে | কাটা-পাথরের তিশটি দেয়াল 
দিয়ে শহরটি সুরক্ষিত কর । গোড়ার পরিখাগুলিও এ একই পাথরের লাগোয়া। 
ফলে অবরোধ কালে মাত্র ৪** কি ৫০০ পা চওড়া এলাক। পাছার! দিতে হয়েছিল 
শহরখাসীদের। ছিল তাদের মাত্র ছুটি লোহার কামান। একটি ১২ পাউগ্তার, 
অন্টি ৭ বা! ৮ পাউ গ্রার। প্রথমটি বসাঁনে। ছিল ফটকের ওপর এবং অন্যটি মঞ্চের 
মতো একটি স্থানে । নবৰাৰ যতক্ষণ পর্যন্ত না উঁচুতে কামান বসানোর উপায় 
করতে পারলেন ততক্ষণ পর্যন্ত, অবরুত্ধদ্দের অতকিত আক্রমণে প্রাণ হারিয়ে 
চল তার ৰাছিনীর বহুলোক । শহর মধ্যে অবরুদ্ধ বাজ! পৌত্তলিকদের একজন 
সেরা ও নিতাঁকতম সেনানায়ক রূপে খ্যাত। নবাৰ যখন বুঝলেন, উচু্কে 
কামান না বসানো পর্যন্ত দখল করা যাবে না এ শহর, তখন তিনি ডেকে পাঠালেন 
গোলকুগ্ডার বাহিনীতে থাক! সমস্ত ফ্রাঞ্চ গোলন্দাজদের। নির্দেশ দিলেন ওপরে 
কামান বসানোর এক উপায় খুঁজে বার করতে । সফল হলে চার মাপের 
মাইনে পুরস্কার ছিলাৰে দেয়া হবে প্রত্যোককে। হলেন সফল তাবরা। চারটি 
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ক্লামানকে উচুতে ৰনিয়ে ক'রে চললেন শহরেখ ভেতর গোঁলাবর্ষণ। ফটকের 
ওপর ৰসানো প্রতিপক্ষের কামানটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সৌতাগ্য বশত: 
অন্পকালের মধ্যেই পুরো অকেজো ক'রে তুললেন সেটিকে । * বখন তারা শহবের 
ফটকের প্রায় অর্ধেকট! বিধ্বস্ত কবে ফেললেন তখন সম্মানজনক সর্তে আজুলযর্পণ 
করলেন অবরুদ্ধরা, চলে গেলেন স্থানতাগ ক'রে। যেদিন আমরা সেখানে 
পৌছলাম তখন নবাবের পুরো বাহিনী ছাউনি ক'রে ছিল পাছাড়টির গোড়ায় 
সম'তলের বুকে, মতি চমৎকার একটি নদীর কাছে (পেক্পের নদী )। এবং নবাৰ 
সবে সমাঞ্ত কবে এনেছেন তার অশ্বারোহী বাছিনী পরিদর্শন। বেশ চটপটে 
ক্তৎপর বাহিনী। একজন ইংরাজ গোলন্দাজ ও তাবু ইতালীয় সহকর্মী 
ম'দিয়ে দ্যু জএডিনও আমাকে দেখে, ফ্রান্ক বলে বুঝতে পেরে এগিয়ে এলেন 
আমাদের দিকে সবিনয়ে । আমন্ত্রণ জানালেন তাদের সঙ্গে পান্রিবাসের জন্ত। 
তার কাছেই শুনলাম, একজন ফরাসী গোলন্দাজ, আছেন এখানে । বর্তমানে 
তিনি শহর মধ্যে। নাম কড মইলি (018806 71900) ৷ বুর্গেদের অধিবানী 
(8০9188)। তিনি ব্যস্ত রয়েছেন এখন কামান ঢালাই করার জন্ত। এ 
কামানগুলি দিয়ে তুর্গটিকে সুসজ্জিত করচ্ছে চাঁন নবাব। 

পরের দিন, যাদের ২ তারিখে, পাহাভশীর্ষে চড়ে উপাস্থিত হলাম শহরে। 
থামলাম ম*সিয়ে মইলির আবাসে । বাটাভিগ্নাততে, ভাচদের কাছে চাকুরী কর! 
কালেই পরিচয় হয়েছিল "দার সাথে। ছিলেন তিনি তখন জেনারেলের উদ্যন- 
বিশারদ । আনন্দের সঙ্গে আমাদের অভার্থন1 জানালেন তিনি । নবাবের কাছেও 
পেশ কর! হল আমাদের আগমন পংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন তিনি 
আমাদের আহার ও বাসন্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেয়ার জন্ত। শুধু আমাদের 
নিজেদের জন্তই নয়ঃ ঘোড়া ও বাড়গুলির জন্ও। এবং যতর্দিন থাকৰ 
গপ্ডিকোটে। 

সেপ্টেম্বরের তিন তারিখে দেখা! করতে গেলাম নবাবের সাথে । তার তাবু 
খাটানে হয়েছে পাহাড়ের একেবারে চুড়োয়, পাথর কেটে যেখান থেকে পাছাভের 
গায়ে পথ তৈরী হয়েছে তারই ক'ছে। সায়ভাবে গ্রহণ করলেন তিনি 
আমাদের। জানতে চাইলেন পছন্দসই বাড়ি দেয়া হয়েছে কি না। খাগ্য সামগ্রী 
যুগিয়ে দেয়! হয়েছে কি নাঠিক মতো । এবপর জানতে চাইলেন আমাদের 
গমনের কারণ । শোনালাম ত1। নবাব আশ্বাস দিলেন আমাদের । তারপর 
ক্জাদেশ করলেন পান দেয়ার জন্ঘ। বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম শহরে। এসে 
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দেখি, সব গোলন্দাজর! বসে রয়েছেন আমাদের পথ চেয়ে। লান্ধায তোজনের জন্তু 
জমায়েত হলাম মইলির বাসভবনে । নবাব সেখানে ছু'বাতল মদ্দির! পাঠিয়ে 
দিলেন আমাদের জন্ঠু । একবোৌতল স্প্যানিশ মদ্দিরা ও অন্য বোতল শিরাজী 
মদিরা, এ দেশে যা! রীতিমতে। ছুর্লভ। ত্রা্ডির অবশ্ত কোন অভাৰ নেই এদেশে। 
চাল (ভাত) ও গুড় দিয়ে তা তৈরী করে তারা । মার এ ছুটি সামগ্রী ভারত্তের 
নবত্রই অপর্ধাঞ্চ। 

চার তারিখে আবার দেখ! করলাম পবাবের সাথে । বাজার কাছে বিক্রী 
করার আশায় ষে সব বত্াদি নিয়ে এসেছি তা দেখালাম তাকে । সেগুলি ভাল 
ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখে ও উপস্থিত অন্য কতক আমীরকে দেখিয়ে তারপর 
তুললেন তার মূল্য প্রসঙ্গ । 'তা শোনার পর রদ্রগুলি ফেরৎ দিলেন আমাদের 
হাতে । জানালেন, বিষয়টি বিবেচনা ক'বে দেখবেন তিনি । সেদিন তাঁর সঙ্গে 
খেলাম আমরা । তারপর ফিরে এলাম শহবরে। দশ তারিখ মধো আর দেখ 
হল না! নবাবের সঙ্গে । 

দশ তারিখ সকালে তিনি ডেকে পাঠালেন আমাদের তাবুতে পৌছে, 
তার কাছাকাছি বললাম আমরা । প্রার় সঙ্গে সঙ্গে পরিচারকরা! এনে দিল 
তার হাতে হীরক ভর! গাচটি ছোট থলি। প্রত্যেকটি থলিতেই এক মুঠে। 
ক'রে হীরে। সবগুলিই চেপট!| ডিস্বাকৃতি। কিন্তু রঙ তার খুব ঘন, আকারেও 
অতি ক্ষুদদে। বেশির ভাগই এক ব। আধ ক্যারাট ওজনের । তবে অন্তান্ত দিক 
থেকে বেশ পরিফার। ছিল ছু ক্যারেট ওজনের গুটি কয়েকও। নবাব এ 
হীরেগুলি আমাদের দেখিয়ে জানতে চাইলেন, আমাদের দেশে এ জিনিষ বিক্রী 
সম্ভব কিনা । উত্তর দিলাম, যর্দি এর রুঙ পরিষ্কার হত, সম্ভব হত তাহলে। 
কেননা শ্বচ্ছ ও হালক বুঙেন্র না ছলে ইওরোপে কদর নেই এর। যখন তিনি 
গোলকুপ্ডা হয়ে এ রাজা দখল করা পরিকল্পনায় মাতেন, তখন অশুনেছিলেন 
যে অনেক হীরাখনি রয়েছে এখানে । বারে! হাজার লোককে সেই সৰ খনিতে 
কাজের জন্য পাঠালেন তিনি । কিন্তু এক বছর সন্ধান চালিয়ে পেয়েছে তার 
মাত্র ওই পা” খলি ক্ষুদে হীরে। নবাব যখন দেখলেন, সেখান থেকে শুধু ঘন 
রঙ। পাথর পাওয়! গেছে, যেগুলির ঝৌক উজ্জল অপেক্ষা কালোর দিকেই বেশি 
তখন বুঝলেন সব ঝু"কি ও পরিশ্রমই জলে গেছে তার। বন্ধক'রে দিলেন তখন 
খনির কাজ । , পাঠিয়ে দিলেন এ সব গরিব লোকদের আবার চাষৰাসের কাজে । 
নবাব তার হীরেগুলি থলেবন্দী করে রাখার পর একপাথে খাওয়া-্দাওয়। করলাম 
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আমর | তারপর ঘোড়ায় চেপে বু অভিজাতকে সঙ্গে নিষে বেরিয়ে পড়লেন 
তিনি শিকারে । আমাদেরও আমন্ত্রণ জানালেন সঙ্গী হবার জন্া। কিন্ত বিশীত 
ভংবে এড়িয়ে গেলাম তা। আ'মাদেএ দেখানে মৃক্তাগুলি সম্পর্কে কোন কথা 
হৃচ পারল না সেদ্দিন আবর। 

১৩ তারিখ নবাৰ শহরে, এলেন তার আদেশে মইলিত্র গভে তোলা ঢ'লাই 
কেন্দ্রটি দেখার জন্য । মইলি আমইারড'মে নাম লিখিয়েছিলেন ভারতীয় অঞ্চলে 
আসার হচ্ছ নিয়ে । বাটাভিক়ায় পৌছে পডে গেলেন তিনি জেনারেলের নজবে। 
অত্যন্ত কুশলী ও খুব চালাক চতুব দেখে তিনি রেখে দিলেন তাকে আপনার 
কাছে। নিযুক্ত করলেন তাঁর উদ্ভানে কতক গুগ ও ঝরনা &রির জন্য । কিন্ত 
একাজ ভালে! লাগল ন' মলির । সন্তষ্ট হচ্চে পারলেন ন! তিনি জেনাবেলের 
রঙ ব্যবছারেও। জোগাড ক'রে নিলেন তাই বাটাভিগ্না থেকে নৃবাবের 
কাছে প্রেরিত দূত মসিয়ে স্টেটর-এর দলে চাকুরি & নবাব এসময়ে গপ্তিকোট 
অবরোধের জন্য বাস্ত । কাজ শেষ হতেই হলেশরাজদুত ফিরে যাবার জন্য উদ্চোগী । 
তার যাত্রার ঠিক আগেএ দিন মইলি দূতের শল্য চিকিৎসকের যন্ত্রণাতি ও ওষুধের 
বাক্স হাতিয়ে নিয়ে লুকিয়ে পড়লেন কোথায় । অনেক,খে'জ চাঁলিয়েও মইলির 
ওখ' না পেয়ে ধিন কয়েক অপেক্ষা! করার পর ফিপে গেলেন «ডাচ-নৃত। 
মইলি তখন যোগ দিলেন শল্যখ্দি ব্ূপে নবাবের চাকুরিতে । কিছুকাল পর 
নবাঁবকে তিনি জানালেন, তিনি একজন দক্ষ গোলন্দাজ ও কামান ঢালাইকার । 
ক'রে চললেন তখন সেই পদেই চাকুরি । গিকোট জয়ের পর নবাঁৰ চাইলেন 
এখানে দুর্গ মধ্যে কতক কামান নিয়ে আমার জন্য । কিন্তু তা বেশ ছুঃসাধ্য কর্ম 
দেখে মইলির কাছে গ্রস্তাৰ ক€লেন ভেহরে বলে কুড়িট কামান ঢালাই করার । 
দশটি ৪” পাউগ্ডার, দশটি ২৪ পাউগ্ডার। মইপ্ল নিলেন সে দাফিত্ব। চারদিক 
থেকে তামা সংগ্রহ ক'রে ৩1 সরবরাহ করা হুল তাকে । জমা কর' হল এহন 
মন্দির থেকে লুটে আনা ক'ক বিগ্রচ | গাগুকোটে একটি মন্দির বর্তমান । 
এটি তারের প্রধান মন্দিঃগুলীর অন্যতম রূপে বিবেচিত । অনেকগুণল বিগ্রছ 
রয়েছে সে মন্দিরে । কতক পোনার, কতক রূপার । আর ছটি তামায় তৈরি। 
তিনটি উপবিষ্ট ভঙ্গিমাং, তিনটি ফড়ানে; ও দশফুট উচু। ধাতু ও মৃতিগুলি 
গলাবার সব আয়োজন করলেন ম'গিয়ে মইলি। গণ্তিকোট মন্দিরের ছটি মৃত্তি 
ছাড়া, অগ্ঠান্থ মন্দিৰ থেকে আন! সব মুৃতিগুলিকে ফেললেন তিনি গালিয়ে। কিন্ত 
এ ছটি মুত্তিকে বছ চেষ্ট। ক'রেও সম্ভন ছল না গালানে!। নবাৰ রেগে গিয়ে ভয় 
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দেখালেন মন্দিরের পুরোহিতদের, অভিযোগ করলেন তার! মৃত্তিগুলিকে জাছু 
করেছে ৰলে। সংক্ষেপে বলে গেলে, শেষ পর্ধস্ত একটি কামানও গড়তে পারলেন 
না মইলি। একটি গেল ফেটে, আরেকটি রইল অসম্পূর্ণ । “ফলে, তিনি অব্যাহতি 
নিলেন এ দায়িত্ব থেকে । এবং কিছুদিন পণ চলে গেলেন নবাবের চাকুরি ছেড়ে 
দিয়ে । 

১৪ তারিখে নবাবের তাবুতে গেলাম "ভা কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ও 
মৃক্তাদি সম্পর্কে তার শেষ কথা শোনার জন্য। আমাদের জানানে! হল তিনি 
বর্তমানে কতক অপরাধীর ৰিচাবে ব্স্ত। দ্র'্ত দপ্তবিধানের জন্য তাদের উপস্থিত 
কর! হয়েছে তার কাছে। এদেশের রীতি হুল কোন অপরাধীকে কারাগারে 
'াটকে না রাখা, গ্রেপ্তারের সাথে সাথে তার অপরাধের বিচার ক'রে দণ্ড দেয়া। 
বদি দেখা যায় অপরাধী নির্দোষ, তবে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেয়া হয় তাকে । আর, 
মামলার বিষয়টি ষত জটিলই ছোঁক না কেন, করা হয় তার জ্রত সমাধান। 
আমাদের আরে জানানো! হল, এদিন তিনি ণিচে সমতলের বুকে সেন! পরিদর্শন 
করতে যাবেন বলেও দুরূহ হবে তার সঙ্গে দেখা করা । সন্ধ্যাবেল' ক্রট করলাম 
না আসতে । দেখা হল তাবুর দরজার কাছে, সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা 
করছিলাম তার ফেরার | ম'সিয়ে দা জরডিন ও আমি অভিবাদন জানালাম 
াকে। পরদিন মকালে দেখ! কবার জন্থ আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। 

১৫ তারিখ সকাল সাতটায় হাজির হলাম নবাবের কাছে। আমাদের 
উপস্থিতির খবর জানাতেই ভাকা হল তাবুর ভেতরে । ছুই সচিবকে কাছে 1পয়ে 
বসেছিলেন তিনি । এ দেশের বীতি হুল, মৌজা! না পরে, ফাক পাকে চটি 
গলিয়ে চলাফেরা কর। | কেননা, যেখানেই যান সেখানেই হাটতে হচ্ছে আপণাকে 
কার্পেটের ওপর দিয়ে। এছাড়া বমতেও হয় এদেশে তুকীদেশের মতে! এক 
রীতিতেই ৷ নবাৰ বসেছিলেন তার পায়ের আঙুলে4 ফাকে একগোছা চিঠি 
নিয়ে। তার বা হাতের আঙ্গুলের ফাকে ছিল আরেক গোছা চিঠি । কখনে! 
হাত থেকে চিঠি টেনে নিয়ে তার উত্তর লিখে পাঠাচ্ছিলেন সচিবদের দিয়ে । 
দিচ্ছিলেন নিজের হাতেও কোন কোনটির উত্তর । চিঠি জেখ। শেষ হয়ে গেলে 
পড়ে শোনানো হুল মেগুলি। এরপর তাতে তার মোহরছাপ এটে করা হল 
পাঠানোর ব্যবস্থা । কতক পদাতিক বাহুকের হাত দিয়ে, কতক অশ্বারোহী 
মাধামে। এখানে বিশেষভাবে শুনিয়ে দেয়ার মতে। যে ভারতে বাজা-মহারাজ 
এসেনাধ্যক্ষ ও প্রার্দেশিক শাসনকর্তা বা হুবাদারেরা পদাতিকের মাধ্যমে যে সব পত্ঞ 
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পাঠান তা অঙ্বারোহীদের বয়ে নিয়ে চল! চিঠির তুলনায় বছু ক্রত পৌঁছয় 
গ্রাপকর্দের কাছে। কেননা, গ্রন্তি তু'কোশ অন্তর বয়েছে এজন পথের পাশে একট 
করে ছোট কুটির রাখা হয়েছে সেখানে ২/৩ জন কগবে দৌড'জী। যখন 
কোন পদাতিক বাহক বা দৌড়ালী চিঠি নিষে এ কুটিরে পৌছয়, সে তখন সেটি 
ছুশড়ে দেয় এ কুটিরের দৌরগোভায় অপেক্ষমান দৌড়ালদের পায়ের কাছে। 
তাদের একজন সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিয়ে দৌড়চ্তে শুরু করে পরবন্তাঁ কুটিরেএ দিকে । 
হাতে চিঠি এগিয়ে দেয়া অশুভকর মনে কর! হয় বলেই তা ছুপ্ড়ে দেয়া হয় এ 
ভাৰে পায়ের কাছে। এবং দৌড়ালীকে মাটি থেকে তুলে নিতে হয় তা। আরো 
দেখার বিষয় ষে ভারতের সর্বহই পথের দুপাশে লাগানো রয়েছে গাছের সারি। 
যেখানে কোন গাছ লার্গানে। নেই সেখানে ৫*£ পা অন্তর অস্তর বসানো রয়েছে 
একটি করে পাথর । নিকটবতী গ্রামের লোকদেএ ওপর রয়েছে সেটিকে নিয়মিত 
সাদা রঙে চিত্রিত কৰে বাখার দায়িত্ব। ওহ স্মারক চিহুগ্ুলি দেখে*অন্ধকার বা 
বৃির রাতে পথ ঠিক করে দৌড়ালবা। আমরা কাছে বসে থাক! কালে নবাৰকে 
জানানো হল ষে চারজন বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছে তাবু দরজার গোডায়। 
আধঘন্টার মধ্যে কোন উত্তরই দিলেন না তিনি । টান! চিঠি লিখে চললেন নিজে, 
লেখালেন সচিবদের দিয়েও। তারপর এক সময়ে হঠাৎ আদেশ দিলেন, বন্দীদের 
ভেতরে আনা হোক। তাদের নিয়ে আদ হলে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ক'বে নিজ 
মুখে তাদের দিয়ে অপরাধ শ্বীকার করিয়ে নেয়ার পর চুশ হযজে গেলেন ঘণ্টা- 
খানেকের জন্য। চললেন আবার চিঠি লিখে ও লিখিয়ে । এরপর এল তার 
সথমুখে শ্রঙ্ধতিবাদন জানাতে পদস্থ সামরিক কর্মচারীর দল। নীরবে মাথ। 
গ্নুঁকিয়ে তিনি উত্তর দিস্লে চললেন তাদের অভিবাদনের । 

এই চার বন্দীর মধো একজন অপরের বাঁড়ি মধ্যে ঢুকে হত্যা করেছিল তিন 
শিশু সন্তান সহ এক বমণীকে। সঙ্গে ঈঙ্গে হাত প! কেটে মৃত্যুর গুতীক্ষায় তার 
দেহ ফেলে রাখ! হল গাজপথের পাশে একটি মাঠে। অন্ত একজন চুরি করেছিল 
রাজপথে । তার পেট চিরে তাকে নর্দমায় ছুড়ে ফেলে দেয়ার আদেশ দিলেন 
নশাব। অন্য দুজন ধেঠিক কি অপরাধ করেছে ধরতে পারলাম না তা। তবে 
আদেশ দেয়৷ ছলে দুজনেরই যাথা কেটে ফেলার । এমব শেষ হবার পর করা হল 
ভরা পেট ভোজনের জঙগ্ঘ খাবার পরিবেশন। নবাব সাধারণতঃ আহার করেন 
ঘশটার সময়। খেতে হুল তার সাথে আমাদেরও । সুফ্‌রা, বা খাবার চার 
ন্নৰিয়ে নেয়ার পর বিদায় নিলাম আমরা অধিকাংশ অভিজাতর কাছ থেকে। 
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তাঁরাও অ+হারে বসেছিলেন নবাবের সঙ্গে। যখন দু-তিনজন বাদে আর সকলে 
বিদায় হিয়ে চলে গেলেন, তখন জানতে চাইলাম, আমাদের সঙ্গে থাকা বত দি 
রাজাকে দেখাব কি না। তিনি উত্তর দিলেন, চাইলে ধেতে পারি আমরা 
গোলকুপ্ডায়। সেখানে তিনি তাঁর ছেলেকে লিখে জানাবেন আমাদের বিষম । 
আর পৌছে যবে সে চিঠি আমর' সেখানে পৌছবার আগেই । ১৬ জন 
অশ্বারোহী ওপর দায়িত দিলেন তিনি আমাদের নিরাপদে ১৩ কোশ দুংব্তা 
নদী পার ক'বে দিয়ে অ মার জন্ত এবং পথে যা কিছু প্রয়োজন তা যুগিয়ে দেয়া 
জন্য। য।তে কোন সেনা পালাতে না পাবে পেজন ওই নদীটি পার হতে দেয়া 
হয় না নবাবের ছাড়পত্র ছাড়া । 


সতেরো || গপ্ডিকোট থেকে গোলকুণ্ড1। যাবার পথ পরিচয় 


দেপ্টেম্বর ১২৫২-র ১৬ তারিখ সকালে ছাড়লাম গঞ্ডিকোট। গোলন্দাজদের 
অনেকেই সঙ্গে চললেন আমার্দের এগিয়ে দেয়ার জন্য । সঙ্গে গুচুঃ খাবার দাবার 
নিয়ে প্রথম বিরাম-পর্ব পর্বস্ত এলেন তারা । সেদ্দিন মান্র সাতকোশ পথ এগিয়ে 
রাত কাটালাষ এসে কোটেপালী ( কো্টপিল্লী ?)। 

পরদিন সকাল বেলা প্রাতরাশের পর বিদায় নিলেন গোলন্দাজর1। ফিবে 
চলছেন গন্ভিকোট । নবাবের দেয়৷ ১৬ জন অশ্বারোহীর সাথে এগিয়ে চললাম 
আমরা । ছু'কোশ পথ পার হয়ে, নদীর অপর পারে থাক1 কোটিন নামের গ্রামে 
রাত কাটালাম সেদিশ। ন্দ*তে তখন ভরা জল । আমরা সেটি পার হতেই বিদায় 
নিল অশ্বাবোহীব।। পান তামাকের জন্ত' তাদের নায়ককে কিছু অর্থ যাচলাম 
আমর", কিন্ত নিতে বাজী করানো গেল না কিছুতেই । যে নৌকায় চেপে নদী 
পার হাম দেখতে ত। বড় ঝুডির মতো। বাইরের দিকটি ষাঁড়ের চামড়! দিয়ে 
ঢাকা। ভেতরে তলের দিকটিতে কতক শু$নেো কাঠ বিছিয়ে তাঁর ওপর কার্পেট 
বিছিয়ে দেয়) যাতে ভিজে না যায় তল্লী-তল্প' ও অন্যান সামগ্রী । শকট ও বহল 
পার করতে হলে সেগুলিকে দণ্ড ও চাকার সাহাযেয আটকে ব| বেঁধে নেয়! হয় ছুটি 
ঝু'ড়এ মাঝে । ঘোড়াগুলকে শেয়া হয় সাতরে। একজন পিছু থেকে চাবুক 
উ.চন্ধে ভাড়া দিয়ে চলে মেটিকে, আরেকজন বল! হাতে ধরে রাখে তাকে ঝুড়ির 
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ভেতর দাড়িয়ে। ষাড়ের বেলা! সে অন্থবিধে নেই। পিঠ থেকে বোঝ| নামিয়ে, 
নামিয়ে দিলেই হল জলে। কারো কোন সাহাধ্য ছাড়াই পার হয়ে যাবে সে। 
প্রতিটি ঝুড়িতে চারজন ক'রে মাঝি । এক একজন এক এক কোণে দ।ড়িয়ে 
বৈঠা চালিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেটিকে । চারজনে একতালে কৈঠ1 চালাতে 
ব্যর্থ হলে বা কেউ একজন অন্তদের সঙ্গে তাঁপ রাখতে না পারলে ঝুড়িচি টাল 
থেয়ে ঘুবপাক খায় তিন চাধু বার। জলের ঝোত তাকে টেনে শিয়ে যায় তখন 
অন্যদিকে । যেখানটিতে নামার কথ! সেখানে পৌছতে না পেরে চলে যাক্স দুরে 
অন্য কোনখানে। 

১৮ই সেপ্টেম্বর পাচঘন্টা পথ চলার পর এলাম আমরা সেরিমোল। ১৯ তাখিখ 
পার হলাম প'কোশ। থামলাম সনতিসেলা (কণু'শ জেলার সঞ্চেবলা )। পণদিন, 
২০ তারিখে এগোলাম ন'কোশ পথ। বাত কাটালাম গোবেমেদায় (গুধিমিত্ত )। 
২১ তারিখ ছ ঘণন্ট1। পথ ভার পর ঠাহ নিলাম কমন-এ ( কুম্ধম বাঁকুম্বাম 
শহর )। মীর জুমলার ৰাহিনী কণাটক জয়ের আগ পধস্ত এট ছিল গে!লকুণ্ডা 
রাজ্যের এক প্রান্তিক শহর। 

২২ তারিখ পাড়ি দিলাম সাত কোশ পথ। রাতের ঘুষ দিলাম এমেনিপত 
(বেম্বলকোট )। মাঝপথে চারহাজারেরও বেশি লোকের একটি দঙ্গলের সাথে 
দেখ । দেব-বিগ্রছ পহ কুড়িটিরও বেশি পালকি নিয়ে চলেছে শ্ী-্পুঁকুষের দল। 
সোন! ও রূপার ঝালর সহ সোন', সোনার কাজ করা কিংখখ ও মখমল দিয়ে 
সাজানে। পালকিগুলি। পালকির আকার ও খিগ্রহের ওজন অনুসারে বয়ে নিয়ে 
চলেছে কোনটিকে চারজন, কোঁনটিকে বা! আট, আবার কোনটিকে বারোজন 
লোকে। পালকির প্রতিটি দিকে পচ ফুটের মতে পরিধির একটি ক'রে বড় 
গোলাকার পাখা নিয়ে চলেছে একজন ক'রে লোক । হুন্দর অস্রিচের পাল$ অথবা 
বুবর্ণ। ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি সেগুলি । হাতলগুলি তার পাচ কি ছ' ফুট 
এবং নোনা ও রূপ! দিয়ে ফরাপী ক্রাউন ৰা একুর মতে! পুরু ক'রে মোড়া । এই 
পাখাগুলি বয়ে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি ক'রে চছেছে প্রত্যেকেই । সকলেরই 
সাধ দেবতার গায়ে হাওয়া ক'বে, নাক-মুখ থেকে মাছি তাড়িয়ে তার সেবার 
পুণ্যার্জন ক'রে নেয় একটু । এব চেয়েও ঝড় আকারের ও হাতল বিহীন একটি 
পাখা ৰয়ে চল! হচ্ছে ঢালের মতো | বিভিন্ন রড! পালক দিয়ে বিচিত্র বণ ক'রে 
তোলা হয়েছে এটিকে । কিপার! ঘিরে লাগানো হয়েছে মোনা ও বূশার ছোট 
ছোট খুঁ্টি। যেদিক থেকে রোদ পড়ে সেদিকটিকে এটি দিয়ে আড়াল ক'রে 
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পালকির পাশে পাছে ইট চলে একজন লোক। দেখে, বিগ্রহের গায়ে খোদ ন 
লাগে যাছ্দে। মাঝে মাঝে বিগ্রহকে আনন্দ দেয়ার জন্য বাহক সেটিকে ছুলিয়ে 
ক”রে চুল শব । দেব বিগ্রহ সহ এনব লোক এসেছে বুরহাঁনপুব ও তার আশে" 
পাশের অঞ্চল থেকে । চলেছে কর্ণাটক রাজ্যে থাকা তাদের প্রধান দেবতার 
মন্দিরে । পুরো একমাস আগে বেরিয়েছে তারা, প্রধান মন্দিরে পৌছতে লাগৰে 
আরো প্রায় চৌদ্দ-পনের দিন । আমার পবিচীরকদের ভেতর একজন বুরহানপুরের 
লোক। এবং ওই একই গোঠঠী বা দশ্প্রদায়ের। এ মিছিল দেখেই দেবতাদের 
অন্গমন করার জন্ত। বসকে। ছুটি চেয়ে । বললে, হুকাল থেকে মানত রয়েছে তার 
এই তীর্থ করার জন্য । বাধ্য হলাম তাকে ছুটি দিতে । ভালো! করেই জান! ছিল, 
ছুটি না দিলে ওই মিছিলে তাঁর বহু আত্মীর-ম্ব্জন থাক'র, নিজেই একতরফা ভাবে 
ছুটি নিয়ে বসবে সে। প্রায় ছুমাস পর হাজির হল আমার কাছে সে স্ববাটে। 
ম'সিয়ে হা জরভিন ও আমাকে বিশ্বস্তভাবে আগে সেবা করেছে বলে বিনাবাক্য 
ব্যয়ে আবার নিয়ে নিলাম তাকে । ক'রে আস! তীর্থ সম্পর্কে খোজ খবর নিতে 
সে আমায় যে কাহিনী শোনাল ত| বিশ্বাস করা শক্ত । আমার কাছ থেকে ছুটি 
নেয়ার ছ'দিন পরের ঘটনা পেটি। ঠিক ছিল সেদিন তীর্ঘবাত্রীরা সবাই রাতে 
কাটাবে নদী পার হয়ে পাবের একটি গ্রামে । গ্রাম্মকালে খুব কম জল থাকে 
নদীটিতে. ঘষে কোন স্থান দিয়ে পার হওয়। যায় হেঁটে। কিন্তু বর্ষা দেখ! দিলেই 
ভারতের চিত্র অন্তরকম। প্লাবনের চেহারা! নিয়ে জলমোত দেখ! দেয় চারিদিকে । 
এক ছুগ্ন্টার মধ্যেই ছোট ছোট নদীর জল বেড়ে যায় দু-তিন ফুট। আচমক। 
বর্ষায় এ নদদশটির অবস্থাও হল তাই । ফলে, নদী পার হওয়া! অপশ্তব হয়ে পড়ল 
ঘাতীদের পক্ষে। অথচ খাবার নেই সাথে । ভ্র্নণের বেল! সাধারণতঃ খাবার সঙ্গে 
নিয়ে ঘুতে হয় না ভারতে । বিশেষ ক'রে পৌত্তলিকদের তো৷ কোন প্রয়োজনই 
পড়ে না তার। জীবন আছে এমন কোন কিছু খায় না ওরা । আর চাল, ময়দা, 
ঘি, দুধ, শিম ও অন্তান্ত শাক-সক্ি, চিনি এবং শুকনো! ৰা তরল বে কোন ধরনের 
মগ্ডামিঠাই অনায়াসেই প্রয়োজন মতে| সংগ্রহ করা চলে যে কোন নগণ্ গ্রাম 
থেকেও। তাই, শ্রামে পৌঁছতে ন! পেরে ৰিশেষ অস্বিধায় পড়ে গেল এই 
বিরাট ধাত্রীদল। সঙ্গের শিশুদের কি খেতে দেবে এখন ? সকলের মনে এই 
নিয়ে ভাবনা €খলে গেল, উঠল গ্রগ্চন । এই চরম ক্ষণে তাদের মাঝে এনমে বসলেন 
প্রধান পুর্োছিত। একটি বড় চাদর দিয়ে নিজেকে ঢাক! দিয়ে ডাক দিতে 
থাকলেন যার যার খাস্ত গ্রয়োজন তাকে এগিয়ে আদার জগ্ু। এগিয়ে এলে, 
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এক্স করতে থাকলেন কি কি তার দরকার? চাল কি ময়দা? কজনের জন্য ? 
এইসৰ আরকি । তারপর চাদরটির একটি কোপা উচু ক'রে একটি বড় তাঁতার 
সাহায্যে যে যা চাইল দিয়ে চললেন তাই। ফলে চার হাজার লে'কের কেউই না 
খেয়ে রইল না শেষ পর্যস্ত। 

কেবল যে আমার পরিচারকই এ কাহিনীটি শোনাল তা নয়। পরে বিভিন্ন 
সময়ে যখনই বুএহাঁনপুর গিয়েছি ও সেখানঞার প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে খোজ 
নিয়েছি এ ব্যাপারে, ভার' সকলেই ভগবানের নাষে দিব্বি দিয়ে সমর্থন করেছে 
এ কাহিশী। এই বাকিরা সকলেই আমায় চেনে জানে, এদের অনেকে যোগ 
দিয়েছিল ওই তীত্যাত্রীর দলে । এ সত্বে৪ এ কাহিনীতে বিশ্বা জন্মাল না 
আমার। 

তেইশ 'তারিখ ৮ কোশ পথ চলে এবং অনেকগুলি খর জলপ্রবাঁহ পার হয়ে 
রঃ শীছলাম এসে দৌপর ( দুপাদ, মারাপুর তালুকের*একটি গ্রাম )। পরদিন, ২৪ 
তারিখ, পরিক্রমা করলাম মাত্র চার কোশ পথ। বিশ্রাম নিলাম ত্রিপস্তি এসে 
(ত্রিপুবাস্তখম )। পাহাড় শীর্ষে খয়েছে একটি চমৎকার মন্দিব | পুরে পাহাভটিকেই 
ধাঁপ কেটে কেটে দেয়া হয়েছে সোপানের আকৃতি । এবং কাটা-্পাথর দিয়ে 
বাধানো। এই পিড়ির যে পাঁথরটি সব থেকে ছোট সেটিও লঙ্কায় দশ ফুট ও 
চওড়ায় তিন ফুট । মন্িিটি মধ্যে বহু দৈত্যমৃত্তি বর্তমান। অন্যান্থ চিন্ঞকর্মের 
মধ্যে একটিতে দাড়িয়ে আছে তেনামের মতো একটি বমনীমূতি এবং বু দৈত্য 
কামাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে । পুরে! চিন্রটিই একটি মর্মর পাথরে 
খোদাই । তবে হাতের কাজ অতি স্থুল। ২৫ তারিখ আট কোশপথ পাড় দিয়ে 
এলাম মমলি ( মরিভেমুলা )। পরদিনও আট কোশ পাড়ি দিয়ে বাত কাটালাম 
এমে মচেলিতে ( গুন্ট র জেলার মাচেরল গ্রাম )। 

২৭ তারিথে ঝুভিতে চেপে পার হতে হুল একটি বড় নদী (কুষণা! নদী )। 
আধেক দিন চলে গেল এতেই । ফলে, তিন কোশের বেশি পথ চলা আর হয়ে 
উঠল না সেদিন। যখন নদ*কুলে পৌঁছলাম, দেখি না! আছে কোন ঝুডি, না 
রয়েছে পার হবার অন্থ কোন উপায়। এমন সময় এগিয়ে এল একজন লোক, 
পার করা নিয়ে তার সঙ্গে আমাদের দর কবাকধির পর হুল একটা বুফা। তখন 
আমাদের দেয়া পারানির টাকা খাটি কি নকল তা যাচাই ক'রে দেখার জন্য 
জাললে সে এক বড় আকারের আগুন। ছু'ড়লে মৃদ্রাগুলি তার ভেতরে। সকল 
যাত্রীর কাছ থেকে অগ্রিম আদায় ক'রে নেয়! পাবানিই পরথ কারে দেখল এভাৰে 
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সে। যে টাকাটিই আগুনে ফেলার পর কালচে চেহারা নিল পালটে দিতে হুল 
যাত্রীদের । সেটিকেও আবার বাজিয়ে নেয়া হল এভাবে আগুনে তাতিয়ে। 
এভাবে অর্থ সম্পকে পুরে। নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ার পর ডাক দিল সে তার সঙ্গী- 
সাথীদের । বার ক'রে আনতে বললে ঝুড়ি-নৌক1। এগুলি নদীর অপর পাবে 
কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয় সাধারণতঃ | ওদ্দিক থেকে খুব চতুর এক্স । 
যেই দেখে, কোন একটি বিশেষ দিক থেকে যাত্রীরা আসছে নদী পার হবার জন্য, 
অমনি নৌকাটিকে পাঠিয়ে দেয়! হয় তাঁর বিপরীত তীরে । ফলে, প্রথমে পারানির 
মজুরি না দিয়ে পার হবার উপায় থ'কে নাআর কারো । মজুরি বুঝে নিয়ে 
দলপতি হাক দিলে তবেই সুড়িটিকে ঘাডে ক'রে বয়ে এনে জলে ভাপায় সাথীর! । 
নিয়ে আসে অন্ত পাবে, অপেক্ষমান যাত্রীদের কাছে। 

২৮ ভাবিখে পাচ কোশ পথ চলে থাঁমল।ম এসে দবির পিনঘ্ায় ( সম্ভবতঃ 
দবির হুদ )। পরদিন চললাম গুরো বারে ঘন্টা । বানের ঘুম দিলাম হোলকোবা য় । 
পরদি“টি ছিল সোমবার, অক্টোবর মাসে প্রথম দিন। সোদন দশ কেংশ এগিয়ে 
রাঁত কাটালাম এসে অতেনর (১১ পরিচ্ছেদে উক্ত তেনর)। বর্তমান রাজমাভার 
প্রমৌদভবনগুলির একটি এখানে। বাড়িটির সবমুখে থাক! চতুষ্ষটির দিকে মৃখ 
ক'রে পর্ধটকদের রাত কাটানোর জন্ত রয়েছে এখানে অনেকগুলি ঘর। 

এখ'নে উল্লেখযোগ্য. যে অঞ্চন আমর! পেছনে ফেলে এসেছি সেই কর্ণাটক 
এবং গোলকু পা ও বিজাপুর প্াজ্যে চিকিৎসক অতি ছুলভ। বাজা-বাজড়াদের 
রাঁখ! চিকিৎসক ছাঁডা নেই বললেই চলে আর কেউ। সাধারণ অধিবাস*দের 
মধো, বর্ষাকাল এলে ধুম পড়ে যায় তাই চলতি রোগের গ্রতিষেধক গাছ-গাছড়া 
সংগ্রহ ক'রে রাখার । শহর ৪ গ্রাম থেকে পরিৰারের প্রবীণ মহিলারা সকালের 
দিকে বেরিয়ে পড়েন এমবের খোজে । অবশ্য, ভাল ভাল শহরে দেখ! যেলে ওষুধপত্র 
সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা ছ* একজন চিকিৎদকের। প্রতিদিন মকালে 
বাজারে বা! পথের ধারে বসে তারা চিকিতপার বিধান দেন রোগীদের। প্রথমে 
রোগীদের নাড়ি টিপে দেখেন, দেন তারপর তাদের ওষুধ । সংধারণতঃ ছুই ফাদ্দিং 
ক'রে দর্শনী নেন এজন্য তারা এবং মুখ দিয়ে বিড় বিড় ক'রে বকে চলেন বিছু। 

২র! অবক্টাবর। গোঁলকুণ্ডা থেকে আর আমরা মাত্র চার কোশ দূরে । থেকে 
গেলাম এক যুবক ডাঁচ শল্যবিদের বাড়িতে । রাজার চিকিৎদক তিনি, নাম 
পিতর ছা জান (পিটার গলা )। গোলকুণগ্ডার বাজ সনির্বন্ধ অন্রোধ জানালে 
বাটাভিয়া থেকে আপা! ভাচ রাজদৃত ম'সিয়ে চেটেউর রেখে যান তাকে 
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গোলকুগুয়। রাজ পুরানো মাথ! ধরার রোগে ভুগছিলেন অনেকদিন থেকে । 
চিকিৎসক বিধান দিয়েছিলেন জিভের নিচে চাঁর স্থান থেকে রক্ত বার ক'রে দেয়ার 
জন্য। কিন্তু এমন 'কোন ভাল শল্যব্দ পাওয়! গেল না ধিনি সাহস ক'রে নিতে 
পারেন এ রক্তমোক্ষণের দায়িত্ব । দেশীয় লোকদের কোন ধারণাই নেই এ সম্পর্কে । 

রাঁজার চাকুরিতে যোগ দেয়ার আগে গ্ভ লান্কে জিগোস কঃরে নেয়! হল 
তিনি বক্তমোক্ষণে কুশলী কিনা । তিনি তখন উত্তর দিলেন, এটি শল্য চিকিৎসায় 
সব থেকে সহজ কর্ম। বাটাতিয়ান ডাচ দূত গভীর অরননচ্ছার সঙ্গে রাজী 
হলেন তাঁকে ছেড়ে দিতে । মোটকথা, রাজাকে অমান্য করতে চাইলেন না 
শ্চিনি। দ্য লান-কে মাসিক মাইনে দেয়া হল ৮** প্যাগো্ডা। রাজদূত বিদায় 
নেবার কিছুর্দিন পরে বাঁ! ডেকে পাঠালেন শলাঁব্দ দা লানকে। জানালেন, 
আগামীকাল তিনি চিকিৎসকের নির্দেশমতো জিভের নিচ থেকে রশমোক্ষণ 
করতে আগ্রহী । কিন্তু তাকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে আট আউল বেশি 
বন্তপংত না ঘটে । চালান বাজপ্রাপাদে এলেন পরদিন। দু তিনজন খোজা 
একটি ঘরের ভেতর নিয়ে গেল তাকে । চারজন বৃদ্ধা রমণী তাকে ম্বানের ঘরে 
নিয়ে গিয়ে করিয়ে দিলে ভালভাৰে স্ান। করলে তার দেহে নান] গন্ধ-দ্রব্য 
লেসন। তার ই€রোীয় পোশাকের পরিবর্তে পরালে এদেশীয় পোশাক । নিযে 
যাওয়! হল তারপর 'তাকে রাজার কাছে । ম্মান! হল ছুটি সোনার পার । পস্থি 
চিকিৎসকরা ওজন করে নিলেন সে দুটিকে । এই পাত্র দুটিতেই ঝরানো হবে 
রক্ষু। করলেন রক্তমোক্ষণ ছা লান, এবং এত দক্ষতার সাথে যে পাত্র ছুটিকে ওজন 
করা পর দেখা গেল, ঝরানে হয়েছে ঠিক ঠিক আট আউদ্দ রক্তই। বাঁজা এত 
খুশী হলেন যে ৩০ প্যাগোঁডা উপহার দিলেন তাকে । যুবতী রাঁনী এবং বানী- 
মাতাঁও তার নৈপুণোর কথ! শুনে করাতে চাইলেন তাঁরই কাছে রন্তমোক্ষণ। 
তবে আমার মনে হয়, বক্তমোক্ষণের চেয়ে, ভাকে দেখার আগ্রহই ছিল প্রধান । 
কেননা, গ্ লান যুবক, এবং সুগঠিত গ্ুন্দংনদর্শন। এবং কোন একজন বিদেশীকে 
কাছ থেকে দেখার স্থধোগ খুবই কমপাঁয় তারাঁ। তবে, দূর থেকে দেখ! অসম্ভৰ 
নয়। সাধারণতঃ তার! যেরূপ পরিবেশে বাম ক'রে তাতে বাইরের লোক তাদের 
দেখতে না পেলেও তারা দেখতে পায় বাইরের লোকদের । আমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন 
গযলান। নিয়ে বাওয়। হল তাকে একটি কক্ষের ভেতরে। সেখানে সেই একই 
রমণীর দল আগের বারের মতোই ভালভাবে তার হাত ধুইয়ে, শ্রগন্ধি মাখিয়ে 
দিলেন দেচে ও হাতে । তারপর টাঙানো হলো পর্দা । যুবতী রানী পর্দায় থাকা 
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একটি গর্তের ভেতর দিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিলেন বক্তমোক্ষণের জন । একই 
ভাবে রুক্তমোক্ষণ করা হল তারপর রানীর মায়ের। প্রথমজন এজন্য পঞ্চাশ ও 
দ্বিশীয় জন তিরিশ প্যাগোড। ৰা মন্দির মার্কা মোহর দিলেন তাঁকে। দিলেন" 
এছাডাও সোনার বুটিকাজ কর কিংখাব কয়েক গ্রন্থ । 

গোলকুণ্ডায় পেছবার ছুদ্দিন পর নবাবের ( মীর জুমল! ) ছেলের সঙ্গে গেলাম 
দেখা করতে । জানানে' হল, সেদিন সম্ভব হবে না তার সঙ্ষে কথা বলা । পরদিন 
আবার গেলাম, শুনলাম ওই একই উত্তর। একজন আমাদের জ'নালেন, তার 
সঙ্গে দেখা করতে চাইলে এভাবে হ'"পিত্োোশ করে দিন গুণে চলতে হবে আমাদের 
দীর্ঘকাল। গুথমতঃ এই যুবক আমীরটি বড় একট! বাজার সঙ্গ ছাডা হন না। 
যখন হন তখনও সরাসরি এসে ঠাক্ট নেন নিজের হাঁরেমে, কাটান আপন রমণীদের 
সান্নিধো। আমাদের কাজে অধণ] দেরী হয়ে চলেছে দেখে শল্য চিকিৎসক দ্য- 
লান তৎপর হলেন এবার। বললেন সব কথা বাজার প্রধান চিকিৎমককে | 
তিনি তার মুখে সব কথা শুনে ডেকে পাঠালেন আমাদের । জানতে চাঁইলেন 
কোথ! থেকে আমরা! এসেছি, কি প্রয়োজনে দেখা করতে চাই বাজার সাথে। 
জানালাম, সেরা জাতের কতক মৃত্তে! দেখাতে চাই বাজাকে। শুনে পরদিণ 
নিয়ে আসতে বললেন সেগুলি। করলাম তাই। প্িনিষগুলি দেখে ছোট ছোট 
থলিতে পুরে মৃখ বন্ধ ক'রে আমাদের সীল এটে দিতে বললেন তিনি । কেননা 
বাজার কাছে প্রদর্শনের জন্য কোন কিছু উপস্থাপিত করলে ব্যবসায়ীর সীল সহ-ই 
করার নিয়ম ত1। বাজাও জিনিষগুলি দেখার পর এটে দেন নিজের পীল 
মোহর। যাঁতে কোন রকম জাল-জুয়াচুবী না হতে পায়ে সেজন্য এব্যবস্থা। 
আমরা তখন সীল ক'রে প্যাকেটটি দিয়ে এলাষ তার কাছে। তিনি কথ! দিলেন 
সেগুলি দেখাবেন রাজাকে । এবং করলেনও তা । 

পরদিন খুব ভোরে ছ্য লান সহ বেরিয়ে পড়লাম আমরা শিকারের জন্য | 
ফিরলাম সকাল আটটা কি নট নাগাদ। হাতির দানের দৃশ দেখার জন্য গেলাম 
নদীতীরে। রাজ! ও বড় আমীরদের হাতিগুলি জড়ো হয়েছে সেখানে । পেট 
পর্যন্ত গভীর জলে নেমে কাত হয়ে শুষে, শরীরের যে দিকটি জলে ভেজেনি 
সেদিকটিতে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে চলেছে শু'ড় দিয়ে। দিচ্ছে ভাল ক'রে 
ধুইয়ে। মাহুতরা এরপর এক ধরনের বাম নিয়ে তাঁদের সারা গা ঘসে খসে 
পরিষ্কার ক'রে দিল গায়ের সব ময়লা! । অনেকের ধারণা এই প্রাণীটি যখন নিচে 
বসে বা শোয় তখন আর ফিরে উঠে দীড়াতে পারে না নিঙ্গে থেকে। কিন্ত 
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আমি যা স্বচক্ষে দেখলাম তাথেকে পুরো মিথ্যে প্রমাণ হয় এই ধারণা । দেখলায, 
মানত যেই একদ্রিকটি ঘষে পরিফ্ার ক'রে দিয়ে পাশ ফেরাবার নির্দেশ দিল 
হাতিটিকে, সঙ্গে ষঙ্গে পালন করল তার আদেশ সে। তারপর ছুদিক ধোয়ানো 
শেষ হতে শ্থচ্ছন্দে উঠে ্ীড়িয়ে চলে এল নদীর পারে, "সেখানে কিছুক্ষণ থেকে 
শুকিয়ে নিল নিজের ভিজে গা। এরপর দেহ চাঙ্গা! করার জন্য সারা দেহে নারকেল 
তেল মাখিয়ে, নিয়ে এল, মাহুত একপান্র লাল বা হলদে রঙ । দিল তাই দিয়ে 
হাতিটির কপ'লে, চোখের চারদিকে, বুকে ও পেছনে দাগ টেনে । কতক মানত 
তাদের হাতিগুলির কপালে দিলে সবার শেষে জেলাদার তিলক এ'কে। 
অক্টোবরের ১৫ তারিখ প্রধান চিকিৎসক ডেকে পাঠালেন আমাদের দুপুর 
ছুটো নাগাদ। ফিরিয়ে দিলেন মুক্তাগুলো। ওপরে সঘতে রাজার সীলমোহর 
আট!1। মুক্তোগুলি দেখার পর এভাবে তাকে সীল করার আদেশ দিয়েছেন 
রাজা । চিকিৎসক এরপর দাম জানতে চাইলেন সেগুলির । ওচার পাশে ছিল 
একজন খোজ! । সে দাম টুকে নিচ্ছিল পর পর।* মুক্তোর প্রতিটির জন্ট যে দর 
আমরা দিলাম তা শুনে হা হয়ে গেল সে। মুক্তোর দাম যে কখনো অত হতে 
পারে বিশ্বাস হলনা তার। বলে বসলে, গোলকুগ্ডার বাজ দরবার ৰোক। 
লোকের আসর নয়, এরকম দামীঝুত্ত বহু দেখা আছে '্যাব, রোজই রাজার 
কাছে নিয়ে আসে লোকে । শুনে ভীক্ষ স্থরে উত্তর দিয়ে বসল]ম খোজাটিকে 
যে আমার ধারণ! বত্বের চেয়ে মেয়ে বাদীদের দামই বেশি ভাল করে জান। তার। 
তারপর মুক্তোগুলি নিয়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে ৰিদায় গ্রহণ ক'রে ফিরে এলাম 
ভেরায়। এসেই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালাম দুটি বহুজদ ভাড়া করার জন্য । 
আমাদের দুজনের চড়ার মতে। ছুটি ঘোড়া তে! ছিলই । পরদিন সকালেই বেরিয়ে 
পড়লাম গোলকুণ্ড। ছেড়ে । তবে দেড় কোশের বেশি এগোন সম্ভব হল ন! 
সেদিন । কেননা, রাজার কাছে চাকুরী বত পতু গজ, ইংরাজ ও ডাচ গোলন্দাজরা 
এগিয়ে দেয়ার জন্য সঙ্গী ছবার ফলে আনন্দ ফুতির মধ্য দিয়েই কাটল দিনটি। 
যে পথ ধরে শুরা থেকে গোলকুণ্ডায় এসেছিলাম, সেই পথ ধরেই ফিরে 
চললাম আবার গোলকুণ্ড। থেকে স্থরাট। ম্ত্তরাং নতুন ক"রে কিছুই বলার নেই 
আর এ ব্যাপারে । জানাবার মতো ঘটন! শুধু একটিই। খোজাচিকে যে উত্তর 
দ্বিয়েছি তা বাজার কানে উঠল ছুদিন পরে। শুনে সাথে সাথে তিনি চার. 
পাচজন ঘোড় সওয়ারকে পাঠালেন আমাদের পেলে দরবারে তার কাছে ধরে 
নিয়ে যাওয়ার জন্ত। তার! আমাদের নাগাল পাওয়ার আগেই পচ বিরাম পর্ব 
১১ 
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পথ এগিয়ে গেছি আমরা । এবং তার মধ্যে একটি পর্ব আবার মুঘল সীমান্ত 
মধ্যে । এমন ময় এক সন্ধায় তাদের একজন উপস্থিত ছল আমাদের কাছে । 
অন্তেরা দাড়িয়ে গেছে গোলকুপ্তা সীমান্তে । এবং বখন একবার সীমান্ত পার 
হয়ে গেছি আর যে ফিরতে চাইৰ ন! তা বুঝতে পেরেই । এই ঘোড় সওয়ারটি 
রাজার কাছ থেকে মেলা আদেশনামাটি দেখালে আমাদের । জানালে, রাজা 
মুক্তাগুলি কেনার জন্ত উত্ন্থক। আপনারা কোন কিছু না জানিয়ে এভাবে চলে 
আসায় অবাক হয়ে গেছেন তিনি। আমর] আর গোলকুগ্ডার সীমান। মধ্যে না 
থাকায় এভাবে আশা! ভরম! দিয়ে প্ররোচিত কর! ছাড়া কিছুই আর উপার়াস্তর 
ছিল না লোকটির। ম'সিয়ে ছা জরডিনও ফেরার জন্ত উৎস্থক হয়ে উঠলেন 
তার কথায়। কিন্ত এদেশের হাল*চাল তার চেয়ে আমার ৰেশি জানা । তাহ 
নোজান্থজি ঘোড় সওয়াবুটিকে বলে দিলাম যে আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয় 
ফের! । , সে চল্ল গেলে কেন যে গোলকুণ্ডায় আর ফিরে যেতে চাইলাম ন! তা 
বুঝিয়ে বললাম ম'সিয়ে ছ্য জন্রডিনকে । 

স্থরাটে পৌছবার সামান্য কয়েক দিন পরেই পিস্তাধিক্যের দরুন পৃথিবা 
থেকে চিরবিদায় নিলেন ম-সিয়ে দ্বা জরি ন। মৃঘল সিংহাসনে তখন শাহ-জছান। 
আগে থেকেই কর! ছিল আমাদের স্রাট থেকে আগ্রা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা 
করার পরিকল্পনা । কিন্তু তার শ্বালক ও গুজধাট প্রদেশের শাসনকতা শায়েস্ত। 
খান আছমদাবাদ থেকে তার এক প্রধান ঘরোয়া! কর্মচারীকে পাঠালেন আঙ্মার 
কাছে। জানালেন, বিক্রী জন্ত আমার কাছে কতক ভাল রগ্মানদি রয়েছে বলে 
শুনেছেন তিনি। এক্ষেত্রে আমি বদি তাব কাছে যাই ও সামগ্রীগুলি দেখাহ 
তিনি থুশী হবেন খুব। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দেয়! হল আমাকে বে সম্রাটের 
মতে! উদার ভাবেই তিনি দাষ্ষ দেবেন সব কিছু । ম'লিয়ে চ্যু জরভিনের 
অসুস্থতা কালেই এ বার্তা পেয়েছিলাম আমি। নবম দিনে মারা গেলেন ছা 
জরডিন। তার প্রতি বা কিছু আমাদের শেব করণীয় তা সম্পন্ন কর! হল স্ুতাটেই। 
তারপর রওন! হলাম আহমদীবাদ্দে। হল লেখানে নবাবের সঙ্গে কতক ব্যবসায়িক 
লেনদেন। বত্বার্দি সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা থাকায় দরধধামের ব্যাপারে কোন 
মত পার্থক্য ঘটল না আমানের । যেটুকু যা বিরোধ দেখ! দিল তা শুধু কিভাবে 
প্রাপ্য মেটানো হবে তাই নিয়ে। এ ব্যাপারেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তার আমার 
ওপরেই ছেড়ে দিলেন তিনি । সাধারণভাবে শুধু শর্ত কবে নিলেন থে হয়' রূপোর 
টাকা, না হয় সোনা মোরে ষেটানে। হবে প্রাপ্য । তাহলেও নবাব আম্বাকে 
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আভাস দিলেন ষে এরাপ এক বিরাট পরিমাণ অর্থ রূপার টাকায় দিলে ত1 সকলের 
নজরে পড়বে দেখে ওভাবে প্রাপ্য মেটাতে উৎসাহী নন তিনি, ৰরং সোনা 
মোহরে দিতেই উৎসুক । কেননা, তাতে অর্থের পরিমাপ ধ্বরাট বলে মনে হবে 
না বলে লোকের চোখ কাড়বে না তা। তার ইচ্ছাই মেনে নিলাম আমি । 
তিনি ,তখন কতক অতি ভাল সোনা-মোহর দেখালেন আমাকে । সে মোহর" 
গুলি সবই পুরানো আমলের, বহুকাল দেখেনি তা বাইরের আলে! । কিন্ত 
সোনা-যোহরের চলতি দাম যেখানে ১৪ টাক। সেখানে এগুলি চালাতে চাইলেন 
তিনি ১৪২ বা নেহাতণক্ষে ১৪$ টাকায় । এর ফলে লেনদেন-এ এক অচল 
পরিস্থিতি দেখ! দিল শেষ পর্যন্ত । আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে এরূপ বিরাট 
সংখ্যক মোহরে প্রতিটির ওপর সিকি টাকা ক্ষতি স্কীকার রা সর্ভব নয় আমার 
পক্ষে। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে তুষ্ট করার জন্য নিতে বাধ্য হলাম তা ১৪৯ টাকা 
দ্রে। নবাব অন্যান্ত দিকে অতুলনীয় ও উদারমন| হলেও, কেনাকাটা রব্যাপারে 
প্রমাণ করলেন নিজেকে কঠোর ব্যয় সংকোচকারী বীপে। 

আহ্ষদাবাদ থেকে স্থরাটে ফিরবে রওনা হলাম সেখান থেকে আবার 
গোলকুগ্ডায়। গেলাম হীরে কেনার জন্ত সেখানকার খনি এলাকায় । তার পর 
হুরাটে ফিরে আয়োজন করলাষ পারস্ত যাজ্জার। 


নুরাট থেকে লেখকের হরমুজ প্রত্যাবর্তন 
আঠেরে৷ | ও ইংরাজ-ভাচ যুদ্ধ বৃত্বান্ত। 


গোলকুগ্ডার হীরাখনি অঞ্চা ঘুরে ন্থপধাটে ফিরে এসে জানতে পেলাম, যুদ্ধ 
বেধে গেছে ইংরাজ ও ভাচদের মধ্যে । ভাচন্ধ। কোন জাহাজই-পাঠাষে'ন। আর 
পারস্তে এখন। ইংবাজরাও শোনাল এ একই কথ! । তার! ইতিমধ্যে পাঠিয়েছে 
৪টি জাহাজ, এখন চেয়ে রয়েছে তারই ক্ষার পথ, যে কোন দিনই ফিবে আসতে 
পারে তা। ফলে, সাগর পথে হরযুজ হাওয়ার হুযোগ বদ্ধ তখন। স্বলপথ ধরে 
আগ্র। ও কন্দছার হয়ে যেতে পারি অবশ্ত। কিন্তু সে-পথ রীতিমতো! ভুদীর্ঘ। 
এবং বর্তমানে কনাহার যুদ্ধের ক্ষন ভারত ও পারম্ের সৈন্ত সমাবেশের ফলে গে- 
পথ অতিক্রম কর! যর্দি অনাধ্য হয়ে ন! উঠে থাকে, তাহলেও হজ্জে উঠেছে অতি 
ভুঃনাধ্য। দীর্ঘকাল কর্মপূন্ত হরে বলে থাকার আশঙ্কায় যখন হিখ হত উঠেছি 
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এমন সময়ে ২ব! জাহুয়ারী, বাটাভিয়! থেকে পাঁচটি বড জাহাজ সহসা হাজির 
হল ম্বরাটে ৷ আনন্দে আত্মহারা হযে উঠলাম প্রায় । ডাচ অধিনায়ক আমার বন্ধু । 
সে যে আমায় নিরাশ করৰে না তা নিশ্চিত জান! ছিল আমার । এ্রখানে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বল! যেতে পাবে ষে আমার সমগ্র ভ্রমণ জীবনে এই সব অধিনায়ক ৰা 
উপনিবেশ প্রধানদের মধ্যে এমন একজনও নেই ধিনি সহায়তা ও সহ্ধায়ত! 
দেখাননি আমাকে । আমিও সব সময়ে তাদের উপকারে আসাব চেষ্টা করেছি 
সুযোগ পেলেই । বিশেষ ক'রে যখুনি আমি হীব! খনিতে গিয়েছি কিনে এনেছি 
তাদের জন্য হীরা সেখান থেকে । যেহেতু কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে 
বাক্তিগত বাণিজা নিষিদ্ধ এজন্য এই ব্যক্তিগত সম্পদ ও কেনাকাটার কথা 
কোম্পানী জানুক তা মোটেই চাইতেন না তার1। তাছাভ! মূলাবান বত্ত পাথর 
কেন কাটার ব্যাপারেও বিন্বুমাজ অভিজ্ঞত। ছিল না তাদের। তাদের চাওয়া 
এ ধরনে ছোটখাট! উপকার সৰ সময়েই ক'রে দিয়েছি আমি বিনা লাভে । এ 
সত্বেও এদের এক জনের জন্টে আমাকে কিন্তু রীতিমতো বেশ কিছুট1 অপ্রীতিকর 
পরিস্থিতির মুখোমৃখি হতে হয়েছিল বাটাভিয়ার় । এবং তা থেকে পার পেতেও 
পোয়াতে হয়েছিল অনেক ঝঞ্চাট । সে সব কাহিনী স্থযোগ মতো। শোনাব অন্ত 
সময়ে । হীরা কিনে দেয়ার মতো ব্যৰসায্িক সাহায্য ছাড়াও, যখনই কোন ডাচ 
বস্তিতে উপস্থিত হয়েছি, থেকেছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের মহিলাদের 
মনোরগনের জন্যও । পারশ্ঠ থেকে ভারতে কখনো আসতাম না! আমি ভাল ভাল 
ফল-ফলাদি ও মদিরা সঙ্গে না নিয়ে। সঙ্গে সব সময়েই থাকত এমন একজন 
লোক ষে ভারতের যে কোন ভাচের চেয়ে কবতে পারে ভাল রাস্াবাক়া । ছোট 
ছোট পাটি দিয়ে সব সময়েই তাদের ভালমন্দ খাইয়েছি আমি । সে-সব অন্গুষ্ঠানে 
কম্ুর করা হয়নি কখনো! পেস্তা! দিয়ে গাদা গাদা পায়রা রেধে খাওয়াতেও। 
ভোজ শেষে থেকেছে সে-সব অনুষ্ঠানে সব সময়েই এ-দেশীয় প্রমোদ অহষ্ঠানের 
আয়োজন । মহিলারা যে এসব পার্টিতে সত্যিই স্ৃতৃপ্ত হতে পেরেছে তার 
অভিবাক্তি সৰ পনয়েই গ্রকাশ পেয়েছে তার্দের কাছ থেকে। এবং তাদের 
প্রতোককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি স্বামীসহ জোড়ে জোডে । 

উপবেই বলেছি, স্থরাটের ভাচ-অধিনায়ক ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি 
যেচেই এই পাঁচটি জাহাজের যে কোনটিতে ধাবার প্রস্তাৰ দিলেন আমায় । তবে 
তুলে ধরলেন ঝুঁকির দিকটিও। জাহাজ সাগর পাঁড়ি দিতে দিতে বর্দিকোন 
ইংরাজ জাহাজের মুখোমূখি হয় যুদ্ধ তখন অনিবার্ধ। ফলে আমারও বিপদ ঘটে 
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যেতে পারে যে কোন ধরনের । বন্ধঃবার ৰা আমাকে এই জীবনের ঝুকির কথা 
ভেবে চিন্তে তদন্থযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে বললেও কান দিলাম না তাতে । স্ুরাটে 
অকর্ম! হয়ে বনে থাকুতে একটুও আগ্রহ ছিল না! আমার + এই ভাচ জাহাজ- 
কটিকে সওদাগরী পণ্যবাহী জাহাজ না বলে রণতরী বলাই হবে সঠিক | অধিনায়ক 
তার মধ্যে তিনটি জাহাজকে চটপট মাল খালাস ক'বে পারশ্য থেকে মালবোঝাই 
ক'রে রওনা হওয়৷ চারটি ইাজ জাহাজের সন্ধানে বার হয়ে যেতে বললেন আগে 
আগে। পণ্য-বোঝাই থাকার দরুন ওই চারটি ইংরাজ জাহাজ ন্বভাবতই ছিল 
না তখন যুদ্ধ করার মতো! অবস্থায় । তিনটি জাহাজ বন্দর ছাড়ার তিন-চাবদিন 
পর বন্দর ছাডল বাকি জাছাজ ছটি। পাঁচটি জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় খাগ্ঠ- 
সামগ্রী বোঝাই ক'রে নেক়ঃর জন্য এ কিন দেরি হন অন্য জীহাজ ছুটির । 
যে জাহাজ ছুটি সবার শেষে ছাডল ঠ।ই নিলাম আমি তারই একটিতে । 
১৬৫৪-র জাহুয়ারীর ৮ তারিখ সেদিন। ১২ তারিখেহ পেশীছলামণএসে এরঁদউতে। 
মিলিত হলাম সেখানে আগে বেরিয়ে পড়া জাহাজ তিনটির স'থে। বসল সঙ্গে 
সঙ্গে সামরিক পরিষদের ঠ্ঠক। ইংরাজ জাহাজ কটিকে ধরার জন্য কোন্‌ পথ 
ধরে এগোন হবে তারহ সিগ্ধান্ত নেয়ার জন্ত । সকলেরই ধারণা সেগুলি ইতিমধ্যে 
পেশীছে গেছে পারস্তে। কিন্তু বর্তমানে জান! গেল 'এখনোও বেশি দূর এগোয়নি 
তারা । প্রথম ডাচ জাহাজ তিনটি দিউতে পৌছবার মাত্র ছু-দির্ণ আগে তাবা 
ছেডেছে এ বন্দর। বৈঠকে ঠিক হুল আমাদের উচিত হবে সিন্দি-র দিকে 
এগোন। এবং তার আগে, নোঙর তুলে দিউ বনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কবা 
হবে সে শহরের ওপর গোলাবর্ষণ। শহরের অধিবাসীরা যেই বুঝতে পারল 
আমর! শহর আক্রমণের জন্য এগোচ্ছি, মাত্র দুবার কামান দেগেই চম্পট দিল শহর 
ছেড়ে। সব কামানগুলি থেকে গোলাবর্ষণের পর রওনা দিলাম আমরা সিন্দি 
বন্দরের উদ্দেশে । পৌঁছলাম সেখানে লেই মাসেরই কুড়ি তারিখে । ইংরাজ 
ও ডাচ উভয়েরই ছুটি বাণিজ্য-ভবন ছিল সেখানে । পাঠান হুল একটি নৌকাকে 
তাই সঙ্গে সঙ্গে ভাঙায়। আমাদের নৌসঅধ্যক্ষকে জানানে! হল, ইংরাজ জাহাজ- 
গুলিতে বোঝাই করার জন্ত ছুশো৷ পেটি মাল সমুক্্র কুলে শপ ক'রে অপেক্ষা কর! 
হচ্ছে সেগুলির আগমন প্রত্যাশাযর়। পরিস্থিতির গতি বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত নেয়] 
হল ফেব্রুয়ারী দশ তারিখ পর্যন্ত সেখানে থাকার । বদি এর মধ্যে জাহাজগুলির 
দেখা না"মেলে তখন সাগরে সীতার দেয়া হবে আবার, খোজ! হবে তাঘের 
পারস্তে। 
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ফেব্রুয়ারীর ছু-তারিখে, ভোরের দিকে অনেক দূরে দেখা! গেল যেন পালের 
আভামের মতো! । অনেক দূর ৰলে ঠিক বুঝে ওঠা গেল না নিশ্চিত ভাবে। 
আবার বায়ু প্রতিকূল বে সম্ভব ছল না সেদিক পানে এগিয়ে ধাওয়াও। প্রথম 
দিকে সবাই ভাবল, বুঝি ওগুলি মাছ ধরার নৌকা । কিন্তু ধীরে ধীবে, পিছন 
দ্রিক থেকে ৰায়ুর ধাক্কা! পেয়ে ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসার পর চেনা গেল 
যে সেগুলি ইংবাজ জাহাজ । ডাচ জাহাজগুলি অতি সাধারণ ধরনের বণতবু, 
জেলে ডিডিগুলির কাছে এ বকযের ধারণ! পেয়ে সহজে আমাদের কাবু ক'রে 
দখল করে নেয়ার আশায় এগিয়ে আনতে থাকল তারা!। আদলে, এ ধরনের 
ছোট ডাচ জাহাজ এর আগে দেখিনি কেউ। বিশেষ ভাবে যুদ্ধের জন্যই 
তৈরী হয়েছিল বলে “তার কিনাবাগুলি উচু ছিল ন' মোটে । ফলে বাইরে 
থেকে মনে হত বেশ ছোট ৰলেই । কিন্তু আসলে সেগুলি ছিল বেশ 
শক্তিশাল) রণতরী । আমি ধেটিতে ছিলাম সেই 'এডমিরাল+ রণতরীটিতে ছিল 
৪৮টি কামান। ছিল এছাড়াও প্রয়োজন হলে আরো! ১২টি কামান বসানোর 
জবাবস্থা । নাবিকের সংখ্যা ছিল ১২০ জনেরও ওপর । সবকটি পাল খাটিয়ে 
দ্রুতগতিতে এগিয়ে সকাল নটা নাগাদ বেশ কাছাকাছি এসে পড়ল ইংরাঙ 
জাহাজ কটি। তাই দেখে পোঙর তোলার জন সময় নষ্ট না ক'রে, সোজান্থজি 
নোঙবের দড়ি' কেটে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জগ্য গ্রস্তত হল আমাদের 
জাহাজকটি । আগেই বলেছি বাতান বইছিল বিপরীত দিক দিয়ে। ফলে ইচ্ছে 
থাকলেও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না! আমাদের পক্ষে। অন্তদ্দিকে ইংবাজ জাহাজ 
গুলি অন্থকুল বাতাসের সুযোগ নিয়ে গলুইয়ের দিক সামলে রেখে এগিয়ে আসতে 
থাকল আমাদের দিকে সদর্পে। তাদের অধ্যক্ষ ও সং-অধ্যক্ষের জাহাজ ছুটি শেষ 
অবধি আমাদের অধ্যক্ষের জাহাজটির এত কাছে এসে পড়ল যে আমাদের 
অধাক্ষের জাহাজটির একটি নোগঙরের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তাদের অধ্যক্ষের 
জাহাজটির। সত্যি বলতে কি, আমাদের অগ্রনায়কের জাহাজটি এই সংঘর্ষে 
এরূপ লাহসের ঘাটতি দেখাল যে এই স্থযোগে তাদের জাহাজের ভেতর চড়াও 
ন। হয়ে তাড়াতাড়ি নোগবটির দড়ি কেটে ফেলে দূরে পবিয়ে নিল নিজেকে । 
জাহাজটির কামান দাগার ফোকরগুলি এন ভালভাবে ধের! ছিল যে জাহাজ টিতে 
মোট কটি কামান বাইরে থেকে কোন উপায় ছিল না! লে কথ! জানার । ইংরাজরা' 
প্রথম পশলা গোল! বর্ষণের পর আমাদের অগ্রীনায়কের জাহাজ থেকে শুক করা 
হল কামান দাগা। এবং ইংরাজদের তুলনায় আমাদেরটিই হল অধিক কাধকবা।, 


ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত ১৬৭ 


গ্রত্িটি ডাচ জাহাজে কত লোক রয়েছে তা এবার ধারণা করতে পেরে ঘাৰড়ে 
গেল ইংঝাজরা। জ্হুকুল বাতাসের ছযোগ নিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের জাহাজটিকে 
সবিয়ে নিলে দুরে |" দ্ুৰে ইংরাঁজ পক্ষের সহ-অগ্রনায়কের “জাহাজ থেকে শুরু 
করা হল এবার কামান দাগ! । যে জাহাজটিতে আমি ছিলাম এগিয়ে এল সে 
সেটির দিকেই । আমাদের জাহাজের দশজন লোক এর ফলে প্রাণ খোয়ালেও, 
ইংকাজ জাহাজটি আমাধের* পাশাপাশি না আসা পর্বস্ত কামান দাগায় বিরত 
থাকলেন আমাদের অধিনায়ক । যখন সেটি পিস্তলের গুলির সীমানা! মধ্যে এসে 
পল গর্জে উঠল একমাঁথে আমাদের সব কটি কামান। উড়িয়ে দিল ইংরাজ 
জাহাজটির সামনের মাগ্লটি। ছুটি জাহাজ পরস্পরের গ! ঘেষাঘেষি হতেই 
আমাদের অধিনায়ক বহু স্টাহসী লোককে সঙ্গে নিয়ে টাঙি সহ ঢুকে পড়লেন 
ইংরাজ জাহাজটির ভেতর । আমি ও সহকারী দিশারী এরূপ কুশলতার সঙ্গে 
ক'য়ান দাগলাম ইংরাজ অধিনায়কের কেবিন লক্ষা ক'রে যে আগুন ধস গেল 
সেখানে থাকা কতক কাতুজে। |] 

এই অভাঁবিত আগুনে বিহ্বল হয়ে পভল ইংরাজরা। আশংকা দেখ! দিল 
সমগ্র জাহাজে ত। ভয়াবহ রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ার । আমাদের অধিনায়কের 
মনেও দেখ! দিল সেই আশঙ্কা । তাই, আপন দলেরণ্সৈনিকদর নির্দেশ দিলেন 
তিনি আপন জাহাজে ফেরার জন্য । ইংরাজদেরও আদেশ কর! হল" দশ দশজন 
ক'রে দল বেধে আমাদের জাছাজে আশ্রয় নিতে । তারপর সরিয়ে নেগ্না হল 
আমাদের জাহাজটিকে নিরাপদ দুরত্বে। এরপর না'বিকদের বিহ্বলত। কেটে সাহস 
ধিরে আসাতেই শুরু হয়ে গেল আগুন নেভানোর প্রয়াস । সম্ভবও হুল তা। 
ইংয়াজদের কতকের সঙ্গে আমাদের দশ বারোজন নাবিকও ছিল ওই সময়ে আগুন 
লাগা জাহাড টিতে । এই যুদ্ধে আমাদের অধিনায়ক বিপুল গৌরব ও খ্যাতি 
অর্জন করলেও, জখম হয়েছিলেন গুরুতর্ভাবে। আর, তাঁর ফলেই মার! যান 
কিনি ছুণতিনগিন পর। (আগুন লাগ! এই জাহাজটির নাম দিফ্যালকন ৰা 
বাজপাখী )। 

ইতিমধ্যে আমাদের আরেকটি জাহাজও (সত এগ্ডেভার ) বিক্রমভরে আক্রমণ 
করল দর্শকের মতে! দুরে দাড়িয়ে থাকা তিরিশ কাঙ্গানের অপর একটি ইংরাজ 
জাহাজকে । হুল সেটিও গুরুতরভাবে ভখন্ন। আমরাও আমাদের 'জাহাজটি 
নিয়ে এগিয়ে গেলাম সেটির দিকে এবার । পাশাপাশি সৰ কটি কামান দেগে 
স্তব্ধ ক'রে দেয়া হল ভাব প্রতিরোধ ক্ষমতা । উরু কর সেটি দুবতে । 


১৬৮ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


জাহাজটির হংবাজ অধিনায়ক ঘোর বিশদ পড়ে ওড়ালেন এবার সাদ পতাক1। 
চাইলেন ডাচ জাহাজে আশ্রয় । মঞ্জুর করা হল ত1। জাহাঞ্টির বহু জায়গায় 
ছেদ! হয়ে গিয়েছিল* আমাদের কামানের আঘাতে । ছুতোররা যধানাধ্য চেষ্ট! 
ক'বে চলল সেগুলি মেরামত করার জন্য বেশ কিছুক্ষণ । কিন্তু বখন দেখল, 
জাহাজের নাবিকবা তাদের সাহায্য কর! ছেড়ে দিয়ে জাহাজের খোশে মজুদ থাক৷ 
কতক শিপাজী মদ ভাচদের হাতে পড়ার আগে নিঃশেফ করার জন্ত মেতে উঠেছে 
তখন কাজ ছেড়ে দিয়ে তারাও ভিড়ে পড়ল মেইদলে। এদিকে তিরিশ" 
চল্লিশজন ডাচ নৌকায় চেপে এগিয়ে গেল দে জাহাজটির অধিকার নেয়ার জন্য । 
জাহাজে উঠে ডকের ওপর কোন নাবিককে দেখতে ন! পেয়ে নামল খোলে । 
দেখে, সেখানে তারা পৰ একজোট হয়ে শিরাজী মদেব বোতল খুলে মাতোরারা 
হয়ে উঠেছে একে অপরের স্বাস্থাপানে। ভাচরাও জাছাজটির প্রকৃত অবস্থ! 
বুঝতে নর পেকে মহোল্লাসে যোগ দিলে তাদের সঙ্গে। দেখতে দেখতে জাহাজটি 
তলিয়ে গেল জলের নিচে। জাহাজ মধো মিরা পানে মত্ত থাকা বিজিত ও 
বিজয়ী উভয় দলেরই ঘটল নেই সাথে সলিল সমাধি । বক্ষা পেয়েছিল শুধু ৷ 
জাহাজটির ইংরাজ অধিনায়ক ও দুজন ফরামী কপুচিন পাদদরী । আমার্দের 
জাহাজটিতে স্বাগত জানানো হল তাদের । আমাদের অধিনায়ক গুরুতর 
জখম হবার দরুন জাহাজের দায়িত্বে ছিলেন তখন প্রধান দিশারী । তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দীদের পাঠিয়ে দিলেন প্রধান অধ্যক্ষের কাছে। পরদিন অধ্যক্ষ 
আমঞ্ত্রণ জানালেন আমাকে তার জাহাজে । শক্র বিজয় সম্ভব করার জন্য ঈশ্বরের 
প্রতি কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশকল্লে সব কটি জাহাজের অধিনায়কর! সমবেত হয়েছিলেন 
সেদিন সেখানে । এরপর অধ্যক্ষের সঙ্গে একসাথে খাওয়া-দাওয়! করলাম আমর! । 
বন্দী হওয়া কপুচিন পার্দরীরাও তখন ছিলেন সেখানে । অধ্যক্ষ আমাকে বললেন 
তারা যখন আপনারই দেশবাসী, তখন ইচ্ছা করলে আপনার সঙ্গে একই জাহাজে 
থাকতে পাবেন তারা । তারের প্রতি যাতে ভাল আচরণ করা হয় মে আদেশও 
জারী করব এখন আমি। তাই করলেন তিনি। সেদিন সন্ধ্যাতেই তাদের 
সাথে নিয়ে ফিরে এলাম আমার জাহাজে | আরামে থাকার জন্ক য1 কিছু দরকার 
সব কিছুরই ব্যবস্থা ক'রে দিলাম আমার নাধ্য মতে। তাদের জন্য । 

পারন্য থেকে যে-সব জাহাজ ভারতে আসে তা বোঝাই থাকে সাধারণতঃ 
মদ আর মূদ্রায়। ইংরাজদের ধে জাহাজটি ডুবে গিয়েছিল তাতে এছুটি সামগ্রী 
ছিল অন্তগুলির তুলনায় বেশি। এজন্যই সেটি চায়নি সংঘর্ষে যোগ দিতে । 


ট্যাভারনিয়াবের দেখ! ভারত ১৬৯ 


এটি ডুবে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক বিরাট ক্ষতি । ভাচরা আরেকটু সাহ্ী ও 
পরিণামদশা হলে এডাঁতে পারত তার এ পরিণতি । ইংরাজ অধ্যক্ষ তার 
বরের একটি জাছাজের এ হেন পরিণতি দেখে চম্পট দিস্কেছিলেন অন্য একটি 
জাহাজে চেপে । আর, সত্যি কথ। বলতে কিঃ ভাচ অধাক্ষ ও অধিনায়কদের 
উদ্ভমশীলতার অভাবেই নিশ্চিত বন্দীত্বকে ফাকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল 
ইংবাজরা । কি ক'রে শ্থযোগকে কাজে লাগাতে হয় তা ঘদ্দি জানতেন "তারা তৰে 
জয়ী হতে পারতেন কিন্তু অনেক সহজে । 

এ যুদ্ধে কিন্ত মরতে মবুতে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম আমি অতি অল্পের জন্য৷ 
ইংরাজদের ছোড়া একটি গোলা এসে লাগলো! ঠিক আমারই কাছে %াডিয়ে থাকা 
ছুজন ডাচের গায়ে। আন্ত জাহাজের গা থেকে ছেটকার্দো একটি টুকরো মাথা 
ফাটিয়ে দু-ফাল কঃবরে দিষেছিল আমারই পাশে থাক! আরেকজন ডাচের। আমার 
গাঁয়ের কোটটির অংশবিশেষও উডে গিষেছিল তার ঘষটাশিতে । ফলে ছেহে ভিজে 
গেল পাশের ভাচটির দেহ থেকে ছিটকানো রক্তে | * 

যুদ্ধ শেষ হবার পরব ফিরে চললাম আমরা সিন্দি বন্দরে ভেভার জন্য। 
কিন্ত উঠল হঠাৎ প্রবল বাতাস । অতি উত্তাল ঢেউ জাগিয়ে সাগর হয়ে উঠল 
ভয়ঙ্কর । তাই নোঙর ফেলতে বাধ্য হলাম আমর1*পুব উপকূলের দিকে ৬ কোশ 
এগিয়ে । কুভি তারিখ পর্ধস্ত থাকতে হল সেখানেই (ফেব্রুয়ারী ১৮৫৪ )। ব্যস্ত 
রইলাম ওই কর্দিন সকলে আহতদেখ সেবায় । জখম হওয়া ইংরাজ বন্দীদের 
বেশির ভাগই মারা গেল এ সময়ে । ফিরলাম তারপর জল আর কতক খান 
সামগ্রী নেয়ার জন্ত সিন্দিতে । যে নোউবগুলির দভি কেটে ফেলা হয়েছিল 
সে গুলিকে সাগর গর্ভ থেকে উদ্ধার করার জন্যও বটে। ফেব্রুয়ারীর ২৮ তারিখ 
পর্যন্ত রয়ে গেলাম সেখানেই । তারপর মনোরম আবহাওয়ায় আমোদ-প্রযোদের 
অধ্য দিয়ে সুহাস গতিতে এগিয়ে ৭ই মা ভিড়লাম এসে গোম ব্রন । 

জাহাজ থেকে নেমে ভাঁঙায় প! দিয়ে বর্তমান ও আগেকার বিভি্গ ভ্রমণকালে 
অসংখ্য বিপদ থেকে আমায় পরিজ্রাণ করার জুন্ত প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানালাম 
ঈশ্বরকে । এবং এখনও প্রতি দিন জানিয়ে চলেছি তা। 


হ্িত্ভীজ সাব 


মুখ্ঘল সাত্রাজ্য £ উত্তরাধিকার নিয়ে শাহ-জহানের 
এক || পুত্রদের মধ্যে লড়াই ও তার পরবর্তী 
রাজনৈতিক চিত্র 


আমার হিশ্বৃস্তান যাতায়াত ও রহনিকাল মধ্যে যে এতিহাদিক ঘটনারাজি 
ঘটে গেছে সে-দেশটিতে, কোন রকম টাকা-টিগ্ননী ছ্বাডাই পরিবেশন করছি তার 
বিবরণ এখানে । কোন্‌ শুত্র থেকে এসব খবর জানলাম, থাকল না হয় উহাই তা। 
বিবরণ পড়ে পুর্ণ অধিকার রইল পাঠকের যেমন খুশী নন্দন তাত্বিক ও রাজনৈতিক 
নি্র্ষে পৌছানোর । বিস্তীর্ণ ও প্রতাপশালী মুঘল সামাজোর যে চিত্র সেখানে 
থাকাকালে সংগ্রহ করতে পেরেছি আমার দায়িত্ব শুধু তা-ই নিষ্ঠভাবে তুলে ধরা । 
অর্থহীন অঙ্থমিতি ও বাক্য বিশ্যাসের দ্বার! চাইনে অযথা ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে 
'াকে। 

হিন্দুস্তানের বৃহত্তর অংশই বিশাল ও বিস্তীর্ণ মুঘল সাআ্রাজোর অধীন । বিস্তার 
তার, একদিকে, সিদ্ধুনদের এপারের পাছাড়মালা! থেকে গঙ্গ! নর্দীর শেবপ্রান্ত 
অবধি । পুব-সীমাস্ত ঘিরে তার আরাকান, ত্রিপুরা ও আসাম রাজা । পশ্চিম 
প্রান্তে পারস্য ও উজবেগদের তাতার ভূমি । দক্ষিণে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর 
রাজা । উত্তরে ককেশাম ( হিষালয় )। উত্তর-পৃৰে ভূটান রাজা । এই ভুটান 
থেকেই আসে কন্তরী মগনাভি। উত্তর-পশ্চিমে চেগাথে ৰা উজবেগদের দেশ। 

ভারত বিষয়ে, ভারত-অধিবাসীদের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে লিখে 
গেছেন অনেকেই এর আগে । তাই, এমন বিষয়গুলিই শুধু তুলে ধরব এখানে 
যেগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও সে সম্পর্কে বলগে গেলে প্রায় কিছুই জানেন না 
আমাদের দেশবাসীর| । সেই লক্ষ্য নিয়ে প্রথমেই শোনাই এখানে এই ভারত- 
ভাগ্য বিধাতাদের বংশ পরিচয় । সাধারণত মোগল (মৃ্ধল) নামেই খ্যাত এরা । 
তার মানে শ্বেতকায় । কেননা, যারা এসে প্রথমে এদেশ জয় করেন, ছিলেন 
তার! ফরসা রঙের । মুল ভারত অধিবাসীদের দেছের বরণ বাদামী বা জলপাই 
ঘেঁষা । (মোঙ্গল ও মৃঘল অভিন্ন। এর প্রস্কত অর্থ 'দাহণী? )। 


১৭৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


বর্তমানে যিনি মসনদে আসীন সেই ওরঙজেব হলেন আমাদের কাছে 
ট্যামারলেন বূপে প্রনিচ্ধ মহাপ্রতাপী ঠৈমৃবল$ থেকে সরামরি একাদশ উত্তর- 
পুরুষ । তৈমূ্লঙ চীন থেকে পোলাণড পর্যন্ত দিথিজয় কবে যশ ও খ্যাতিচ্ে 
ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন অতীত কালের সব সমর নায়কদের । তার উত্তর পুরুষরা 
সফল হলেন (সিন্ধু ও গঙ্গ। ) এ ছুই নদী মধাবতী বিস্তৃত ভারত এলাকা থেকে 
অসংখ্য পাজাকে নিমূ্ল ক'রে জয় ক'রে নিতে সে-দেশ | বর্তমান সম্রাট গুর৬জেব 
আধিপত্য ক'রে চলেছেন গুজবাট, দবাক্ষিণাতা, দিল্লী, মূলতান, লাহোর, কাশ্মীর, 
বাঙলা, এবং আরো! অনেক রাজোর গপর। এছাড়াও কতষে বাজা রাজড়া 
তাদের আঙ্গগত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছেন নাই বা দিলাম সে-তাঁলিক। | ঠৈমুরলঙ 
থেকে উরঙজেব পর্যন্ত এ বংশের ধারাবাহিকত| এরকমটি : ১) তৈমূরলঙ বা 
খোডা তাইমূর। একটি পা তার অন্তটির চেয়ে খাটে ছিল বলেই হন তিনি 
এমন একটি নামে বিখ্যাত । উজবেগদের দেশ তাতার রাজ্য বা চেগাথের 
সমরকন্দে চির-শয়ানে রয়েছে তার মরদেহ। জন্মও হয়েছিল ওার ওখানেই। 
(২) তৈমুরের ছেলে মীরান শাহ। (৩) মীরান শাহের ছেলে শ্থলতান মৃশ্মদ। 
(৪) মুহম্মদের ছেলে সুলতান আবু সদ মীর্জা। (৫) আবু সঈদের ছেলে 
উমর শেইখ মীর্জা । (৬) উমর শেইখের ছেলে স্থলতান বাবুর বা! সাহসা রাজ! । 
মোগল (মৃঘল) -দেএ মধ্যে ইনিই করলেন প্রথম ভারতে ক্ষমতা বিষ্তান। মারা 
ধান ১৫৩২-এ ( প্রত পক্ষে ১৫৩* অকে। জন্ম ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৪,৩। ভারত 
বিজয় অভিযান কাল ১৭ই নভেম্বর ১৫২৫ ।) (৭) বাবুরের ছেলে হুমায়ুন বা 
“মতী?'। এর মৃত্যু হয় ১৫৫২ অবে (প্রকৃতপক্ষে ১৫৫৬-তে )। (৮) হুমাযুনের 
ছেলে আবুল ফথ জলাল-উদ-্দীন মুহম্মদ । সাধারণের কাছে স্থপরিচিত হন ইনি 
আকবর নামে । এর অর্থ 'শক্িমান। ৫৪ বছর (প্রায় ৫&* বছর) রাজত্ব 
করার পর মারা যান তিনি হিজরী ১*১৪ বা গ্রীষ্টান্বের ১৬*৫-এ | ৯) আকবরের 
ছেলে হুলতান সলীম। ইনি পরিচিতি লাভ করেন জছাক্ীর পাদশ! ( পাদিশাহ ) 
নামে । জহাঙ্গীর"এর অর্থ “জগৎ-বিজয়ী”। মৃত্যু হল এর ১৬২৭ অবে। তার 
চার সন্তান মধ্যে প্রথম জনের নাম স্থলতান খুসরু । ছ্বিতীয় জন হুলতান 
থুরম। তৃতীয় জন সুলতান পরবীজ। চতুর্থ জন শাহ দানিয়াল। (গ্রকত 
পক্ষে পাচ পুত্র । তাদের নাম যথাক্রমে : খুসরু, পরবীজ, খুরুম+ জহান্দার ও 
শহুরিয়ার। দানিয়াল আকবরের পুর, জহাঙ্গীরের ছোট ভাই | ) (১০) জহাঙ্গীরের 
চার ছেলের যধ্যে দ্বিতীয় ( গ্ররুতপক্ষে পাচ ছেলের মধ্যে তৃতীয় ) খুরম । আগ্রা 


টাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ১৭৫ 


দুর্গে সআাট রূপে বরণ করে নিলেন একে আমীররা। দিংহাসনে বসলেন শিহাব. 
'উদশ্দীন মুহম্মদ নাম নিয়ে। কিন্তু শাহ-্জছান ৰ1 “পৃথিবীপতি" নামে অভিহিত 
হতেই বেশি ভালবাসতেন তিনি । (১১) ওরঙজেব ক “সিংহালনের শোডাঃ। 
রাজত্ব ক'রে চলেছেন সে-দেশে ইনিই বর্তমানে । 

সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার কালে এই সত্ত্রাটের! লাধাএণের মধ্যে লুট হিসাবে 
ছড়ানোর জন্য যে-সব মুদ্রা তৈত্বী করে গেছেন তার চিত্র দেয়! হল এখানে 
( ট্যাভারনিয়ারের দেয়া এইসব মুদ্রার চমৎকার প্লেটটির কোন প্রতিলিপি তৈরি 
ক'রে তার গ্রন্থের কোন সংস্করণেই দেয়া! হয়নি কখনো। ) সম্রাটদের হাত ৰা 
পাঞ্জার ছাপ রয়েছে এগুলিতে । মাঝের সব থেকে বড পাঞ্জাটি হল দশম সম্রাট 
শাছ-জহানের । শুরঙজেব ক্ষমতায় আনার পর থেকে গড়া হয়নি আর এধরনের 
দাক্ষিণ্য মু (নিশার মৃদ্া )। প্রায় সবগুলি এর রূপার, মা সামান্ঠ কয়েকটি 
পোনার। 

প্রতাপশালী এই মুঘল সম্রাট সন্দেহাতীত ভাবে এপিয়ার রাজাদের মধ্যে 
সধাধিক ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী । তার অধিকারে থাক সমস্ত রাজাগুল্লির 
যাবতীয় ভূ-সম্পদই তার, তিনিই সমগ্র দেশের সর্বমন্প কর্তা। এর সম্পূর্ণ রাজন্ছ 
তার-ই। অভিজাতর! .পালগন করেন এ রাজার রাজ্য শুধু বা! সেই রাজন আদায় 
ও রক্ষপাবেক্ষণ-কারীয় ভূমিকা । দাখিল করেন তার হিসাৰ তাবু! প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের কাছে। শাঁসনকতার 51 পেশ করবেন আবার প্রধান কোষাধ্যক্ষ 
ও রাজদ্য মন্ত্রী ( দীওয়ান )"র কাছে। জরত্তের এই যছামহিম সম্রাটের, অধীন 
অঞ্চলগুলি এত সরেল, হৃফলা ও জনবলতিপূর্ণ যে সমকক্ষ নয় তার অপর 
কোন বাজাই। 


দুই | সম্রাট শাহ-জহানের অসুস্থতা ও মৃত্যু-গুজব ফলে 
সিংহাসন নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ 


সমতা শাহ-্জহানের মৃত্যু হয়েছে এব্রপ এক ভ্রান্ত ধারণ! থেকে ঘটে গেছে 
বিশাল মুঘল সাম্রাঙ্ধযে এক বিপ্লবতুণা ওঘটস্পালট । এ ঘটনাটি এত অসংখ্য 
দক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় যে সম্গগ্র বিশ্বরাীর কাছে তা জানানোর 
'যোগা। এই প্রতাপৰান মন্তাট রাজত্ব করেন চন্্রিশ বছরেও ওার (তিরিশ 


১৭৬ ট্যাভাবনিয়ারের দেখ। ভারত 


বছক )। প্রজাদের প্রতি আচরণ ছিল সম্রাটের পরিবর্তে পুত্র-কন্তা পরিবেষ্টিত 
সংসারের পিতার মতো। তার আমলে পুলিশ বা অপরাধ' নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খল! 
বক্ষ' ব্যবস্থা ছিল সব বিষয়েই অতি কঠোর । বিশেষ কঃরে অড়ক নিরাপত্তার 
ক্ষেযে। ফলে, প্রয়োজন হয়নি কখনে। চুবির অপবাঁধে কাঁউকে দণ্ড দেয়ার 
(লেখক এখানে বড়ো! বেশি প্রশংসা ক'রে ফেলেছেন শাহশ্জহানের প্রশাসন 
বাবস্থাব )। বুদ্ধ বয়সে ক'রে ৰসেন তিনি অবশ্থ অদুরদশশার মতো! একটি কাজ। 
ভাচাডা, এত কড়া ধরনের কতক মাদক বাবহারে অভ্যন্ত ছিলেন ষে.পডে গেলেন 
তার ফলে ছুরারোগা ব্যাধির কবলে। প্রায় মরতেই বসেছিলেন তিনি । এজন্য 
বাধ্য হলেন দু-তিন মাসের মতো আপন হারেমে নারী মহলের গণ্তীমধ্যে আবদ্ধ 
হয়ে থাকতে । এ সময়ে জনসাধারণকে ৰিশেষ একট দর্শন দিতেন না এবং 
দিলেও অনেক দিন পরপর । ফলে একসময় সাধারণের মধ্যে এরূপ এক ধারণা 
হুট্টি হল যে শাহ-জহান বেচে নেই আর। চলে আসা প্রথা অঙ্গুযায়ী রাজাদের 
সেদেশে গ্রজাদের তিনবার শন দেয়ার কথা প্রতি সপ্তাহে । অন্ততঃ পক্ষকালের 
মধ্যে তো ৰটেই। 

শাহ-জহানের ছটি সম্তান । চার ছেলে, ছু মেয়ে। ৰড় ছেলের নাম দারা 
শাহ। দ্বিতীয় ছেলের সুলতান শুজা। তৃতীয়ের রঙজেব। ছোটর মুরাদ 
বক্স দুমেয়ের মধ্যে বড জনের নাঁম বেগম সাহিৰ (জহান-আরা ), ছোট 
জনের নাম রৌশন আরা বেগম । এসব নাম সেশ্দেশীয় ভাষায় প্রাজ্ঞ” 'সাহসী, 
'পারদশা? ইত্যাদি ধরনের সম্মান পৃচক বিশেষণ । আমরা ইওরোপেও এ ধরনের 
বিশেষণ যোগ করবে থাকি রাজাদের নামের সাথে। যথা ॥ ন্যায় পরায়ণ: 
“নির্ভাক+) 'আলাগী' । পার্থক্য শুধু এই, এসৰ বিশেষণশ্ধ্মী নাম জন্মকালে দেই না 
আমরা, দেই তার এ ধরনের গুণাগুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবার পর তারই স্বীকৃতি 
রূপে । শাহ-জতান তার চার ছেলেকেই সমানভাৰে ভালবামতেন। অর্পণ 
করেছিলেন তাদের তার চার সেরা হবার শাসনকর্তার পদ। বড় ছেলেদারা 
শিকো (-্দারিয়ুসের মতো মহামহিম ) থাকতেন রাজধানী দিপ্বীতে সমাটের 
কাছে। তিনি পেয়েছিলেন সিনদি (সিন্দ ব৷ সিদ্ধু)-র শাসনভার। তার 
অন্থুপস্থিতিতে তার এক সহকারীই শামন করতেন সে অঞ্ল। (প্রকৃতপক্ষে 
উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের পঞ্জাব ও অন্য কয়েকটি প্রদেশের শাসনভার পেয়েছিলেন 
তিনি এৰং সহকারীঙের মাধাষে চালাতেন তার প্রশাসন )। হ্থলতান শুজাকে 
দেয়! হয়েছিল বাগুলার শাসনকর্তার পদ । ওুরঙজেবকে দাক্ষিপাত্োর ভার। 
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আর মুরাদ বক্পকে গুজরাটের । কিন্তু, চার ছেলের প্রতি শাহ-জহান সমদর্শার 
যতো বাবার ক'রে তাদের সমানভাবে তুষ্ট রাখতে চাইলেও তাদের উচ্চাকাঙ্খ। 
তৃপ্ত হল না এতে । ফলে চার ছেলের মধ্ো শান্তি ও সন্ভাৰের অম্পর্ক বজাষ 
রাখার জন্য ন্মেহশীল পিতার সব প্রয়াস ও পরিকল্পনাই ব্যর্থ হণী শেষ পর্যস্ত। 
অসুস্থ হয়ে পড়লেন শাহ-জহান। বাধ্য হলেন বেশ কিছুদিন জনসাধারণকে 
দর্শন না দিয়ে হারেমে আবদ্ধ ₹য়ে থাকতে । চাখিদিকে গুজৰ বটে গেল, মার! 
গেছেন তিনি। সমগ্র রাশ আপন মুঠোয় আনার জন্য, আপন আখের গুছিয়ে 
নেয়ার অৰকাশ তৈরীর জন্য, বড় ছেলে দার! শিক! গোপন রেখেছেন তার মৃত্যুর 
খবর। এ কথা অবশ্ট ঠিক, তাঁর জীবনশ্দীপ নিভে যেন্তে চলেছে এরূপ এক 
ধারণ! থেকে সআাট তার সাত্রাজোর সব আমীরদের সম্মেলন ডাকতে ও সিংহাঁসনে 
আসীন হতে নির্দেশ দেন গিরা শিকোকে । আর এজ পুত্র হিপারে তিনিই 
ছিজ্ে সাম্রাজ্যের উত্তগাধিকারী। দারা শিকে!কে তিনি এমন কথাও ৰলেন 
যে যদি ভগবান তাকে আরো! কিছুদিন বাচিয়ে রাখেন তাহলে *তিনি* এই-ই 
দেখে যেতে চান যে তার মৃত্যু আগেই সে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে 
নুপ্রতিচিত হয়েছে সিংহালনে । জোন্ঠপুত্র সিংহাসনে বন্থক তার এই অভিপ্রায় 
নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গচত। তাছাড়া, কিছুদিন ধরেই তিনি লক্ষ্য ক'রে আসছিলেন, 
অন্য তিন ছেলে দারা শিকোর তুলনায় অনেক কণ্ম শ্রদ্ধা*সম্মান-ভালোবাসার 
পরিচয় দিয়ে চলেছে তার প্রতি । দ্বারা শিকে প্রকৃতই গভীএভাৰে শর 
করতেন, আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন তার পিতাকে । তাই তার নির্দেশ শুনে 
তিনি বলজেন, ঈশ্বরের কাছে সআাটের দীর্ঘামু প্রার্থনা ক'রে চলেছেন তিনি। 
তার বিশ্বাস সম্রাট নিরাময় হয়ে উঠবেন, পাবেন দীর্ঘায়ু হৰার স্থযোগ। 
ভগবান বদি তার প্রার্থণ। শোনেন তবে আদৌ তার সিংহাসনে বসার ইচ্ছে নেই, 
সম্রাটের আজ্ঞাধীন হয়ে কাটাতে পারলেই খুশী হবেন তিনি সব থেকে । বাতে 
রুগ্ন পিতার সেবা যু করতে পারেন সেঞ্জন্তও থাকতেন সর্দ| তিনি সমরটের 
পাশে পাশে। দেখা যেত ন! এক মুহূর্তের জন্তও তাকে তার কাছ ছাড়! হতে। 
সব সময় তার পাশে হাজির থাকার জন্য রাতে পর্ধস্ত সম্রাটের পালক্কের কাছে 
মেঝেতে কাপেট ৰিছিয়ে তার ওপর ঘুমোতেন তিনি। 
ধা ছোক, শাহ-জহানের এই মৃতুা-গুজৰ পৌঁছল তার অন্য তিন ছেলের 
কানে। এখবরে সোজাস্থজি অধীর ও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তারা, কবে 
বসলেন প্রত্যেকেই পিতৃ সিংহাসনের ওপৰ দাবী । ওজরাটের শাসনকরা, 
১২ 
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কনিষ্ঠপুত্র মুরাদ বক্স সঙ্গে সঙ্গে সরাট অবরোধের জন্য সেনা পাঠালেন সেখানে । 
এটিই তখন সার ভার"্ত মধ্যে সব থেকে বড় ও সর্বাধিক বাণিজা-চঞ্চল বন্দর। 
শহরটি ছিল পুরোপুরি অরক্ষিত। প্রতিরক্ষা দেয়াল থাকলেও ছিল না তা 
মোটেই হুদ । নানা স্থানেই তা উন্মুক্ত, অবারিদ্র । কলে, করা হল না তার 
সেনাবাহিনীকে বাধা দেয়ার কোন প্রয়াস। তবে, যেখানে ধন বন্ধ সঞ্চিত 
ছিল দেই দুর্গটি রক্ষার জন্য প্রতিরোধ ক'রে চল! হল প্রবল বিক্রমে। যুবক 
ও উচ্চাকান্ধী এই শাহজাদার "খন অর্থের প্রয়োজন। তাই আপ্রাণ চেষ্টা করে 
চললেন তিনি সেটির দখল নেয়ার জনা । তার এক খোজা, শাহবাজ খান 
ছিলেন এই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক । রীতিমতো একজন পরিশ্রমী ও 
কর্ষোৎমাহী ব্যক্তি । পরিপুণ দক্ষত1 নিয়ে অববৌধ চালিয়ে গেলেন তিনি 
প্রবীণ সেনানায়কের মতোই । 

ঝটিক! মাক্রমণ চালিয়ে যখন দখল করতে পারলেন না হুর্গ, তখন এক 
ইওরোপয়কে আদেশ করলেন তিনি ছুটি “মাইন” বা বিস্ফোরণের সাহায্যে দেয়াল 
ধরিয়ে দেযার বাবস্থা করার জনা । নফল ভাবে ববপ'য়ণ করা হল সে পরিকল্পনার । 
১৬৫৭-র ২৯শে ডিসেম্বর কণা হল একটি মাহন-এর বিস্ফোরণ ব্যবস্থা । ছুর্গ- 
গ্রীকারের এক বিরাট ংশ পড়ল ধনে, তার কাছের পরিখা! ভগাট হয়ে গেল 
এর ফলে। দুর্গের ভেতরঞ্চার মেনাবাছিনী হয়ে পড়ল নিদারুণ বিহ্যল ও হত- 
চকিত। তাদের সংখ্যা বেশ সীমিত হলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সন্ত্রস্ত ভাৰ 
কাটিয়ে উঠল তারা । চল্িশ দরিনেরও বেশি সাহসের সাথে প্রতিরোধ ক'রে 
চলল মুরাদ বক্সের সেনাবাহিনীকে । তার বাহিনীর প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি ঘটাল, 
জখম ও হত্যা কল বহু সেনাকে । এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে অতিষ্ঠ হয়ে 
তাদের অসহায় পরিস্থিতির মাবর্তে ঠেলে দেয়ার জন্য শাহবাজ খুজে চললেন তখন 
তাদের গোলন্দাজদের শ্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনদের | মতলব, আক্রমণ কালে তাদের 
দাড় করিয়ে দেবেন আপন সেনাবাহিনীর হুমুখে, তোপের মুখে । আপোষ 
আলোচনার পথ উন্মুক্ত করার জন্য শহবের শাসনকর্তার এক ভাইকেও মধ্যত্বরূপে 
পাঠালেন দুর্গ মধ্যে। নিবিবাদে' তার হাতে দুর্গ অর্পণে প্ররোচিত করার জন 
দিলেন গ্রলোভনজনক এক প্রস্তাবও । কিন্তু দুর্গাধীপ ছিলেন সম্রাটের একজন 
বিশ্বস্ত অঙ্থগামী। জত্রাটের মৃত সম্পর্কে নিমংশয় হবার মতে। খবরও পাপনি 
তিনি। তাই উত্তর দিলেন, শাহ-জহান ছাড়! আর কাউকে তিনি মালিক বলে 
স্বীকার করেন না । এ ছুর্গ রক্ষা দারিত্ব তিনিই ন্তস্ত করেছেন তার ওপর । 
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কুতরাং তার হাতে অথবা তার নির্দেশিত লোকের হাতে ছাড়! অন্য কাউকে দুর্গ 
ঈপে দিতে তিনি অক্ষম । তিনি মুবাদ বক্সকে শাহজাদা রূপে, তার সম্রাট 
মনিবের পু ছিসাবে অবশ্যই সম্মান করেন। তবুও সম্রাটের লিখিত আদেশ 
ছাড়! এ দুর্গ তার হাতে তুলে দেয়! সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে । 

দুর্গাধীপের এই অনমনীয় মতিগতি দেখে খোজ! শাহবাগ খান চরম ভন 
দেখিয়ে কাবু করতে চাইলেন তুর সেনাদের । হুমকি দ্রিলেন, যদি আগামীকালের 
মধ্যে দুর্গ সমর্পন করা নাহয় তবে তিনি তর্গ মধো থাকা সেনাদের সত্রী-ছেলে- 
মেয়ে-আত্মীয়-ম্বজন সবাইকে হত্যা করতে দৃ়গ্রতিজ্ঞ। কিন্তু কাবু করা গেল ন৷ 
ভাঙ্দের এ ভয় দেখিয়েও। তবে, সংখাল্পতা ও দেয়ালে ভাঙন ঘটার ফলে 
প্রতিরোধ ক'রে চলায় অক্ষম ইয়ে এবং দ্বিতীর “মাইন+টির £বন্ছোরণ ভয়ে শেষ 
অব্দি সম্মানজনক শতে দুর্গ সমর্পণে রাজা হতে একরকম বাধ্য হলেন ছুগাধীপ । 
দখল নিয়ে সেটিকে বিশ্বস্তভাবে প্মাগলে রইলেন শাহবাজ খান। ্জুত থাকা 
ধনসম্পদ কব্জা1 ক'রে পাঠিয়ে দিলেন মুরাদ বক্সের কাছে আহমদাবাদ । তিনি 
তখন জনসাধারণের ওপর পীড়ন চালিয়ে সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত সেখানে ।* 

স্থরাট অধিকারের খবর পেয়ে শাহজাদ! গভালেন এক সিংহাসন সাথে সাথে । 
দিনক্ষণ দেখে করলেন আপন অহিষেঞ মনুষ্ঠান। ঘোষণা করলেন নিজেকে 
শুধু গুজরাট অধিপতি রূপেই নয়, পিতা শাহ-জহানের সমগ্র সাত্রাজ্যের অধিপতি 
রূপে । কবলেন এ সাথে আপন নামে মৃদ্রও চালু । পাঠালেন প্রতিটি শহরে 
আপন নিযুক্ত শাসন কর্তাদের । কিন্তু দুর্বল ভিতের ওপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হবার দরুন ঘটল অল্পকালের মধ্যেই তার পঙন। তাছাড়া ভাইদের মধ্যে সবার 
ছোট হবার দরুন ছিলনা তার নিংহাসণের ওপর বিধিসম্মত দাবীও কোন। 
ফলে, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাতে হুল তাকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে । 

বাদশাজাদ] দারা শিকে! উদ্ছিগ্ন হলেন জুবাট পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু তা 
সঙ্তব হল না! তাঁর পক্ষে। একদিকে তিনি তখন রুগ্র পিতার দেখাশোনায় 
বাস্ত। অন্াদিকে লক্ষা রাখতে হচ্ছে ছিতীয্ন ভাই হ্থলতান শুজার গতিবিধির 
ওপর। তিনি মুরাদ বক্স অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতাশালী । ফলে মুখাদ 
.*. এই ছুর্গের অধীপ ছিলেন তখন সঈদ তঈব। মুরাদ বন্ধের কাছে 
আহ্মদাবাদে দুর্গের চাবি পৌঁছয় ১৬৫৭"র ২৬শে ডিসেম্বর । আক্রমণ শুরু হয় 
১৬৫৭শর নভেম্বরে । এ যুদ্ধ বিবরণের জন্য যছুনাথ সরকারের [885919 ০0৫ 
51818519, প্রথম খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন । 


১৮০ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


অপেক্ষা অনেক বেশি বিপদের পাকে ফেলে দিয়েছিলেন দারাকে। সমগ্র বাঙলা 
আপন মুঠোয় এনে তিনি ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছেন বিহার রাজ্যে । বড় 
ছেলে স্ুলেইমান শিকোকে এক শক্তিশালী সৈনাদল সহ অতি দ্রুত শুজার বিরুদ্ধে 
পাঠানে! ছাডা আর কিছুই ক'রে ওঠা সম্ভব হল না দারা শিকোর পক্ষে। এই 
তরুণ রাজকুমার সফল হলেন তাব কাকাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে বালা হটিয়ে 
দিত্ে। তারপর ৰাঙলা-বিহার সীমান্তে শক্তিশালী সেনাদল মোতায়েম রেখে 
ফিরে এলেন পিত! দারা শিকোর কাছে। 

( এই প্রতিরোধ অভিযানে ুলেইমানের সঙ্গে ছিলেন রাজ! জয়মিংহ। 
যুদ্ধ হয় ১৬৫৮ র ফেব্রুয়ারীতে বনারসের কাছে বহাদূরপুরে। ) 

এই পরিস্থিতির মধো এদিকে মুরাদ বন্সও গুজরাটে রাজ হয়ে বসেছেন, 
ঘোষণা করেছেন নিজেকে সম্রাট রূপে । সমগ্র সামাজা দখল করার জন্য, 
ভাইদের নিরূ্ল ক'বে আগ্রা বা জহানাবাদে নিজেকে অধিষ্ভিত করার জন্য তিনিও 
সমান অধীর। 

ভাইদের মধ্যে উরঙজেব 1ছলেন সব থেকে উচ্চাকাধ্ধী, সবার চেয়ে চতুখ। 
তিনি রইলেন এ সময়ে ঘাপটি মেরে ৰসে। মতলব, নিজেদের মধো 
লভাই ক'বে ভাইদের উৎসাহ উদ্দীপনা, ক্ষমত1 যতট] সম্ভব নিঃশেষ হোঁক 
আগে। তারপর মারা যাবে ঝোপ বুঝে কোপ । মনের কথা মনে পুষে বাইরে 
এমন তাৰ দেখিয়ে চললেন যেন সাআাজোর প্রতি কোন লিপ্কা নেই তার। 
প্রচার করলেন, ধন-সম্পদ ঘর-সংসার ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবেন তিনি দবেশ 
বা! পির্জন সাধকের জীবন। তুখোড়ভাবে আপন উদ্দেশ্ত চরিতার্থ করার জণ্য 
তিনি তার ছোট ভ'ই মুরাদ বঝ্সকে জানালেন, তার রাঁজাতোগ আকা! 
রয়েছে দেখে ক বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি তাকে সাহাব্য করতে আগ্রহী । 
কেননা, তিনি মনে করেন, শৌর্ধ বীর্ধের দিক থেকে একমাত্র সে-ই সিংহাসনে 
বসার উপযুক্ত বাক্তি। তাই, প্রতিবদ্ধক দারা শিকোকে নিমূ্ল ক'রে মিংহাসনে 
বসার পথ পরিচ্ছন্ন ক'রে দেয়ার জন্থ তিনি তাকে সৈন্ঠ সাহাধা ও আধিক 
সাহায্য দুই-ই দিতে উৎস্থক। মুরাদ বক্সের বিচার-বিবেচনা শক্তি তীক্ষ ছিল 
নাআদপে। তাছাড়া ভবিষ্তৎ ক্ষমতা প্রতিপত্তির সোনালী মোহেও হয়ে পড়ে” 
ছিলেন তিনি আচ্ছন্ন । তাই তিনি অতি সহজেই বিশ্বাস ক'রে বসলেন 
গুরঙজেবকে । রাজী হয়ে গেলেন তার লঙ্গে যোগ দিয়ে একত্রে আগ্রা দখলের 
জন্য এগিয্ে' যেতে । (মালবের উজ্জখ্নীর কাছে মিলিত হয়েছিল বাছিনী 
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লহ ছজনে। মুরাদ আহ্মদীবাদ থেকে এবং গুরঙজেব বুর্বহানপুর থেকে উপস্থিত 
হন সেখানে |) তাদের গতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলেন দারা শিকে'। 
€ উজ্জরয়নীর ১১৪ মাইল দৃক্ষিপস্দক্ষিণ-পশ্চিষে, ধরমত-এ» ১'ই এপ্রিল 
১৬৫৮-তে ) রণক্ষেত্রে পরস্পরের মুখোমৃখি হল ছৃ"বাহছিনী। দাবার পক্ষে 
শুভকর হল না এ যুদ্ধ, বিজয় গৌরব লাভ করলেন এবার ছু-ভাই। (রাজপুত 
ও মৃদলমানদের মধ্যে রেষাবেধির ফলে ছ্িধ! বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দারার 
বাহিনী । 'তাছাভ1 রণক্ষেত্র নিবাচনে অসতর্কতা এবং মারওয়াবের খাজা 
বশোবস্ত সিংহের ক্রুটপুর্ণ রণকৌশলও এ ৰিপর্ধয়ের জন্া দায়ী । ) 

আপন আমীরদের ওপর অত)ধিক বিশ্বাণ স্থাপনা করেছিলেন দার! শিকো। 
ফলে, তার প্ররুত শুভাকাজ্্ী প্রধান সেশানায়ক, তথা০গুধান ওয়লীবের 
পবামশ উপেক্ষা করলেন তিনি । ভাইদেখ বিশ্রাম নেখার অবকাশ না দিয়ে 
তড়িঘড়ি আক্রমণ কলে সহজে জিতে যাবেন ভেবে করে বসলেন দেবনূমটি 
প্রথম আঘাত হান! চষেছিল বেশ তীব্র ভাবেই। ধণভূমি হয়ে উঠেছিল তার 
ফলে ব্ীতিযতো রক্তাক্ত । বিক্রম ও উদ্দীপনায় ঝলসে উঠে সিংহের মতো! 
ছুরস্ত ভাবে যুঝে চলেন মুরাদ বক্স । দেহে পাঁচটি তীরের আঘাত পেলেন তিনি, 
তার হাতির দেহও হয়ে উঠল তাবে ন্টীরে শরবন। *এ সনে যুদ্ধের ফলাফল 
ঢলে চলল দার! শিকোর অস্কুলেই । জঙ় প্রার "তার হাতের মুঠোয় । * পরিস্থিতি 
দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন ওরঙজেব । কিন্তু যেই দেখলেন, দাবার 
স্বাইনীতে থাঁকা বিশ্বাসঘাতকর! তাকে সাহাযোর জন্য এগিয়ে এসেছে অমনি 
ফিরে এলেন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে। দারার বাহিনী মধ থাকা সেরা রণনায়ক ও 
তাদের সেনাপতি প্রাণ ছারাবার পর হীনভাবে তার! ত্যাগ করলেন তার 
“পক্ষ, মদত দিলেন শরঙজেবকে । মনোবলে বলীয়ান হয়ে শুরু করল সে এবার 
পারা শিকোর সঙ্গে লড়াই। দারা শিকে। যখুন দেখলেন, তিনি বিশ্ব।দঘাতকতার 
শিকার হয়েছেন, অল্লসংখাক অনুগতের ওপর ভরসা ক'রে যুদ্ধে জেতা সম্ভৰ 
নয়, সাথে লাথে পিছু হুটলেন তিনি, ফিরে এলেন আগ্রায় পিতার কাছে। 
পিতা, শাহ-জহান তখন ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে। তিনি তাকে উপদেশ 
'দিলেন আগ্রায় সঞ্িত থাকা সমগ্র সম্পদ নিয়ে দিল্লীর দুর্গে ঠাই নিতে । 
অতি বিশ্বস্ত অঙ্থগামীদের সঙ্গে নিয়ে অবিলঘ্বে তাই কণলেন তিনি। ফলে 
এ যুদ্ধে পূর্ণ বিজয়ী হলেন গুরঙজেব ও মুরাদ বন্সা। শেষের জন যুদ্ধ সমাঞচ 
হবার আগেই ক্ষত-জনিত রক্তপাতে দুর্বল হয়ে পড়ে বাধা হয়েছিলেন চিকিৎসার 


১৮২ ট্যাভাবনিয়ারের দেখ। ভারত 


জন্য আপন ছাউনিতে ফিরে যেতে। শুধু যে বিপুল অর্থ দিয়ে এই সব বিশ্বাস- 
ঘাতকদের আপন দলে টেনে আনতে সফল হয়েছিলেন ওরঙজেব তা নয়। 
আসলে, ভারতীয় চরিঝ্রই হুল সর্বদা অস্থিরমতি ও কৃতজ্ঞত! বোধশৃন্তয। 
তাছাড়া! এইসৰ প্রধানরা সাধারণত পারস্য ছেড়ে এ দেশে এসে ঠাই নেয়া। 
নেই যেমন এদের ৰংশ-কৌলিন্য, তেমনি অভাব এদের চিত্ববৃত্তিরও। যার কাছ 
থেকে বেশি মেলে কণার দ্বিকেই ঢলে পড়ে এব | 

এই প্রসঙ্গে শায়েস্তা খান সম্পর্কে বলিকিছু। তিনি হলেন (জহাঙ্গীরের 
যছিষী খ্যাতনামা নুরজহানের ভাই) আপফ আলীর ছেলে। পূর্বে তিনি 
আপন ভগ্নীপতি শাহ-জহানের পক্ষ নেয়ার জন্য করেছিলেন শাহুজাদ। বুলাকীর 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত্ঞা। সে-কাছিনী শোনাব অন্য সময়ে। শাহ-জহানের এই 
চার পুবের সকলেই কিন্তু তার আপন বোন (মমতাজ মহলের)-এর ছেলে। 
জআর্থাং প্রক্্যেফেরই তিনি আপন মাম'। কিন্তু দারা শিকে। ও মুরাদ বকের 
অধিকাংশ বিশিষ্ট কমটীরীধের মতে" ইনিও মনিবের পক্ষ ত্যাগ কবে যোগ দিলেন 
শুরঙজেবের দলে । 

মুরাদ বক্স এবার ক্রমশঃ উপল করতে শুরু করলেন যে ওুরুঙজেবকে বিশ্বাস 
কগবে কি ভুল ক'রে বসেছেন কিনি। কিন্তু শ৫ঙজেব ততক্ষণে ভাগ্যকে আপন 
অনকুলে পেয়ে মহুর্ত সময় নষ্ট না কবে জেগে পড়েছেন আপন পরিকল্পনা! রূপায়ণে । 
নিজের গ্রতি ভাইয়ের আহ্ুথগত্া সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠার মতো! সঙ্গত কারণ 
ইতিমধ্যে দেখ! দিয়েছিল বলে রঙজেবের কাছে দাবী ক'রে বসলেন মুরাদ বক্স এই 
যুদ্ধে দখল করা সম্পদের অর্ধেক ভাগ । তার মন তখন তাই নিয়ে গুজরাট দরে 
পড়ার দিকে । কিন্তু, উত্তরে শুরঙউজেব তাকে নির্ভর আশ্বাস সচ বলে পাঠালেন 
যে তার একমাত্র আকাত্া হল সিংহামনে অধিষিত হতে তাকে সাহায্য করা 
এৰং এই আকাঙ্খা সফল করার পন্থা নির্ধারণের জন্য তিনি চান একৰার তার সঙ্গে 
পরামর্শে বসতে ৷ দেহের ক্ষত মোটামুটি নিরাময় হতে মুরাদ বন্ঝ এলেন তাই 

ঞ্জ “আমীররা অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত 
ভাগ্যান্বেবী। দরবারে সবসময়ে তকে তকে থাকতেন তারা একে অন্যকে 
কাবু করার দিকে । সাধারণত ছিলেন এরা নিচ বংশ জাত, কতক তো 
আদতে দাস। এবং এদের অধিকাংশেরই ছিল ন! কোন শিক্ষার্দীক্ষা। মৃঘল- 
সম্রাট আপন ( প্রয়োজন ও ) খেয়াল খুদী অনুযায়ী এদের চুড়ায় তুলতেন কিংৰা' 
ঠেলে দিতেন বিস্বতির অতলে ।'--বাপিয়ার, পৃঃ ২১২ 
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খরঙজেবৰের সঙ্গে দেখা করার জন্ত তার ছাউনিতে । উরঙজেৰ প্রসন্গভাবে 
অত্যর্থন! জানালেন তাকে, প্রশংসা করলেন তার শৌর্ধ-বীধের । বললেন; তার 
মতো ব্যক্তিই পৃথিৰীর এই শ্রেষ্ঠ সাআাজ্যের সিংহাসনে বসার*উপযুক্ত। 

যুৰক শাহজাদা ভুলে গেলেন ও৫উজেবের এই মিষ্টি কথায়। কিন্ত যিনি 
গুজরাট রাজ্যের সের! অঞ্চলগুণি তার দখলে এনে দিষেছিলেন সেই খোজা 
শাহবাজ খান কিন্ত ভুলনেন না। ওরজেবের উদ্দেশ যে মোটেই সাধু নয়, 
তিনি যে তাকে ফাদে ফেলার মতলব এ'টেছেন, চেষ্টা করলেন একথা মুরাদ বককে 
ৰোঝাতে তিনি । যখন খোজার পরামর্শ মেনে নিষে সেই মতো! পথ চলার দিকে 
তিনি ঝুঁকলেন, তখন দেখি হযে গেছে রীতিমতো । তাকে উপভে ফেলার 
বাবস্থা ইতিমধো জন্পু্ণ ঝরে ফেঞ্ধেছেন ঈরঙজেব,। মৃকঝ্সদ বক্সকে এক ভোজ- 
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি । মুণ্্দ বক্স য্ই ছা এভিয়ে “বন্তে চাইলেন 
ততই সনির্বন্ধ পীভাপীভি কঃরে ৯ললেন ঈর$জেব। 

শেষ পর্যস্ত আর প্রত্যাখ্যান করতে ন' পেরে, শ্শিণি যে তাকে সন্দেহের চোখে 
দেখছেন তা গোঁপন রাখার জগ্তই, সে ভোঞ্জ-মমুষ্ঠানে যোগ দিতে বাজী হয়ে 
গেলেন যুবক শাহজাদা । তবে, এ দিনটিই যে তাঁর জীবনের শেষ দিন হতে 
পারে,কর। হতে পাবে তার ওপর মারাত্মক কোন বিষ প্রয়োগের উদ্ভম, সে ভয় 
পুরোপুরি ছিল তার মনে । তবে সেআশঙ্ক| মিথ্যাই করেছিলেন «তিনি । সে 
ভাৰে তার জীবন নেয়ার কোন »প্সব-ই ছিল না ্বউজেবের | তিনি "তাকে 
পরলোকে না পাঠিয়ে চেয়েছিলেন জীবন্ত ্াপন মুঠে'র মধ্যে মানক্ে । তাই 
করলেন তিনি। সিংহাসনে অধিষি্ হতে সাহাধ্য করার পামে রাখলেন শেষ 
পর্যস্ত তাকে গোয়ালিয়র চর্গের সরক্ষিত বন্দীশালায় আবদ্ধ ক'রে। দিলেন 
এভাবে তাকে নিশ্চিন্তে ক্ষত নিরাময় হবার অবকাশ। নিয়ে চললেন তারপর 


আপন পরিকল্পন! নুসম্পুর্ণ করার পদক্ষেপ।, 


তিন ||. সঞ্রাট শাহ-জহানের বন্দী-দশ! £ বৃদ্ধ পিতার 
প্রতি পুত্র গুরগুজেবের ব্যবহার 


হুমাস্ুনের পৌন্র ও আকববেব পুত্র ভারতত-অধিপতি জহাঙ্গীর ক'রে গেছেন 
প্রায় ২৩ বছর কাল রাজত্ব । এবং অতি শাভ্তিময় পরিবেশের মধ্যেই । শুধু 
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আপন গ্রঞজাদের কাছেই নয়, অর্জন করেছিলেন তিনি পড়শী বাজ্যগুলিতেও 
জনপ্রিয়তা । কিন্তু তার ছুই ছেলের আশাআকাহ্খা চরিতার্থের পক্ষে তাঁর এই 
আয়ু হয়ে পডল বিপ্লাট গ্রতিবন্ধক। তাদের যথেষ্ট বয়সূ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে । 
ৰড় ছেলে খসরু তখন গড়ে তুলল এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী লাহোরে। 
উদ্দেশ্ত, পিতা জহাঙ্গীরকে অত্তকিতে কাবু কবে জোর ক'বে ছিনিয়ে নেবেন 
রাজ-সিংহাঁসন | ছেলের এই ধৃষ্টাঙ্ার কথা জানতে পেরে গেলেন সআাট । সিদ্ধান্ত 
নিভেন তাকে উচিত্ত শিক্ষা দেয়ার । তার পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য এগিয়ে 
গেলেন এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে। করলেন তাঁর অগ্চগাষ্ী বন্ধ ঝড় বড় 
আমীর সহ তাকে বন্দী । কিন্তু জহাঙ্গীর ছিলেন মহাছঙৰ প্রফৃতির । গভীর 
ভালবাদতেন আপর ছেজেকে। মে যে"অপরাধ 'করেছে তার যোগা শান্তি 
স্বতাদণ্ড হছে, ছেডেকে হাতের মুঠোয় পেয়েও মন উঠলো না তাকে এরপ শাস্তি 
দিতে । আদেশ দিলেন তাই তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ ক'রে দেয়ার জন্য । ছু'চোখের 
ওপর গরম লোহার শলাঁক' চালিয়ে ক'রে দেয়া হল তাকে অন্ধ। তারশবর রেখে 
দিলেন তাকে আপনার কাছেই। উদ্দেশ, ভবিষ্কতে তার বড় ছেলে হ্ুলতান 
বুলাকী (দাণয়র বক) বাণ্চে বসন্তে পাবে সিংহাসনে । শাহজাদ| খুসকর আরো! 
কয়েকটি ছেলে হয়েছিল ঈতিমধো, তবে সকলেই তখন নাবালক । পরে 
শাহ-জহান 'লাম নিয়ে ধিনি সিংহালনে বসেন জহাঙ্গীরের সেই দ্বিতীয় পুত্র 
€ গ্রফতপক্ষে তৃতীয় ) খুবম কিন্তু শ্ুনজরে দেখলেন না তা। তার মনোভাৰ, 
ভাইপো অপেক্ষা তার দাৰীই অগ্রগণা, নির্বাচন কর। উচিত তাকেই পরবর্তী 
উত্তরাধিকারী বূপে। তাই, সে যাতে কোনদিন দিংহাসনে বসার হুযোগ না 
পায় মন দিলেন তাঁরই পথ ঠতরির দিকে । পিতার মৃতু পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষ। 
না ক'রে উদ্মুখ হলেন তার আগেই দিংহাপন অধিকার ক'রে নিতে । তবে 
আপন মনোভাব গোপন রাখার জন্ত নিলেন তিনি ভেকের আশ্রয় । এমন 
অভিনয় ক'রে চললেন, যেন তিনি পিতার অনুগত, তার মনোভাবেরই সমর্থক । এই 
লোক দেখানো আছুগতোর মাধামেই তুলনামূলক ওভাবে হজে আপন উদ্দেনট 
হাসিল ক'রে নিলেন শাহ-জহান। জয় করলেন পিতার মন। আদায় করলেন 
অন্ধ বড় ভাইকে নিজের সাথে দাক্ষিণাতো রাখার অন্্মতি। তিনি জহাঙ্গীরকে 
বোঝালেন, খুলরু পর্বদ1 তার কাছে কাছে থাকলে ঘখনই তার জন্ধ ক'রে দেয়া 
দুসচোখের দিকে দৃষ্টি পড়ৰে স্যর করবে তা৷ তারই মনে অস্বস্তি, অশান্তি, বেদনা। 
'তাঁছাড়া। দৃষ্টি শক্তি না থাকার ফলে তবিস্ততে ক্রমশ:ই হয়ে উঠবে মে তার বোবা, 
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ঝঞ্চাটের কারণ । বরং সম্রাটের পরিবর্তে তার কাছে দাক্ষিণাক্যে থাকলে সে 
কাটিয়ে দিতে পাঁরৰে তার শেষ জীবন অনেক বেশি সখ শাস্তি আরামে । তার 
প্রত অভিসদ্ধি যে, কি তা! ধরতে নাঁপেরে সম্রাট সহন্ববেই সায় দিলেন তার 
গ্রস্তাবে। এভাবে বেচারা! অন্ধ শাহজাদাকে নিজের হাতের মুঠোয় আনার পর 
আর রইল না অতি গোপন ও স্তগতুর পন্থায় তাকে ইহছলোক থেকে সবিয়ে দেয়ার 
কোন অন্থবিধা। আপন৪অপরাধ লোকের কাছে ঢাক! দেয়ার জন্য৪ অভাব হুল 
না অকাট্য কৈফিয়তের। তবে লোক চকে ফাকি দেয়া সম্ভব হলেও সম্ভব 
হয়নি কিন্তু ঈশ্বরের চোখকে ফাকি দেয়া। আর তিনিও যে নিষ্কৃতি দননি তাকে 
তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে তাও আমর! দেখত্তে পাৰ একটু পবে। (দাওয়র 
ৰ্স-কে ম্বযোগ দেয়া হয়েছিল পাগলে পালিয়ে যেতে । ফেখানে পাবস্তের শাহের 
বৃত্তিভোগী্রপে জীবন কাটান তিনি ।) 

অন্ধ বাদশাজাদার মুতার পর শাহ-জহান বা পৃথিবী-পন্দি লিশেষণ্রে ভূষিত 
হলেন শলতান খুরম । এ ৰিশ্ষেণকে শাস্তবে পরিণত করার জণ্ত গডলেন এক 
সেনাৰাহিনী। যে উদ্দেশ) সাধনের জন্য বড ভাই প্রথম সকিয় হয়েছিলেন তা 
এৰার নিজের জন্য 2সম্পন্ন করার দিকে মন দিলেন নিশি । অর্থাৎ, তৎপর হয়ে 
উঠলেন, কি ক'রে পিতাকে সিংচাপন চুক কঃবে «নিজে বুসবেন সেখানে তারই 
চেষ্টায় । পুত্রের মৃত্যু ও তার বিরদ্ধে এই বিদ্রোহে অতি ক্ষুব জহবঙ্গীর তাঁর এই 
দণ্ডযোগয ছুঃসাইসিক অপরাধের সমূচিত শান্তি দেয়ার জন্য পাঠালেন তার বিরুদ্ধে 
এক বিরাট সেনাৰাহিণঠ। তাঁদের প্রতিরোধ করার পক্ষে তার শক্ত ধে অতি 
তুচ্ছ ত1 উপলব্ধি করতে পেরে বিদ্রোহী খুরম পালিয়ে গেলেন দাক্ষিণাত্য ছেড়ে । 
ছুদ্ধমের সহায়ক সঙ্গী সাথীদের নিযে আশ্রয়হীনের মতে এখান থেকে সেখানে 
ভেসে বেড়ালেন কিছুকাল। উপস্থিত হলেন শেষমেশ বাঁওলায়। সম্রাটের সঙ্গে 
যুদ্ধের জন্য গড়লেন মেখানে এক সেনাঝহিনী। গঙ্গা পাব হয়ে আগুয়ান হলেন 
বিহার রাঁজোর দিকে । সম্রাট নিজেই এবার এগিয়ে গেলেন তার মুখোমুখি 
হৰার জন্ত। এবং আগেকার তুলনার় আরে! রশি সেনা আরো! অধিক শক্তিশালী 
ৰাহিনী নিয়ে। কিন্তু দুই পুত্রের ক্রিয়াকলাপ মর্মাহত ও বার্ধক্যপীডিত জহাঙ্গীর 
মাহা গেলেন পথে। মিলে গেল আপন লক্ষ্য চরিতার্থ করার অবাধ গুযোগ 
শাহ-জগানের | তবে মৃত্যুর আগে এই মহৎ সম্রাট অবকাশ পেয়েছিলেন আপন 
পৌঁত্র বুলাকীর ( দাওয়র বক্স) ভার তার দেনাবাছিনীর অধ্যক্ষ তথা প্রধান মন্ত্র 
'আসফ খানের ওপর (শায়েস্তা খানের পিতা! ) অর্পণ ক'রে যাবার। তিনিই 
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পরিচালন! করতেন সমগ্র সাআাজা। তার সব আমীরদেরও তিনি নির্দেশ দিয়ে 
ধান, তার মৃত্যুর পর বুলাকীকেই যেন তার বিধি সম্মত উত্তরাধিকারী ও সম্রাট 
রূপে মেনে নেন সকলে। ঘোষণা ক'রে যান সেই সাথে হুলতান খুরমকে বিদ্রোহী 
এবং তার উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত বলে। ( বিৰ্রণ ক্রটিপূর্ণ 
এখানে । ভহাঙ্গীর মারা যান কাশ্মীর থেকে লাহোর ফেরার পথে পাহাড় 
গোভায় থাক! চেঙ্গিস হটলী-তে । এ ঘটনাকাল ২৮শে অক্টোবর, ১৬২৭।) 

এছাডাও াসফ খানকে দিয়ে জহাক্লীর শপথ করিয়ে নেন যে ভবিষ্যতে ষে 
পরিস্থিতিই দেখা দিক না কেন, বুলাকীকে যেন হত্যা করা না হয় কখনো। 
আপন উরু স্পর্শ ক'রে এজন্য সম্্'টের হ্থমুখে শপথ নিলেন আসফ খান। ফলে 
বুলাকীর জীবন রঙ্লার জন্ত আসফ খান ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকলেও, ৰাধ্য 
রইলেন না তাৰে সিংহাসনে বসানোর দায়ে । সেখানে শাহ জহানকেই গ্রতিঠিত 
করার দ্বিকে কুপকলেন তিনি । তারই বড় মেয়ে (মমতাজ মহল )-এর সাথে 
বিয়ে হয়েছিল শাহ-জহানের ।* নেই মেয়েই যে শাহ-জহানের চার ছেলে ও ছুই 
মেয়ের জননী, পূর্ব পরিচ্ছে্দেই বণেছি মে কথা । 

স্মাট জহ'ঙ্গীরের মৃতা সংবাদ দরুধারে ঘোষিণ্য হতেই নেমে এল গভীর 
শোকের ছায়া । শ্ীনে নিদারুণ মর্মাহত ছলেন সকলে । আমীররা অবিলম্বে 
লক্রিয় হয়ে টঠলেন তার অস্তিম ইচ্ছা ভমুরূপ জ্বলতান বুলাকীকে সম্রাট পদে 
বরণ ক'রে নেষার জন্ত। ন্বলতান বুলাকী তখনও নাবালক । তার দুই নিকট- 
তাই সম্রাটের অনুমতি শিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ ক'রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারই 
গ্রচারে। এছুই তরুণ শাহজাদা! ছিলেন কোমল প্রকৃতির । তারা নজর 
করলেন, শায়েস্তা খানের পিতা ও শাহ-্জছানের শ্বশুর আস্ফ খান ভাৰী সম্রাটের 
প্রতি বিরূপ অভিসন্ধিপরায়ণ। তার! সাথে সাথে সাবধান ক'রে দিলেন তাকে । 
ভাবী সম্রাট তখনও তরুণ, অভার অভিজ্ঞতা-সম্দ্ধ বিচক্ষণতার। তাই 
অপরিণামদর্শার মতো! সোজান্ুজি আসফ খাঁনকেই শুনিয়ে বসলেন সে-কথা । 
লরাসরি তার কাছ থেকে জানতে চাইলেন, কাকা সুলতান খুরমকে তিনি 
সিংহাসনে বসাবার মতলবে আছেন তাদের এই নিশ্চিত ধারণা সত্য কিন? 
আসফ খান সধত্বে এড়িয়ে গেলেন সত্যকে । করলেন উলটে তাদেরই মিথ্যা 
ভাষণ ও দুবভিসদ্ধির দায়ে দোধী। তারপর বললেন £ তিনি তার শাছানশাহছের 
প্রতি আজীবন বিশ্ব্ধ থাকবেন, তাকে পিংহাসনে অধিচিত রাখার জন্ত কাপণা 
করবেন না শেষ বক্তৰিঙ্কু চালতেও। স্মুলতান বুলাকী ভাবলেন, তাকে লক্ষ্য 
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করেই বুঝি একথাগুলি উচ্চারণ করেছেন আঁসফ খান। তিনি কিন্তু আদতে তাঁর 
জামাতা শাহ-জহানকে সিংহাসনে বসবার সিদ্ধান্ত থেকে, সেই ভাবেই বাক্ত 
করেছেন তার মনোভাব। তার এ কথাগুলির আদল লক্ষ কিন্তু শাহ-ভহানই। 
ম্যায়ের চেয়ে সম্পর্কের নৈকট্যকেই প্রাধান্ত দিলেন আসফ খান। তার চাতুরী 
কাস হয়ে যাওয়ায় যে দণ্ড-পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন তাকে তিনি সামাল 
দিলেন এই চতুর পন্থাফু। ওই দুই শাহজাদাকে কবজায় এনে প্রাণ নিলেন 
তাদদের। সেনাবাহিনী ও বাজা-প্রশামন দুয়ের ওপর সর্বেসর্বা থাকার হ্যোগ 
নিয়ে অধিকাংশ সামরিক কর্মচারী ও দরখাবের আমীরদের শাহ-জহানের অনুকূলে 
আপন দলে টানল্নে তিনি । "তারপর আপন উদ্দেশ্য যানে আগে ফাস না হয়ে 
যায়, তকণ ভাৰী সম্রাটের মনে যাণ্ছে অধিক-তর সন্দেহের স্যরি না হয সেজন্য 
বটালেন তিনি শাহ-জছানের মিথা মুতার খবর । প্রচার করলেন, পিতার সমাধি 
পাঁশে সমাহত হবার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে গেছেন ন্মিনি, ভাই নিয়ে 
আপ! হবে তার মবদেহ আগ্রা । (এখাঞপ্েও টাযাভারনিয়ারের বিবরণ 
ক্রটিপূর্ণ। জহাঙ্গীরের মরদেহ আগ্রায় সমাধস্থ কর হয়নি, হয়েছে লাহোরের 
শাহদরে । ) 

অতি চতুরতার সঙ্গে রূপায়ি'ত করা হল সমগ্র, কুট পৃরিকল্পনাটি। আসফ, 
খান নিজে বয়ে নিয়ে গেলেন এই মিথা| মুত়্া খবর তরুণ ভাবী আটের কছে। 
জানালেন, মরদেহ যখন আগ্রার এক কি দু"ক্ষোশের মধ্যে পৌঁছলে, শিষ্টাচার রীতি 
অনুযায়ী জ"াহপনার উচিত হবে তখন এগিয়ে গিয়ে তার গতি সম্মান দেখানে। 
তিনি এই বংশেরই সন্তান বলে, জাহপনার পিতার ভাই ৰলে এ সম্মান তার 
প্রাপা। এদিকে ছল্পবেশে আগ্রার দিকে রওনা হলেন শাহ-্জহান। আগ্রার 
নিকটবততাঁ সৈম্ত ছাউনির কাছাকাছি এসে ঠাই নিলেন একটি শবাধারে । সেটি 
এমনভাবে তৈরি করানে! হয়েছিল যাতে শ্বাসপ্রশ্বান নেয়া চলে তার মধো শুয়ে 
থেকে। বয়ে আন! হুল শবাধারটিকে একটি তাবুর ভেতর। আসফ আলীর 
লঙ্গে এই বড়যন্ত্রে জডিত থাকা সৰ প্রধান কর্মচারী ও আমীররা উপস্থিত 
হলেন সেখানে মরদেহের গ্রতি শ্রদ্ধ! নিবেদনের ছল করে । তরুণ ভাবী সম্রাটও 
সেই সমাবেশে উপস্থিত হবার জন্য রওন! হলেন আগ্র। থেকে । আসফ খান 
দেখলেন, পেয়ে গেছেন তিনি তার পরিকল্পনা কার্ধকরী করার ম্ববর্ণ পরিবেশ । 
উন্মুক্ত করলেন তিনি তখন শবাধারটি । ভেতর থেকে বেরিয়ে লমগ্র সেনাবাহিনীর 
লামনে এসে দাড়ালেন শাহ্‌-্জহান। জয়ধ্বনি তুলে তাঁকে সম্রাট রূপে শ্রদ্ধ' ও 
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অভিবাদন জানালেন সেনা*নায়কের দল, উপস্থিত অন্যান্ত কর্মচারীর! । জন" 
সমক্ষে আচষ্ঠানিক তাবে ঘোষণা করা হুল সম্রাটরূপে তার নাম । তুলে দেয়! হল 
তার হাতে সাম্াজোর ভার। দেখতে দেখতে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তার 
নাম নতুন সম্রাট হিসাবে চারিদিকে । পথে জানতে পেলেন সে-খবর তরুণ 
ভাবী-সম্রাট খুলাকীও। দেখলেন, তাকে ত্যাগ ক+রে সকলেই প্রায় 'ভিড়েছে 
আসফ খানের দলে । ফলে এমন দিশেহার! হয়ে পড়শ্লন তিনি যে পালানে। 
ছাঁড়। আর কোন পদক্ষেপ নেয়ার কথাই চিন্তায় এল না তার। শাহ-জহানও 
তার বিকুছ্ছে কোন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পিছু তাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে 
মনে করলেন না আর । দিঞেন তাঁকে দীর্ঘকাল অবারিত ভাবে ভারতে ফকীরের 
প্রায় ভেসে বেড়'নোর যোগ । শেষে এ ধরনের জীবন অসহু বোধ হবার দরুন 
চলে গেলেন তিনি পাবস্তে, নিলেন শাহ সফ্বীর কাছে আশ্রয়। তিনি অতি 
উদ্াত্র চিত্ত গ্রহন করলেন তাকে, দিলেন একজন বভ বাঁজার যোগ্য বৃত্তি। 
এখনে। তা ভোগ ক'রে চলেছেন তিনি । পারস্য পধটন কালে তার সঙ্গে দেখ! 
ও আলাপ করাএ শস্বযোগ হয়েছিল আঁমার। করেছিলাম তার দাথে পান, 
ভোজন এ। 

এই পন্থায় বললেণ দি“হামনে শাঁহ-জহান। আপন স্থিতি হুদ করে 
তোলার জন্গ' নিএ"ল ক'রে চললেন 'ভারপর বিরোধী গোঠীগুলিকে । ভয়, পাছে 
তাথা স্বর তোলে, ৰিপ্রোহ জাগায় বিধিলম্ম'ত উত্তরাধিকারীর পক্ষ ণিয়ে। 
যারাই তাঁর ভাইপোর প্রতি সহাহভূতি দেখাল, যাঁদেরই চাল-চলন সন্দেহজনক 
মনে হল, ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলেন তার্দের ইহলোক থেকে । তার রাজত্বের 
প্রাথমিক পৰ এর ফলে শুধু নিষ্ুরতাঁয় ভরা, জন-মানসে তার স্্বতি এন্ত যথেষ্ট 
কালিমা মাখ!। তার রাজত্বের অন্তিম ভাগও অনুরূপভাবে বোনাশ্জর্জর। ত্তাস়* 
সঙ্গত উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ঠিক যেরূপ অন্তায় ভাবে রাজা আত্মসাৎ 
করেছেন তিনি, জীবদ্দশ! কালে ঠিক সেবপ অন্তায় ভাবেই আপন পুত্র রঙজেব 
বঞ্চিত করেছেন তাঁকে সেই রাজা থেকে, রেখেছেন তাকে বন্দী ক'রে আগ্রা 
দুর্গে । ঘটন! কিভাবে এতদুর গড়ালো সংক্ষেপে শোনাই তো। 

( আগ্র। দুর্গ থেকে ৮ মাইল পৃবে) লামোগড়ের প্রান্তরে (১৬৫৮"র ২৯শে 
মে) গুরঙজেৰ ও মুরাদের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যে যুদ্ধ হল তাতে ছেরে 
'গেলেন দাবা শিকো। চবম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তার সাধরিক প্রধানবা বর্জন 
করলেন তার পক্ষ। হেবে গিয়ে, সেই গোলফেলে পরিস্থিতির মধো যতটা ধা 
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রাজকীয় ধন-সম্পদ সাথে নেয় সম্ভব হল তা নিয়ে চলে গেলেন তিনি লাছোর 
বিজয়ী ছুই পুত্রের দুঃসাহসিক স্পর্ধাকে সংবণ্ত কবার প্রত্যাশ! নিয়ে থেকে গেলে, 
শাহ-্জহান আগ্র! দুর্গেই । কিন্তু তাদের একমাত্র চিন্তা তখন, কি ক'রে পিতার 
কাছ থেকে দিংহামন ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা আমীন হবেন সেখানে । অন্ভব্ত 
পিছ পা ছিলেন না তারা এজন্ত পিতাকে হ'ত] করতেও। পুত্রদের স্পর্ধার সীম' 
দেখার জন্য, তাদের হাতে বন্দী হবার সম্ভাবনা এডাঁবাঁর জন্য দুর্গের ফটক রুদ্ধ 
ক'রে তিনি বাস ক'বে চললেন সেখানে। ওুরঙজেব এবার বন্দী করলেন 
মুরার্দ বক্পকে। দিয়েছি সে ঘটনার বিবরণ আগের অধায়েই। এলেন 
তারপর তিনি আগ্রায়। ছুর্গটি দখল ক'রে নেয়ার পথ প্রশস্ত করার জন্য তিনি 
এমন ভাণ করলেন যে শাহস্জহান মারা গেছেন, বলেই৬ভার বিশ্বাস । ভ্ুগটি 
রয়েছে তার মতে বর্তমানে কোন আমীরের দখলে । এউরঙজেৰ যতই গ্রচার 
চালালেন শাহ-জভান মারা গেছেন, শাহ-জহান "৮" বেশি কগরে জঃনাতে চাইলেন, 
সে-কথ! সত্য নয়, তিনি বেচে আছেন এখনে" ।* শেষ পর্ধস্ত উপলব্ধি করলেন 
সঞট, শুরউজেবকে ঠেকানো এ-ভাবে সম্ভব ৭য় ভার পক্ষে। কেননা, সৰ 
ক্ষমতা এখন তার কজজাতেই, ভাগাযও সবরকম ভাবে সাম দ্বিয়ে চলেছে এখন 
তাকেই। এছাড়া আগ্রা দুর্গের মধ্যে থাকা কুয়োগুলি, শুকিয়ে যাবার দরুন 
দেখা দিয়েছে জলাভাব। দুর্গের একটি ছোট ছ্বাঝপথ দিষে নদী থেকে জল 
আনার ব্যবস্থা না করলে আর নয় এখন। অথচ ওই অংশ্টিই হল দুর্গের সব 
থেকে দুর্বলতম স্বান। আর, শুরঙজেব ইতিমধোই সঙ্গাগ প্রহরা বসিয়ে দিয়েছে 
সেখানে । তখন 1তনি যে জীবিত আছেন সে-সম্পর্কে ইরঙ্ডজেবকে নিঃসনিদ্ঠীন 
করার জন্ত, যাতে সে আর এ-সম্পর্কে কোন ছলনার আশ্রয় না নিতে পারে তার 
পথরোধের জন্য, পাঠালেন তার কাছে আপন গৃহস্থালীর প্রধান পরিচালক 
ফাজিল খানক। (ফাজিল খান, অলা-উল-্মুক্ধ, তুনী ছিলেন খুরাসানের তূন 
অঞ্চলের অধিবাসী । তিনি ছিলেন একজন কবি ও সঙ্জন। সিংহাসনে 
আসীন হবার পর ওরজজেৰ প্রথম তাকেই বরণ করেন ওয়জীর পদে। কিন্ত 
মা ১৬ দিন সে-পদে থাকার হুযোগ হয় তার। ১৬৬৩-র জুন মাসে বিদায় 
নেন তিনি এ পৃথিবী থেকে । ) 

ফাজিল খানকে নির্দেশ দেয়! হল সে ষেন ওরঙ্গজেৰকে জানায়, তাঁর পিতা, 
সম্তাট তাকে আদেশ করেছেন দাক্ষিপাতো তার আপন প্রদেশে ফিরে যাবার জঙ্তয । 
সে ধেন আর কোন যুকম গগগোল হৃতি না ক'রে, পালন করে এ আদেশ । 
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সম্রাটের প্রতি এভাৰে আশ্কগত্য দেখিয়ে সে যেন রচনা করে এমপর্বস্ত ঘা কিছু 
ঘটে গেছে তা মার্জনা করার মতো! পরিবেশ । গুরঙজেব এ সত্বেও অটল রইলেন 
ভার সিদ্ধান্তে । ফাজিল খানকে উত্তর দিলেন £ তার সম্রাট পিতা ষে মার! গেছেন 
এ বিষয়ে তিনি নিঃসদ্ধিহান। এ জন্তই [সংহাসনের দাবীদার হয়ে নেমেছেন 
লড়াইয়ে। ভাইদের মতো তাবও মমান দাবী বয়েছে সিংহাসনের ওপর, অন্ততঃ 
তার চেয়ে অন্য কারো এটুকুও ৰেশি দাবী আছে বলে মনে করেন না তিনি। 
সম্রাটের প্রতি "তার অসীম শ্র্থ1।। তিনি যদি সত্যিই জীবিত থাকতেন তৰে 
তাৰ মনে অসন্তোষ সতী করার মতে! কোন পদক্ষেপ নেয়ার লেশযাত্র স্পৃহাও 
দেখা দিত ন' "্শার মনে । আর, সআাট যদি সতি)ই মারা গিয়ে ন! থাকেন, তৰে 
স্বচক্ষে তাকে দেখতে চাই আমি । সেক্ষেত্রে তার পাদ চুম্বন ক'রে ফিরে যাৰ 
আপন প্রদেশে । বিন! প্রতিবাদে ষেনে নেৰ তার আদেশ। 

দুর্গের ভেতর ফিরে গিয়ে ফাজিল খান জানালেন তার বক্তব্য সআাটকে। 
শুনে তিনি উত্তর দিলেন £ তার সাথে দেখ। করতে আমি বাজী। বলুন গিয়ে 
দেখা করার জন্য মে দুর্গের ভেদর এলে খবাশত জানান হৰে তাকে । কিন্তু, 
ওর$.জব শাহ-জগানের চেয়েও বেশি ধারালো ও চতুর। ফাঁজিল খানকে তিনি 
জানালেন : ছুর্গের ভে তরকার পৈন্দের সরিয়ে যতক্ষণ না! তার সৈন্যরা তার 
ভার নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সপ্তব নয় তার পক্ষে মেখানে যাবার ঝুঁকি নেয় । 
লঙ্গত কারণেই শাহজাদার মনে এই আশংকা দেখা দিয়েছিল যে হুর্গটিকে আপন 
দখলে নেয়ার আগে সেখানে প্রবেশ করলে তার পরিণতি তারু দিক থেকে খাবাপ 
হতে পারে, করা হতে পাবে সেই হ্থযোগে তাকে বন্দী । তার সিদ্ধান্ত জানার পর, 
ৰাঞ্চিত অন্ত কোন পাক্ষেপ নিতে অক্ষম হয়ে শেষ পর্যন্ত সম্রাট মেনে নিলেন 
ছেলের দাবীই। তখন শাহ-জছানের সেনারা বেরিয়ে গেল ছৃর্গ থেকে। 
ওউরজেবের বড় ছেলে স্থলতান মহম্মদের পেতৃত্বে তার সেনারা দখল নিল হৃর্গের। 
ছেলের প্রতি আাদেশ দিলেন ও€েপজব সম্রাট পিতাকে এই যোগে বন্দী করার 
জন্ত। দেখ] করার জন্য শুভ মুহুর্তের অপেক্ষায় পিছিয়ে চললেন তিনি দিনের পর 
দন ছুর্গ মধ্যে নিজে প্রবেশ করার তারিখ । তার জ্যোতিষীরা যখন এজন্ত কোন 
শুভ দিন-ক্ষণের সন্ধান পেলেন না৷ তখন আগ্রা থেকে চলে গিয়ে ঠাই নিলেন 
ছুশতিন কোশ দুরে শহরতলির একটি বাড়িতে । জনসাধারণের মধো ৰেশ অসন্তোষ 
থেলে গেল এর ফলে। তারা! উদগ্রীৰ হয়ে প্রতীক্ষা ক'রে ঢলছিলেন সেই 
শুভক্ষণের যখন পিতার কাছে উপন্থিত হবে পুত্র, দুর হবে নব ৰিবাদ-বিসম্বাদ। 
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আনলে, উরঙজেবের এতটুকুণ্ড আগ্রহ ছিল না এ ধরনের দেখা-দাক্ষাতের 
জন্চ। উল্টে, নিয়ে বসলেন তিনি অন্থ এক বিসদৃশ সিদ্ধাস্ত। শুরু করলেন 
পিতার ব্যক্তিগত খরচ-খরচাষ নিয়ন্ত্রণ । দখল কবে নিলেন,,দার' শিকো তড়ি 
ঘড়ি পালিয়ে ধাবার বেল! সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারা যত যা অবশিষ্ট রাজকীয় 
ধন-সম্পদ । বোন বেগম সাঁছিৰ গভীর ভালবাসতেন তার সম্রাট পিতাকে । 
তাই সে যাতে পিতার কাছেই থাকতে পারে, তাকে সঙ্গ দিতে পারে, বাখলেন 
এজন্য তাকেও দুর্গে আৰদ্ধ ক'রে । পিতার ওদার্ধের হযোগ নিযে তিনি যত 
য। ধন-সম্পর্দের অধিকারিণী হয়েছিলেন, নিল্ন তাও তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে । 

আপন ছেলের কাছ থেকে এধরনের ব্যবহার লাভের আভাস গ্রে পালিয়ে 
বাবার এক অলফল প্রয়াস করলেন শাহ'জহান | বযেশ্সরু রক্ষীর! তাকে ৰাধা 
দেয়ার জন্য এগিয়ে এল, হত্যাও করলেন তাদের 'জনাকয়েককে। এ সংবাদ 
পেয়ে তাকে আবো নিবিড়ভাবে বন্দী ক'রে বাখার নির্দেশ দিলেনু ওরডুজেকু। 
অতি আশ্চর্ষের বিষয়, এই বিরাট মআাটের একজন স্বেবকও এগিয়ে এল না তাকে 
মদত দেয়ার জন্য এ পরিস্থিতিতে । শাহ-জহান বেচে থাক! সত্বেও তার সৰ 
প্রজারা যেন ভুলে গেল তার কথা, মুছে ফেলল তাকে তাদের স্মৃতির কুঠুরী 
থেকে । সকলেরই চোখ ফেরানো যেন নতুণ সর্ষের দিকে | সআাট রূপে চেনে 
না, জানে না যেন তারা শডঙেজেৰ ছাড। আর কাউকেই । যদি কচিং কেউ তার 
দুর্ভাগ্য দেখে ব্যথ। অনুভব করেছে? ৩য় নির্বাক ক'রে রেখেছে তাদের । হীনতঙ্ব 
উপায়ে বাধ্য কঞ। হয়েছে ভাদের, যে সম্রাট পিতার মতে। পাঁলন করেছে তাদের, 
করেছে কোমল ব্যবহার য! সম্রাটদের চরিত্রে বিংল, পুরোপুরি বর্জন করতে 
তাকে । কোন আমীর তার কর্তব্য পালনে বাথ হলে। যদিও সম্রাট যথেষ্ট রূঢ় 
হয়েছেন তাব ওপর, কিন্তু জনসাধারণের স্রখ-স্থবিধার জন্য ক'রে দিয়েছিলেন 
তিনি সব রকম সুব্যবস্থা । তার! যথেষ্ট ভালবামত তাকে । অথচ এই সন্কটের 
বেল! তার কোন পরিচয় কিন্ত দেয়নি তারা । ফলে গতর বিষাদের মধ্যেই বন্দী- 
শালায় তার শেষ দিনগুলি "তিবাছিত ক'রে গেছেন এই মহান সম্রাট সেখানেই 
শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেছেন ১৯৬৬ অকের শেষ নাগাদ (এফ্ুতপক্ষে ২২শে 
জানুয়ারী, ১৬৬৯ )। ওই সময়ে ভারতে আমি আমার শেষবারের পরধটনে 
ব্স্ত। জহানাবাদ শহরটি নির্মাণ শুরু করেছিলেন তিনিই । এখনও শেষ হয়নি 
'ত1। মৃত্যুর আগে একৰারটির জন্তু তিনি দেখতে চেয়েছিলেন শহএটিকে । কিন্ত 
এজন, যে তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে তার সেই পুত্র গরঙজেখের অনুমতি 
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প্রয়োজন। সেখানে তাঁকে যেতে দিতে এতটুফুও অনিচ্ছ৷ ছিল না তার। 
এমনকি যতদিন তিনি চান ততদিন জহানাবাদে তাকে থাকতে দিতেও ছিল 
ন। তার কোন আপত্তি । তবে, আগ্রার মতোই থাকছে হৰে তাকে সেখানকার 
দুর্গে বন্দী অবস্থায় । আর, বর্দি তিনি নৌকায় ক'রে সেখানে যেতে রাজী 
থাকেন, ফিরতে রাঁজী হন জহানাবাদের প্রাসাদে যমুনার বুকে পড়ে থাকা 
চিত্রিত ও অলংকৃত ছোট নৌকাগুলির একটিতে--তবেই। স্থলপথে হাতিতে 
চেপে তাকে ভ্রমণের স্থযোগ দিতে একেবারেই রাজী ছিলেন না গরঙজেব। তার 
আশংক1 ছিল, পাছে তার পিতাকে দেখে জনসাধারণ ৰিপ্রোহ জাগায় তার পক্ষ 
নিয়ে। আগর তিনি নিজেই যদি তাতে নেতৃত্ব দিয়ে ৰসেন, তবে এদেশের লোক 
যেরূপ মতি পরিবর্তনশীল, তাতে হয়তে। পেয়ে যাৰেন তিনি সিংহাসন পুনকুগ্ছারের 
সুযোগ । পুত্রের কঠোর মনোভাৰ দেখে, সে ষে এতাৰে তাকে নিঃশেষ করার 
জন্য উদগ্রীব ত1 উপলব্ধি করতে পেরে, তাগ করলেন জহানাৰা্ দেখার আকাঙ্খা! 
শাহ-জহান। পুত্রের এপ ক্ুর মনোভাৰে তিনি এত মর্মাহত হলেন যে তা-ই 
তাকে দ্রুত এগিয়ে দিল মৃত্ার দিকে । 

পিতার মৃত্যু খবর পৌছন মাত্র আগ্রায় উপস্থিত হলেন গরওজেৰ। দখল: 
ক'রে নিলেন প্রয়াত সম্রাটের ষে বত্বসস্তার তার জীবদ্দশ| কালে তিনি কেড়ে, 
নেননি সেগুলি। কিছু মুলাবান রড ছিল বেগম সাছিৰেরও ৷ ছুর্গে বন্দী 
কর! কালে সেগুলি তার কাছ থেকে নিয়ে নেননি তিনি। শ্রধু তার সিন্দুক ভরা 
গ্রচুর সোনা রূপ! দখল করেই তুষ্ট হয়েছিলেন তখন । এবার তার বত্বসম্ভার 
দেখে এরগুজেবের মনে স্ণঢ় হল তার সম্পর্কে পোষণ করে আমা! সন্দেহ। তাঁর 
এই বোন, ৰেগম সাহিৰের সাথে শাহ-জহানের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এরূপ এক 
ধারণা চালু ছিল আগে থেকেই। এ সত্বেও তিনি তার বোনের সাথে সম্মান 
ও সমাদব পূর্ণ ব্যবহার ক'রে এমন এক পন্থায় সেগুলি হস্তগত করলেন যাকে, 
মোটেই অন্যায় বা অধুক্তিকর বল! চলে না বাহিকভাবে। তৰে, তাকে আর 
আগ্রা রাখলেন ন1 তিনি, স্থানাস্তরিত করলেন জছানাৰাদে। যখন দরবারের 
লোকজনদের সাথে তিনি আগ্র। ছেড়ে সেখানে যান তখন যে হাতিটির পিে 
তিনি বসে ছিলেন সেগিকে দেখার শ্থযোগ হয়েছিল আমার। বাল! থেকে ফেরার 
পথে আমি তখন আগ্রায়। এর অক্পকাল মধ্যেই খবর ছড়াল, মার! গেছেন বেগম 
লাহছিব। আর পৃথিবী শঙ্কু সকলেরই ধারণা *বিষপ্রয়োগ ক'রেই এত ভ্রুত সরানো 
হয়েছে তাকে । ৰেগম সাছিব ৰা জহান*আব! বেগম মায়! যান আরো দীর্ঘকাল, 
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পরে ১৬৮১-র ১৬ই সেপ্টেম্বর । হ্তরাঁং বিষপ্রয়োগ করে জ্াকে হত্যার এই 
খবর নিতান্তই গুজব। ) 


দারা শিকোর সিন্ধু ও গুজরাট অঞ্চলে পলায়ন £ 
চার || উরগজেবের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ £ 
বন্দী দশা ও মৃত্যু 


শাহ-জহ1নের হতভাগা সন্তানদের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ*বিগ্রহ তাদের কোন্‌ 
পরিণামের দিকে ঠেলে দিল, দার! শিকোর ভাগো কি ঘটল ত। শোন] .এবার। 

পিতার উপদেশ মতো! আগ্রা! ছুর্গ থেকে তড়িঘড়ি ধৃত য! পারলেন সোনা 
রূপ। কুড়িয়ে নিয়ে দাবা 'শিকো। অশ্যয় নিজ্কেন "গিয়ে শেষ অবধি লাহোরে। 
ভাবলেন, নতুন ক'রে আবার এক সেনাবাহিনী গড়ে, ভাই পরডুঁজেবকে কাবু 
কবে, অল্প কালের মধ্যেই শক্ত ক'বে নেবেন আবার তিনি আপন পায়ের নিচেকার 
মাটি। এই চপম ছুর্ভাগ্যের সময়েও তার অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ও অঙ্ঠগামীরা অনুসবণ 
করে চললেন তাকে ছায়ার মতো । তাঁর বড ছেলে স্থলেইমান শিকো রাজা 
রূপের* সঙ্গে ব্রতী হলেন তার রাজ্য থেকে সেন। সংগ্রছে। তসন্দের ভ্রুত 
বাহিনীতে যোগদানে আক্কষইই করার জন্য সঙ্গে তখন তার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা? 
এই বিপুল অর্থ রাঁজ| রূপের লোভকে ক'রে তুলল অসামাল। করলেন তিশি 
বিশ্বাসঘাতকত!, হীন চক্রান্তের মাধামে সে-অথ আত্মলাৎ। পাছে সে আরো 
ক্ষতি ক'রে কিংব। তাকেই বন্দী ক'রে ৰসে এই ত্রাসে শ্ুলেইমান শিকে। ভ্রুত 
আশ্রয় নিজেন গিয়ে শ্রীনগর রাজ্ো রাজা! নক্তি-্রানীর** কাছে। তিনি করুলেন 
আরও হীন বিশ্বাসঘাতকতা । তুলে দিলেন কিছু দিন পরেই তাঁকে ওরঙজেবের 
হাতে। 

* রাজ! ব্ূপ সিংহ ছিলেন কাশ্মীরের জন্মুপাধত্য এলাকার জমিদার । দার! 
শিকে। যখন লাহোরে সামরিক প্ররস্ততির দিকে মন দেন দে-সময়ে তিনি যোগ 
দেন তার পক্ষে। পরে ওরঙজেব প্রলোভন দেখিয়ে দ্ারার পক্ষ ত্যাগ করতে 
প্রয়োচিত করেন তাকে । (8079005 ০180159821৮, 76 [1], £ 104 দেখুন) 

*৬ শ্রীনগরের রাজ! ছিলেন এসময়ে পুর্থী শাহ । বিদ্রোহী প্রজাদের নাক 
কাটার অভ্যাসের জন্ত তার পরী বিখ্যাত হয়ে ওঠেন নক্তিশ্রানী বা নাক-কাটি 
রানী নামে । এর শ্রীনগর গাড়োয়াল জেলার দেবলগড় পরগণায়। ' 
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দারা শিকো যখন দেখলেন, রাজা রূপ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, 
অন্যান্ত সঙ্গীদাথীরাঁও সবাই তাকে ত্যাগ ক'রে যোগ দিয়েছে রঙজেবের দলে, 
তখন লাহোর ত্যাগ ক'রে যাজ্া করলেন সিন্দ বাজোর দিকে । লাহোরশ্চ্র্গ 
ত্যাগের পূরে সঙ্গে থাক! সমস্ত সোনা-রূপা! ও রত্রপস্ভার শক্তিশালী রক্ষী বাহিনীর 
গ্রহরাধীনে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ করলেন নদীপথে বুকুবে। বুকুর সিঙ্কুনদের 
মাঝে থাকা একটি দ্বীপ। করে নিলেন তিনি সেখানকার ছূর্গটিকে দখল । 
সেখানে ধন-সম্পদ ও ছুর্গ রক্ষার দায়িতে রাখলেন ছয় হাজার সৈন্য সহ তার 
এক খোজা (বসন্ত মেওয়াঁতী )কে। রেখে গেলেন দুর্গ অবরুদ্ধ হলে প্রতিরোধ 
ক'রে চলায় মতো! খাগ্ধ ও সমর সম্ভার। এরপর গেলেন তিনি সিন্দে। রেখে 
গেলেন সেখানে অনেকগুলি ভারি কামান। উপস্থিত হলেন কছনগন ( কচ্ছ )- 
এর রাজার কাছে। তিনি তাঁকে অনেক বড বভ প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের 
কাজ করলে" না কিছুই। গেলেন তখন সেখান থেকে গুজরাটে । সেখানে 
বিপুল ভাৰে অভ্যর্থনা জাণাল তাকে স্থানীয় অধিবাসীরা! । স্বীকৃতি দিল তাকেই 
প্রকৃত সমাট ও শাহ-্জহানের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী ব'লে। সেখান থেকে সৰ 
শহরে, এবং বিশেষ ক'রে ছুরাটে ফরমান জারী করলেন তিনি। নিয়োগ করলেন 
সুরাটের জন্য একজন শাসনকর্তাও। ন্থবাট দুর্গটির রক্ষক ছিলেন এসময়ে মুরাদ 
ৰক্স নিযুক্ত 'দনৈক রাজ!। তিনি কিন্তু ত্বীকার ক'রে নিলেন না দাবা শিকোর 
আধিপতা। দৃঢভাবে জানালেন, মুবাদ বক্সের লিখিত নির্দেশ ছাড়া তিনি কারো 
হাতে সমর্পন করৰেন না এহুর্গ। একেবারে অটল হয়ে রইলেন তিনি আপন 
সিদ্ধান্তে । তাই দেখে, বাতে শহরের শাসনকর্তীকে কোন ৰিপদ্দে ফেলতে ন! 
পারেন তার ব্যবস্থা! নিয়ে, নিকপন্্ৰে তাকে থাকার হুযোগ দেয়৷ হল ছূর্গের 
ভেতবে। 

ইতিমধো আহমদাবাদে দ্বারা শিকে! খবর পেলেন যশোবন্ত নিংহ ওরওজেবের 
আছগত্য বর্জন করেছেন, উৎন্থক তিনি তার পক্ষে যোগ দিতে । ইনি ছিলেন 
ভারতবর্ষের অতি শক্তিশালী রাজাদের একজন। দার। শিকোকে তিনি আমন্ত্রণও 
জানালেন তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিক্ে আগার জন্য । দারা শিকোর সৈল্চ 
ক্ষমত! বিরাট কিছু নয় এসময়ে । যখন তিনি আহ্মদাৰাদ আসেন, সঙ্গী লেনার 
সংখ্যা তিরিশ হাজারেরও কম। বাজার আমন্ত্রণে আস্থাবান হয়ে তাই করলেন 
দারা শিকো। উপস্থিত হলেন নির্দেশিত মিলন স্থল অজমীরে। ভেবেছিলেন 
নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে দেখ! পাবেন বাজার । কিন্তু বাজ! অর সিংহের প্রচেষ্টায় 


ট্যাভারনিয়াবের দেখ! ভারত ১৯৫ 


ইতিমধ্যে মতের পরিবর্তন ঘটালেন বশোবৰন্ত দিংহ। রাজা জয় সিংহ বশোবস্ত 
সিংহের চেয়েও বিক্রম ও প্রতিপত্তি-শালী রাজা । তার পরামর্শে আবার ফিরে 
গেলেন বশোবস্ত শরঙজেবের শিবিরে । মন দিলেন তারই স্কর্থ-সিক্ির দিকে । 
প্রতিশ্রত তারিখে তিনি এলেন না! তাই আর অজমীরে। পরে, যদিও ৰা 
এলেন সে শুধু হতভাগা দার! শিকোকে প্রবঞ্চন। করার জন্ত। পরস্পরের 
মুখোমুখি হল দুভাইয়ের ম্লেনাবাহিনী। শুরু হুলযুদ্ধ। চলল তাতিন দিন 
ধরে। কিন্তু যুদ্ধের মাঝে যশোবন্ত সিংহ করলেন দারা শিকোর সাথে পরিকল্পিত 
ভাবে বিশ্বাঘাতকত।। তার পক্ষ ত্যাগ ক'রে ভিড়লেন গিয়ে ওরঙজেবের 
দিকে । দার! শিকোর সেনারা হয়ে পড়ল ৷ দেখে ভগ্নোৎসাহত্তুরু করল 
যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে । ( এবুদ্ধ হয়েছিল অজমীঙ্গ্রর দক্ষিণে দেওরাই 
গিরিপথে। ১৬৫৭-এর এপ্রিল মাসে ।) উভগন বাছিনীরই প্রচুর রক্ত ঝরে 
এনযুদ্ধে। গুরঙজেবের শ্বশুর শাহ নওয়াজ খানের মৃতদেহ পড়েছিল শেষপর্যন্ত 
যুদ্ধ-প্রাস্তরেই । মারা পড়ে দু'পক্ষের কম করেও আঁট-ন হাজার ক'রে সেনা। 
জখমীদদের সংখ্য। এর চেয়েও বেশি | দারা শিকোর নেই তখন আর কোন সহায়- 
স্ল। ভাগাযও তার ষব উগ্তমে সব আশায় ছাই ঢেলে চলেছে ক্রমাগত । 
শেষে যদি নিজেও বন্দী হন শক্রর হাতে এইভ্রাস্চে ককুণপরিস্থিতি ও বান” 
ৰাহনের চর অসুবিধার মধ্যে আপন পতবীদ্ের, সন্তানদের কতকন্ভক ও অতি 
বিশ্বস্ত অন্থুগামীর্দের নিয়ে গেলেন তিনি পালিয়ে । যখন আহমদাবার্দের কাছাকাছি 
তখন ওই পথ ধরে মহাপ্রতাপী মুঘলদের দরবার দর্শনের জন্য আগ্রায় চলেছেন 
অ'পিয়ে বানিয়ার। ইনি একজন ফরাসী চিকিৎসক। যেমন আপন প্রতিভারু 
'ন্ত, তেষনি তার আকর্ষণীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের জন্ত লাভ করেছেন অধুনা তিনি 
'ভুৰন জোড়া খ্যাতি । দার! শিকোর এক পত্বীর একটি পা তখন এঞ্িপিস্লোস 
€ বাতবিসর্প রোগ )-এ আক্রান্ত । হাতের,কাছেই একজন পাবদর্শা ইও.পীয় 
চিকিৎসক আছেন খবর পেয়ে দারা শিকো! ডেকে পাঠালেন তাকে | ম'পিয়ে 
বাদিয়ার এলেন তার শিবিরে। মহিলাটির রোগ পরীক্ষা! ক'রে দিলেন তাকে 
ওযুধ । এত ভাল হয়ে গেলেন তিনি। বিড়দ্বিত বাদশাজাদা অতি খুশী হলেন 
তার ওপর। জোএ পীড়াপীড়ি করলেন চাকুরী নিয়ে তার কাছে থাকার জন্ু । 
অ'সিযে বানিয়ারও হয়ত রাজী হয়ে যেতেন তার প্রস্তাবে । কিন্তু দেই রাতেই 
খবর এল, আহমদাবাদের প্রশালনভার ধার ওপর দারা শ্িকো বেখে ধান তিনি 
তার সেনাগলের আবাপন-অধ্যক্ষকে অনুমতি দেননি শহবে' প্রবেশের । 


১১৬ ট্যাভারনিয়াবের দেখা ভারত 


ঘোষণা করেছেন ওুরঙজেবের প্রতি আহুগত্য । ফলে, বাধ্য হলেন দারা শিকো 
সেই রাতের জাঁধারেই ভ্রুত ছাউনি তুলে নিয়ে অদৃশ্ঠ হয়ে যেতে । নয়তো কে 
জানে আবার কোন্‌ নতুন বিপদ এসে আছড়ে পড়ে মাথায়, মুখোমুখি হতে হয় 
ন] জানি আবার নতুন কোন বিশ্বাসঘাতকতার । এগিয়ে চললেন দিন্দের দিকে । 

পারন্তে চলে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হলেন দারা শিকে। সিন্দে। 
সেখানে তাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা জানানো জন্য প্রতীক্ষা! ক'রে চলেছেন 
ঘিতীয় শাহ আব্বাস। দিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেন! ও নর্থ দিয়ে তাকে জাহায্োর। 
পাছে নতুন ধরনের কোন বিপত্তি ঘটে এই আঁশঙ্কায় চাইলেন না বাদশাজাদ! 
অনিশ্চিত সাগর পথ ধরে সেখানে যাবার ঝুঁকি নিতে । ভাবলেন, স্বলপথ ধরে 
যাওয়াই €বে তার, ও তার পরিবারৰর্গের পক্ষে অধিক নিরাপদ । কিন্তু তবুও 
ঠকতে হুল তাঁকে। কন্দহার-গামী সড়কপথ ধরে পাঠানদের বাসভূমি পার 
ইবার কালে তার সাথে অতি জঘন্যতম ভাবে বিশ্বামঘাতকতা করল সেখানকার 
এক গোষ্ঠীপ্রধান জুঁই খান, (মালিক জীবন আই-যুব, যার প্রফুত নাম জিয়নদ। 
বোলান গিবিপিথেএ নিকটবর্তী দাঁধণ অঞ্চলের আফগান। এই বিশ্বাসঘাতক তাও 
পুরস্কার হ্ববণপতেয়। হয় তাকে বখন্য়ার খান উপাধি )। তিনি ছিলেন তাঁর 
সম্রাট পিতারহ এক কর্মচারী । অপরাধের দরুন তিনি দিয়েছিলেন একে হাতির 
পায়ের নিঠে দশিত হয়ে মৃত্যু সাজ। | তখন, এই দারা শিকোন হস্তক্ষেপের 
ফলেং রক্ষা! পেয়েছিল তার জীবন । এই বেদনাকর ঘটনার পূর্বে জুই খানের 
গৃহে পৌছবার আগেই এক পদাতিক সংবাদ বাছকের মুখে পেলেন নিলি 
আরেকটি মর্মান্তিক বার্তা । যে পত্বীকে তিনি সব থেকে বেশি ভালবাসতেন, 
'যিনি তার এই ছুর্ভাগ্যকর জীবল*্মধ্যায়ে সর্বদা তার সাথী ছিলেন, তারই স্তর 
খবর (এর নাম নাদদিরা বেগম । দাদর যাবার পথে ভায়েবিয়ায় মৃত্যু হয় তার)। 
পথে গল! ভেজাবার মতে! এক ফোটা জল না পেয়ে গরমে ও তৃষ্ণয় ছটফট 
করে মারা গেছেন তিনি। এ খবর শুনে নিদারুণ আঘাতে সৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন 
তিনি। সঙ্গী-সাথীদের প্রচেষ্টায় যখন চৈতন্য কিরে পেলেন, শোকের উচ্াসে 
ফেললেন আপন দেহের পোশাক ছি'ড়ে ফালি ফালি ক'রে। এটা পুৰ জগতের 
এক অতি প্রাচীন গ্রথ!। পুত অবসলোমের মৃত্যুশ্খবর পেয়ে ডেভিড এভাে 
ছি'ড়ে টুকরে৷ টুকরো করেছিলেন আপন পোশাক । 

ভাগা-বিড়স্বিত ৰাদশাজাদা এতকাল অটল ভাবে মুখোমুখি হয়েছেন গ্রতিটি 
ছুর্ডাগযকর গরিস্থিতির। এই প্রথম দেখ! গেল শোকে উছ্ছেল হয়ে ভেঙে পড়তে 
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তাকে | সঙ্গী-সার্থীরা শত প্রবোধ দিয়েও পারল না তাকে শান্ত করতে। 
পরলেন তিনি শোকের পোঁশাক। মাথায় উষ্ধীষের পরিবর্তে জডালেন এক 
টুকরো মোটা কাপভ। এই পোশাকেই উপস্থিত হলেন তিনি বিশ্বাসঘা ক জুই 
খানের গৃহে । সেখানে ঘুমোবার জন্/ পেতে দেয়া ছল তাকে একটি খাটিয়া। 
ঘুম থেকে উঠেই মৃখোমূখি হলেন তিনি আরেক পরম দুর্ভাগোর্ষ। ছুই খান 
বন্দী করতে চোয়ছিলেন তাক দ্বিতীয় (প্ররুষ্পক্ষে তৃতীয়) ছেলে দিপিহর 
শিকোকে ও। কিন্ত বালক হয়েও সে সাহনের সঙ্গে বাধ! দিল নার এই 
অপপ্রয়ানকে | তীরের আঘাতে ঘায়েল করল তিন নিন জনকে । কিন্তু বেশিক্ষণ 
এভাবে প্রতিবোধ ক'রে চলা সম্তব হল ন' তাঁর মণ! এক বাঁলকেবাপিত্ষৈ একা 
একা যাতে বাইরে থেকে কেউ এসে বাধ! দিতে না পঠবে সেগ্জন্থা চক্রান্তকারীরা 
আগেই বন্ধ ক'রে দিয়েছিল বাঁডিটির সবকটি দবজা1। বালক শাহজাদাকে বন্দী 
করতে গিয়ে এর ফলে ষে গোশখ।লের হি হল তারই দক্ুন ঘুষ ভেওে*্গেল দার1* 
শিকোর। শিছয়োড! ক'রে হাণ্ত বাঁধ! অবস্থায় ছেলেটক নিয়ে এগিয়ে এল তারা 
তার দিকে। সেশ্দৃশ্ত দেখে মর্মাহত পিতার এতট্রকুণ দেবি হল না প্রন্তত 
পরিস্থিতি, চক্রান্তের হীন স্বরূপটি বুঝে নিতে । নিজেকে সংষ- রাখতে পারলেন 
ন!'তিনি আর বিশ্বাসঘাতক জুই খানের দিকে তাকিঞ্য় বলে উঠলেন £ “সেরে 
ফেল, সেরে ফেল, তোমার ষকরার তা চটপট সেবে ফেল হুততচ্ছাডা' অকৃতজ্ঞ 
শয়তান ' জানি, ভাগা এখন আমাদের প্রতি বিমুখ, গুরঙ"জবের এগ্গায় লালপার 
এখন আমর! শিকার | তবে, যনে রেখ, একদিন তোমার জাবন না বাচালে, 
এভাৰে মরতে হতনা আজ আমায়। একথাও ভুলে যেও নাঃ যেশ্রাজবংশের 
বুক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত দে-বংশের কোন সন্তানকে বাধেনি এর আগে আর 
কেউ এভাবে পিছমোভা কবে ।' তার এধরনের মন্তবা কিছুট1] বিচলিত ক'রে 
তৃলল ভুই খানকে । নির্দেশ দিলেন তিনি শিশু শাহজাদার বাধন খুলে দিতে । 
রাখলেন ছুজনকেই তখন শুধু সতর্ক প্রহরার ঘেরে। “দারা শিকো ও "গার 
অহ্থগামীদের বন্দী কর! হয়েছে, পাঠানে! হা তাড়াত্বাড়ি এই মর্মে রাজ! যশোবস্ত 
সিংহ ও আবদুল্লা খানের কাছে বার্তা । দারা শিকোর সঙ্গে থাক ধন-সম্পদ 
কবজ! করার জন্য তারা ছুটে এলেন ক্রত। কিন্তু তার আগেই ভূ'ঁই খান যথেষ্ট 
অবসর পেয়ে গেছেলেন তার য!-কিছু মহীমূল্যবান সম্পদ আত্মনাৎ কবে নেয়ার । 
তার পত়ীবর্গ ও সন্ভানদের সাথেও করলেন তিনি চরম বর্বরের মতো! আচরণ । 
রাজা ও আবহ! খান সেখানে পৌছে দাঁরা শিকো ও দিপিহর শিকোকে একটি 
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হাতিতে এবং প়ীবর্গ ও অন্ত সন্তানদের আবেকটি হা'তিতে চাপিয়ে নিয়ে এলেন 
জহানাৰাদ। (বাজ! যশোবস্ত মিংহ ও আবহুল্লা খানের কাছে নয়, জয়পুরের 
কচ্ছোয়। অধিপতি জয় সিংহ এবং বাছুর খানের কাছে অর্পণ কর! হয় দারা 
শিকোকে। ১৬৫১*এর ২৩ শে অগাষ্ট দিল্লী আনা হয় তাকে) শহর মধ্যে 
ঘোরানে! হয় ২৯শে। যছুনাথ সরকার ও বানিয়ার দেখুন । ) 

সেপ্টেম্বরে ন? তারিখে শহরে আন! হল দারা শিকোকে। যাকে একদিন 
সমাটের আসনে দেখবেন বলে ভেবেছিলেন সকলে, তাঁকে দেখার জন্ত ভেঙে পড়ল 
শহর শুদ্ধ লোৌক। তাঁকে যে সত্যিই বন্দী কর! হয়েছে এ বিষয়ে সর্ব-সাধারণকে 
সংশয়মু্ড” করার জনু* ভাইদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ ক'রে যেন 
তিনি নিভেকে মহিষ ম্বত করেছেন এমন এক ভাৰ দেখাবার জন্য গুরঙজেবের 
নির্দেশে ঘোরানো হল তাঁকে জহানাবাদের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে ও সমস্ত 
বাজার এলকাগুলিতে । বন্দী-আবাস বূপে নির্বাচন কর! হল আলীর দুর্গ ( মধ্য 
গরদেশের নীমার জেলার আনীরগড় হর্গ)। এসময়ে যারা ভিড জমিয়েছিল 
তাকে দেখার জন্য, তাদের মধো অনেকেই জানতেন, স্তায়সঙ্গত ভাবে সম্রাট হবার 
কথ! তারই । এমনকি তখনও মনে মনে চাইছিলেন তাকেই সম্রাটের আনে 
দেখতে । এ সত্বেও তাঁদের কারোরই সাহস হুল ন! তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে 
আসার । . পূর্বে এই বাদশাঁজাদার অধীনে কাজ করতেন ও গুচুর উপফৃত হয়েছেন 
এরূপ কতক এ্রশন্ত-মনা সৈনিব-ই শুধু যা উন্মুখ হলেন তার প্রতি তাদের 
আছুগত্যের পরিগুকাশ ঘটাতে । যাদের হাতে তিনি বন্দী তাদের কাছ থেকে 
মুক্ত করার মতে ক্ষমতা! না থাকায় তাঁর! তাদের ক্ষোভের আগুন মেটাৰার জঙ্ধা 
ঝাপিয়ে পড়ল বিশ্বাসঘাতক ভু'ই খানের ওপর ৷ সাময়িকভাবে ওই সময়ে তাকে 
তাদের হাত থেকে রক্ষ! করা হলেও অল্পকালের মধ্যেই গুণতে হল তাকে আপন 
কৃতকর্মের মান্ডল। এক অরণ্যের ভেতর দিয়ে ধখন তিনি আপন দেশে ফিরে: 
আসছিলেন তখন হত্যা কর! হল তাকে। 

তুখোড় রাজনীতিক এবং অসাধারণ ছলনা-দক্ষ হয়েও ওরগজেৰ চতু্ধিকে 
গ্রচার ক'রে বেড়ালেন দার! শিকোকে বন্দী কর! হোক এরকম কোন নির্দেশ তার 
পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি কখনে! । তিনি শুধু চেয়েছিলেন পিছু তাড়া ক'রে তার, 
ওপর চাপ সৃষ্টি করা হোক এ সা্রাজা-সীম। ছেড়ে বাইরে চলে ধাবার জন্ক। কিন্তু 
দ্বারা একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না তাতে । অসঙ্গত পদ্থায় তাকে বন্দী করার, 
রাজরভের প্রতি সমীহ ন! দেখিয়ে জজ্জাকর তাবে তার পুঝ্রে কিশোর শাহজাদা, 
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সিপিহর শিকোর দুহাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধার সমস্ত দায় জুঁই খানের । এজছা 
কোন রাজনির্দেশ ছিল মা তার প্রতি । তার এই জঘন্য কার্ধকলাপ নিঃসনোহে 
সম্রাটের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ। কঠোর দণ্ড পাৰার যোগা অপরাধ । জুই খান ও 
তার সহযোগীরা আংপিকভাবে সে শান্তিভোগ করেছে নিজেদের প্রাণ খুইয়ে। 
উরগুজেবের নির্দেশে গ্রচারিত এই কাহিনী নিঃসকেছে সাধারণের চোখে ধুলো 
দেয়ার এক ফিকির। সত্যিই যদি রাঁজরক্তের প্রতি তাঁর এত শ্রদ্ধা, বড় ভাইয়ের 
ওপর এত টান, তবে কখনোই তিনি হুকুম দিতে পারতেন না তাঁর শিরশ্ছেদ 
করার। অথচ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই করলেন তিনি দে-কাজ। আর তা পালনও 
কর! হল অবিলম্বে । 

নির্বাচিত বন্দী আবাসে দার! শিকোকে নিয়ে যাবার জন্য কঠোর প্রহরার মধ্যে 
ত্যাগ কর! হল জহানাবাদ | * পথে থামল সকলে এঁকটি মনোরম স্বানে। দার! 
ভাবলেন এৰার করা হবে তার জন্য বিশ্রামের, ঘুমোবার বাবস্থা । পরিবর্তে, গড়া 
হল সেখানেই তার শিরশ্ছেদ শিবির। তিনি আহার,সমাধার পর, মৃতার আদেশ 
শোনানোর জন্ত এলেন তার কাছে সইফ খান। এই সইফ খান ছিলেন ইতিপূর্বে 
দ্বারা শিকোরই কর্মচারী । তাকে দেখে উৎফুল্ল হুরে অভ্যর্থন! জানালেন দারা 
শিকো, বললেন £ তার অতি বিশ্বস্ত দেবকদের একজনকে দেখার গুযোগ পেয়ে 
তিনি আজ ভারী থুশী। সইফ খান উত্তর দিলেন £ একদিন "তিনি তার সেৰক 
ছিলেন একথ! সত্য হলেও বর্তমানে তিনি ওরঙজেবের গোলাম । তিনি তাকে 
আদেশ করেছেন তার (দাবার ) মৃণ্ড নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হবার জন্ত। মরতে 
হবে তাহলে আমাকে? জিজ্ঞাসা ফোটাল্ন দার] । *সম্রাটের আদেশ সেই 
রকমই? £ উত্তর ঝরালেন সইফ খান £ «আর, সে আদেশ তামিল করার জন্তই 
আমি এসেছি এখানে । সিপিহর শিকে| তখন ঘুমোচ্ছিলেন তাঁবুর মূল কক্ষটির 
লাগোয়া একটি কুঠূরিতে | এই কথাবার্তীয় ভেঙে গেল তার ঘুম । সাথে সাথে 
উদ্দাম হয়ে উঠলেন তিনি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয় অস্ত্রশস্ত্রের কতক ছিনিয়ে 
নিয়ে পিতাকে রক্ষা! করতে ছুটে আসার জন্ত। কিন্তু সইফ খানের সঙ্গীরা আটকে 
ধিল তাকে । দার! শিকোও আত্মরক্ষার জন্ত কিছুট। উদ্যম করলেন প্রথমে । কিন্ত 
'তা বৃথা বুঝে শান্ত হয়ে গেলেন পরে। একটু অৰকাশ তিক্ষা করলেন শুধু প্রার্থন। 
জানানোর জন্ত। মঞ্জুর করা হল তা। সরিয়ে নেম! হল দিপিহয শিকোকে 
সেখান থেকে । করা হতে থাকল তাকে ভোলাবার জন্য নান প্রয়ান। আর 
লেই ফাকে এক ক্রীতদাস দারার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল তার মুণ্ড, লইফ খাঁন 


২৪৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখা! ভারত 


ৰয়ে নিয়ে গেলেন ত। উরওজেবের কাছে।* ভাইয়ের শিরশ্ছেদের ফলে নিংহাসনে 
তাঁর স্থিতি সবদৃচ হল ভেবে নিশ্চিন্ত ছলেন তিনি । এই রক্তাক্ত বিয়োগ নাটিকার 
পর শোকাহত দিপিহুর শিকোকে নিয়ে যাওয়া! হল গোয়ালিয়র ছর্গে। রাখা হল 
কাকা মবরাদ বফ্সের সাথে একজ্রে সেখানে। দারার পত্ুশবর্গ ও কন্ঠার ঠাই 
পেলেন শুরগজেবের হাবেমে । 


রা ওরঙজেবের সিংহাসন দখল ও নিজেকে 
পাচ।| সমাট বপে ঘোষণা £ সুলতান শুজার 
পলায়ন 


'ঘল সিংহাসনে আপন আমন পুরোপুরি পাকা করার জন্য ও্ররঙজেবের 
একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল এবার কি করে বাঙলায় শিকড় গেডে বসা অবশিষ্ট 
ভাই হুলান শুজাকে সরিয়ে দেবেন এ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে । আগ্রার ছর্গে 
ওরঙজেব বন্দী ক'রে রাখ! স্আ্রাট পিতা শা€-জহান-কে মৃত্ত করার জন্য সুলতান 
শুজ। তখন সমর সঙ্গ | ক'রে চলেছেন সেখানে । 

পিতা শাছ-জভান ও ছোট তাই মুরাদ বঝ্সকে বন্দী এবং সিংহাসনের গায়" 
সঙ্গত উত্তরাধিকারী দার! শিকোকে নিষ্টুর ভাৰে হত্যা করার পর সক্রিয় হয়ে 
উঠলেন শুরউজেৰ নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণার জন্য । ভাগা তার অনুকূলে, 
রয়েছেন তার পিছে সাআাজ্যের সৰ আমীবরবাও । চলিত প্রথা অনুযায়ী এ ধরনের 
উৎসবে আছুষ্ঠানিক ভাবে বসতে হয় একটি সিংহাসনে । সে পিংহাসন তৈরি 


ক বানিয়ার জানিয়ে গেছেন, দার শিকোকে রাখার সিদ্ধান্ত কর' হয়েছিল 
প্রথমে গোয়ালিয়র দুর্গে । কিন্তু গরঙজেব আহত পরিষদ রায় দিল তার 
মৃত্যুর সপক্ষে । তদনুসারে তার শিরশ্ছেদ করা হয় পুরানো দিল্লীর খিজরাবানের 
কারাগারে । এ ঘটনাকাল ১৬৫৯.এর জুলাই মাস। বারলিক্সারের বিবরণ অহধায়ী 
তার ছত্যাকারী ছিলেন নদ্গর বেগ নামের এক ক্রীতদাস। সইফ খানের নির্দেশ 
মতো একাজ করে সে। ওুরঙজেবের যোড়শ রাজাবর্ধে গোয়ালিয়রের খন্দীশালা 
থেকে মুক্তি দেয় হয় সিপিহর শিকোকে | তার সাথে বিয়ে দেয়া হয় গরঙজেবের 
কন্ঠ! বার-উন-নিসার। 


ট্যাতারনিয়ারের দেখ! ভারত ২৪১ 


করার জঙ্ত গ্রয়োজন হল না দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করার। কেননা, অবিদ্মরণীয় তৈমৃব 
লঙ শুরু ক'রে যাওয়া নিংহাসনটি সম্রাট শাহ-জহানই অম্পুর্ণ ক'রে রেখেছিলেন 
বন্দী হবার আগে । এ যাবৎ পৃথিবীতে ধত পিংহালন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে 
সব থেকে অপুর, সবার চেয়ে মৃূলাবান সে-সিংহাঁসনটি। কিন্তু দিংহাদনে অভিষেকের 
জন্ত গ্রয়োজন প্রধান কাজীর সম্মতি, তিনিই ঘোষণ! ক'রে থাকেন নতুন সম্রাটের 
নাম । প্রতিবন্ধকতার সৃতি হল এদিকটি নিয়েই। তাঁর অভিসন্ধির সরাসরি বিরুদ্ধতা 
করলেন প্রধান কাজী । *বলে বসলেন, মহম্মদের অনুশাসন ও প্রার্কৃতিক বিধি 
ছুই-ই সমান ভাবে পিতা! বেঁচে থাকা যাবৎ পুত্রকে সয়।ট রূপে ঘোষণার বিপক্ষে । 
তাঁর ওপর, পিতার পর ধিনি মিংহাসনের প্রত উত্তরাধিকারী সেই,বুড় ভাইকে 
হত্যা করার দকুনও হারিয়েছেন তিনি সিংহাসনে বসার যোগাতা। প্রধান 
কাজীর এ জাতীয় বলিষ্ঠ গ্রাতিরোধ সমন্তার মংদাঁ ফেলে দিল ওুরঙজেবকে। 
আপন উদ্দেশ্তু-কে ন্যায় ও ধর্ম সম্মত রূপ দেয়ার জন্তা ডাকলেন তিনি উল্লেম! ব! 
ধর্মবেত্াদের এক সম্মেলন । জানালেন ; রোগ ও বর্ধকোর ভারে জরভাঁর হয়ে 
পড়ার দরুন পিত! রাজা পরিচাঁলনায় অক্ষম । ভাই দারা শিকে! (ইসলাম) 
ধর্মের ভ ম্রখামন মেনে চলতে আগ্রহী ছিলেন না বলেই মৃত্াদপ্ডে দণ্ডিত কবা 
হয়েছে তাকে । মদিরার প্রতি আমক্ত ছিলেন তিনি, করতেন কাফেএদের 
আহুকুল্য । এই যুক্তি এবং নিপীড়ন ভীতিব বারা! আচ্ছন্ন হয়ে তার ডাকা “বিবেক 
পরিষদ? বায় দিলে যে তিনি সাআ্ীজা লাভের উপযুক্তঃ উচিত হবে তাঁকেই সমআট 
রূপে ঘোষণা করা। প্রধান কাজী এ সত্বেও অটল র&লেন তার সিদ্ধান্তে । 
অতএব দেশের শাস্তি-শৃহ্খলাবর বিন্নকাবী রূপে প্রধান কাজীকে তার পদ থেকে 
সরিয়ে, রাজোর কল্যাণ ও স্যায়-ধর্মের মর্ধাদ] রক্ষায় উত্পাহী অপর কোন যোগ্য 
ব্যক্তিকে সে আসনে বলানো ছাড়! রইজ ন! সমাধানের দ্বিতীয় আর কোন পথ। 
তাই করা হল তৎপরতার সঙ্গে। পরিষদ এজস্থ ধাকে নির্বাচন করলেন তাকেই 
এবার নিয়োগ করলেন সে পদে উরুঙজেব। আর, উবঙওজেৰের এই মহাছভবতার 
প্রতিদান শ্বরপ তিনিও ১৬৬০ অবের ২৭শে অকটোবর সমতা রূপে ঘোষণা 
করলেন তার নাম। (জামা) যসিদে এই নাম ঘোষণার পর আহগুষ্ঠানিক ভাবে 
আসীন হলেন তিনি নিংহাসনে। বাঁজেোও সব অভিজাতর! অভিনন্দন জানালেন 
তাকে। জহানাবাদে মহা ধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হল এ উৎসৰ। ওই সাথে 
বাজ্যের -সর্ষজ নির্দেশ জারী করা ছল এই অভিষেক উৎমব পালনের জন্থ । অতি 
খ্াাকজমকের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজোর স্যর পালন কর! ছল তা। 


২২ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


( ট্যাভারনিয়ারের দেয়! অভিষেক তারিখটি সঠিক নয়। ছৃ'হুবার দিংহাসনে 
অভিধিক্ত ছন ওরুঙজেব। একবার সাধারণ ভাবে, আরেকবার ব্যাপক অনুষ্ঠানের 
লঙ্গে। প্রথমবারের অভিষেক হয়, দারা শিকোকে সামোগড়ের যুদ্ধে হারিয়ে, 
পালাতে বাধ্য করার এবং মুরাদ ৰলস ও শাহ-জছানকে বন্দী করার পর ১৬৫৮-র 
২১শে জুলাই । দ্বিতীয়বার, হৃলতান শুজার বিরুদ্ধে খজুহ!-য় ও দারার বিরুদ্ধে 
দেগুরাই-তে চুড়ান্ত নিপ্পত্তিকর জয়লাভের পর ১৬৫৯-র ৫ই জুন। দ্ারাকে 
বন্দী ও তার শিরশ্ছেদ দ্বিতীয় অভিষেকের পরৰতা ঘুটনা। যছুনাথ সরকার 
দেখুন। প্রধান কাজী কর্তৃক বিরোধিতার যে বিবরণ এখানে দেখ! হয়েছে তা কিন্ত 
অন্য কোন স্ব থেকে সমথিত হয় ন1। ) 

ঘ্িতীয় ভাই শ্বলতান শুজা-কে নিমূ্ল না করা পর্যস্ত কিছুতেই হুস্থির হতে, 
আপন পিংহাসন ও 'সামাঁজ।কে নিরাপদ মনে করণে পারছিলেন না উরঙজেৰ। 
ুক্তান শুজ! তখন শাহ-জহানকে মুক্ত করার জন্য বাঙলায় এক শক্তিশালী 
সেনাবাহিনী সংগঠনে ব্যন্ত। প্রস্ততি শেষ হবার আগেই তাকে ৰাধ! দেয়া 
সঠিক হবে ভেবে বড় ছেলে স্থলতান মহস্মদের নেতৃত্বে পাঠালেন তার বিরুদ্ধে 
এক ৰিশাল সেনাবাহিনী ওরওজেব। সহকারী রূপে সঙ্গে দিলেন মীর ভুমলা-কে। 
তিনি ছিলেন পারস্য থেকে এ পর্ধস্ত ভারতে আস! সেনানার়কর্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ॥ 
বদি তিনি তার মনিবদের সাথে বিশ্বাপঘাতকত বর্জন ক'রে চলতে পারতেন 
তাহলে নিঃদদেহে উত্তরশূরীদের কাছে চিরপুজা হতে পারতেন তার তীক্ষু 
বিচার শক্তি ও সাহসের জন্য । কিন্তু প্রথমে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন 
গোলকুগ্ডার রাজার সাথে। অথচ তার কাছে থেকেই পেয়েছিলেন তিনি অগাধ 
এই্বর্শালী হবার যোগ । এরপর করলেন শাহ-জহানের সঙ্গে। অথচ তার 
রক্ষাছত্রের নিচে থাকার দকুনই সে-সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছিলেন তিনি, 
পেরেছিলেন আরে সম্পদশালী হতে । সার! ভারতবর্ষে তার চেয়ে ক্ষমতাশালী, 
ও বিত্তশালী আমীর কেউই ছিলেন না আর। 

সেনারা যেমন সমীহ করতেন মীর ভূমলাকে, বাসতেন তেমনই আবার ভাল ? 
সে-দশে চলিত যুদ্ধের কলাকৌশল ছিলেন তিনি অতি অভিজ্ঞ ও নিপুণ। শাহ্‌ 
জহানকে বর্জন ক'রে ভিড়েছিলেন এসময়ে তিনি শরগজেবের দলে। যদি এরুপ 
একজন সাহসী ও সুদক্ষ সেনানায়ককে মোকাবেল! করতে না হত, তাহুলে। 
সুলতান শুজ] যে ভাইকে অধিকতর বিপন্ন ক'রে তুলতেন, কোন সন্দেহ নেই সে- 
বিষয়ে । এমনকি, হতে পারতেন হয়ত এ প্রতিযোগিতায় বিজস্বীও। বারকয়েক. 
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পরস্পরের মুখোমুখি হল ছুই ৰাফিনী। জিতল কখনো এপক্ষ, কখনো ওপক্ষ। 
যুদ্ধ অনিশ্চিত তাবে ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে দেখে সহকারীর পরামর্শে আপন 
সমর কৌশল পালটাঁলেন শ্থলতান মহম্মদ । হুলতান শুজার ধ্বংস ত্বরাস্থিত 
করার জন্য অস্ত্রক্ষমতীর পাশাপাশি নিতে শুরু করঙ্দেন ছলন! ও কুট-কৌশলের 
শরণ। কাকার সেনাৰাছিনীর নায়কদের অধিকাংশের সাথেই করলেন তিনি 
গোপন সম্পর্ক স্বাপন। লোভনীয় নানা প্রতিশ্রণ্ত দিয়ে জোর প্রয়াস কত 
চললেন তাঁদের ওরউজেক্বের পক্ষে ভেড়াবার জন্য । তাঁদের বোঝালেন উরঙজেবই 
হচ্ছেন ইসলাম ধর্মের প্রন্কৃত শক্তিস্তভ্ত ও রক্ষক। টেনে আনলেন এভাবে 
অধিকাংশকেই আপন পক্ষে। তাদের সাহাযা-সহযোগিত! দ্বনিশ্লিত করার জন্য 
দিজ্েন প্রত্যেককে গ্রচুর উপহারও। এই নীতি সুলতান ত্ুজার বিরুদ্ধে ব্রদ্ষান্ত্ে 
কাজ করল একেবারে। ব্যর্থ হলেন তাদের এ নীতির আচ সামলাতে তিনি। 
তার বাহিনী ছিল প্রধানতঃ পেশাদার সৈনিকদের নিয়ে গড়া । এর! এমন, এক 
শ্রেণীর লোক যার! বখন যার কাছ থেকে বেশি মি্ৰে তাঁরই পক্ষে | তীশ্লা ভেবে- 
চিন্তে সিদ্ধান্তে এল, ত্বলতান শুজার কাছে বেশি কিছু আশা কর! বৃথা । সে ক্রমে 
নিঃস্ব হবার পথে । ওরঙউজেবের পক্ষ নিলেই বরং অধিক লাভের সম্ভাৰন1! এখন। 
তার ভাগ্য বর্তমানে সৰ দিক থেকে অনুকুল, সাতাজোর সব ধন-সম্পদ এখন তারই 
মুঠৌয়। ফলে ভাইয়ের সমগ্র সেনাবাহিনীকে ঘুষ খাইয়ে আপন দলে টন! কিছু 
কঠিন হল না উরগজেবের পক্ষে। শেষ যুদ্ধ কালে সুলতান শুজ। হততম্ব হয়ে 
দেখলেন সেনার! সকলেই তা'গ করেছে তাঁকে । পত়ীদের ও ছেফে-মেয়েদের 
নিয়ে পালানে! ছাড়া আর কোন পথ রইল না তখন। বিশ্বীলখাতকেরা, বুঝি 
নিজেদের হীনতায় লক্জিত হয়েই, পিছু তাড়া করল না তাকে আর। অথচ 
সহজেই তা করতে পারত তারা । বরং তিনি পালিয়ে যেতে না যেতেই, হীন 
প্রবৃত্তি তাড়িত লোকদের মতে। মেতে উঠল তার! তার পরিত্াক্ত শিবিরে ছানা 
দিয়ে ফেলে বাওয়! তল্লিতক্ল' লুটপাটে । বিশ্বাসথাতকতার পুরস্কার রূপে 
তাদের তা করার অঙ্থমতি দিলেন মীর জুমলা । সপরিবারে নৌকায় চেপে গঙ্গ 
পাঁড়ি দিলেন দ্ুলতান শুজ1। কিছুকাল পঁবে আশ্রয় নিলেন গিয়ে বাওলাক 
সীমান্ত পারের রাজা আবাকান-এ। 


রঙজেবের জোষ্ঠ পুত্র স্বলতান মহম্মদ ও 
ছয় || দার শিকোর জ্যেষ্টপুত্র স্থলেইমান শিকোর 
বন্দীদশ। ঃ সুলতান শুজার শেষ পরিণাম 


ঈরঙজেবকে গণা করা হয়ে থাকে একজন বিরাট রাজগীতিক ঝলে। তিনি 
যেপত্যিই "ডাই কোন সংশয় নেই এতে । এ সত্বেও তিনি কিন্তু দিয়েছেন 
নিজেকে প্রচারিত করার স্বযোগ। বিশেষ ক'রে ধিনি ছু" দু'জন বাঞার প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এরূপ এক জবরদস্ত সেনানায়কের তত্বাবধানে আপন 
ছেলের হাতে শক্তিশালা এক সৈনাৰাহিনী তুলে দিয়ে । এরকমটি করার বেল! 
তাঁর মনে এ ভাবনা দেখা দেয়া উচিত ছিল যে'লবর সাথেও তিনি করতে পাবেন 
ই এক ইণ্ধরনের ব্যবহার । নিজে শাহজাদা অনংখা কু-কর্মের মধা দিয়ে পথ 
তৈরী ক'রে আসীন হয়েছেন পিংহাসনে। হটিয়েছেন সেখান থেকে পিতাকে, 
রেখেছেন তাকে বন্দী ক'রে । বড ছু'ভাইয়ের একজনকে বন্দী করে করেছেন 
তার শিরশ্ছেদ, অন্ধজনকে বাধ্য করেছেন পাজিয়ে যেতে। ফলে স্বাভাবিক 
কারণেই তিনি সদা সতক ছিলেন পাছে তার নিজের ছেলেও তাই ক"রে ৰসে, 
বদল! নেয় এভাৰে পিতামছের প্রতি "তার আচরণের । তাই, যখুনি তার কাছে 
খবর এল সুলতান মহুণ্মদ্কে অস্বাভাবিক বিষাদ গুচি্তামগ্ন দেখ! যাচ্ছে তথুনি 
তিনি নিশ্চিতভাখে ধরে নিলেন, সে এখন মতলব এঁটে চলেছে তাঁরই 
সর্বনাশের। এই দৃঢ বিশ্বাসের বশবর্তা হয়ে তিনি উন্মুখ হলেন মীর ভুমলার কাছ 
থেকে এ সম্পর্কে কিছু হদিশ লাভের জন্য । কার কাছে লিখলেন ঃ শুনতে 
পেলাম সুলতান মহম্মদ গোপন যোগাঁষোগ রচনা! করেছিল তার কাক! সুলতান 
শুজার সঙ্গে । এক্ষেত্রে তাকে বন্দী ক'রে দরব'রে পাঠিয়ে দেয়াই সঙ্গত হবে 
তার পক্ষে। পত্রটি আচমক! পডল গিয়ে স্থলতান মহম্মদের এক রক্ষীর হাতে। 
দিল সে এনে সেটি শাহজাদাকে । বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হয়ে তিনি তখন চেপে 
দিলেন পত্রটিকে । তবে, মীর ভুমলার কাছে হয়ত এ নিয়ে আরো পত্র দেয়! 
হয়েছে এবং তাতে হয়ত তার সম্পর্কে এর চেয়েও বিস্তারিত ভাবে সব নির্দেশাদি 
এসেছে এই আশঙ্কা! থেকে তিনি আর নিরাপদ মনে করলেন না পেখানে থাকা । 
ঠিক করলেন, চুপি চুপি গঙ্গা পাড়ি দিয়ে ঠাই নেবেন গিয়ে কাকা! হুলতান শুজার 
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কাছে। তার কাছ থেকে আশ। করা যেতে পারে অন্তত! পিতার চেয়ে ভাল 
ব্যাৰহার। অতএব তুললেন তিনি মাছ-শিকারে যাবার ধুয়ো। সেই ছলে 
ভ্রুতগতি নৌক1 তৈরি করিয়ে তাঁতে চেপে নিজের ৰেশ কিছু অন্গত্ত কর্মচাগী 
সহ হলেন কাকার ছাউনিতে উপস্থিত। তিণি তখন গঙ্গার অপর কুলে। 
ক'রে চলেছেন আরাকানে গিয়ে সেখানকার বাজার কাঁছে আশ্রয় নেয়ার চিন্তা 
ভাবনা । এবং তারই ফলকে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে মন দিয়েছেন কতক 
সেনাদল গঠনে । কাক।র কাছে পৌছে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন সুলতান 
মহম্মদ । চাইলেন পিতার আদেশে অনন্থোপাকজ হয়ে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের 
জন্য মার্জনা । স্বীকার করলেন, পিতা! যে অগ্ায় পথে, অসৎ উপ+তয় মিংভাসন 
দখল করেছেন সে-কথাও। এ হয়ত ইউরউজেবের আবার এক নতুন ফিকিণ। 
হয়ত হৃগতান মহুম্মদীকে এভাবে পাঠিয়েছে সে তার গত পরিস্থিতি, শক্তি- 
সামর্থ্য ও ক্রটি-দুধলাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্র্ের জন্য ।--এ ধরলের সন্দেহ, ষে 
আলতাণ শুজার মনে উাক মারলো ন "তা নয়ু। তবু সত্য ও উদার-ডিত্রাও 
দক্ন ভাইপোকে আশ্রয় দিলেন ট্নি। ক্ছুধিন পরই কক “ভাইপো একনে 
গঙ্গা পার হয়ে করলেন এক যুদ্ধ উছ্াম। অনেক ঘুর-াধ পার হয়ে চস 
ঝাপিয়ে পডলেন ইউররজেবের মেনাবানীর শ্পর]। যথেষ্ট উদ্দীপনার সাথে 
আক্রমণ চাশিয়ে কপুলেন তার বহু পেশাকে ধ্ত্যা। কিন্তু ফখন দেখশেন, 
হতচকিত ভাব কাটিয়ে শত্রপন্মও শক্তভাব কখে দ1ডাতে শুরু করেছে তখন 
শক্রুপক্ষকে যতটুকু ঘায়েন বগা সস্তব হথেছে তাতেই খুশী থেকে আবাখ ফিনে 
গেঞ্েন তার। গঙ্গার সন্ত পাবে। এইশে, শক্রুঘেরের মধ্যে পড়লে ঘখন খুশি 
আপন স্থবিধা মতে। মূল ঘণাটিতে ফিরে যাওয়া! যাৰে না গ্রধানতঃ এই আশংকা 
থেকেই করলেন এমনটি । 

এদিকে ছেলের পালানোর খবর জানানো হ'ল ওরজেবকে। তা শুনে 
মীর জুমলার ওপর বেশ অনস্ষ্ট হলেন তিনি। বে, সাহদ করলেন না সরাসন্ধি 
মনোভাৰ প্রকাশ করণে । কে জানে তখন হয়ত সেও ধরবে ওই পথ! 
গোলক্গার রাঞ্জ। এবং তার পিতা শাহু-্জছানের সাথে যেমনটি বিশ্বাঘাতকত! 
করেছে, করবে তেমনটি হয়তো] তার সাথেও । মীর ভুমলাকে তাই শুধু তিনি 
লিখলেন : সুলতান মংম্মণ এখনে ছেলেমান্য । তার এই পালানো যৌবন নল 
উদ্দামতা ও গতাহনগতিকতার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি-চাতকত। ছাড়! কিছুই 
নয়আর। তাকেকি ক'রে পথে আনাবায় তাব দায়িত্ব আপনাধ বিচক্ষণত। ও 
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কলাকৌশল ক্ষমতার ওপরই ছেভে দিলাম আমি । এভাবে মীরজুমলার প্রতি 
প্রকান্তে যে মানম্ব। গরওজেব দেখালেন ত। উদ্দীপিত ক'রে তুলল তাকে । সুলতান 
শুজার পক্ষ ত্যাগ করে স্থলতান মহম্মদ আবার যাতে পিতার দিকে চলেন, ঘর 
মূখে। হণ, সে-জন্ত খাটিপে চললেন তিনি সবরকম কৌশল। হুলতান মহম্মদকে 
তিনি জানালেন, তার প্রতি লেশমান্রও বিব্পতা1 পোষণ করেন না তার সম্রাট 
পিতা। তিনি সর্বদাই উদীরভাবে তাকে তার বুকে ঠাই দিতে উন্মুখ । পিতার 
প্রতি অন্তরক্তি ও আপন বিচক্ষণতার পরিচয় দেবার জান্তা তার উচিত এক্ষেত্রে 
কুল'তান শুঞজার কাছে তার অবস্থানকে পিতার উপকারে ব্যবহার করা। তা 
কগলে পেতোগারবেন তিনি পিতার আরো বেশি ভালবৰাসাঃ অর্জন করতে পারৰেন 
আরে! বেশি আস্থা । ভ্রর এ টোপ সহজেই গিললেন সুলতান মহম্মণ । ঠিক যেভাবে 
একদিন তিনি কাকা স্থুলতান শুগ্গার ছাউনিতে গিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই 
একদিন ফিরে দিলেন আবার পিতা ওরঙজেবের সেণাছাউনিতে । মীর ভুলা 
সদম্মানে অভ্যর্থন। জানালেন ভাকে। দেখালেন অপার খুশীর ভাব। পরামশ 
দিলেন, দেখ! হতেই পিঙাকে যেণ তিনি ৰলেন, হ্থলতান শুজার কাছে গিয়ে. 
ছিলেন তিনি শুধুমাএঞ তার শক্তি সামর্থা ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে গোপনে খবরা- 
খৰর সংগ্রহের জন্থই। এছাড়াও বললেন, এখন তার উচিত অবিলম্বে পিতার 
কাছে চলে যাওয়া» তার সেবার্থে কি কি তান করেছেন তা আহপুবিকভাৰে 
জাণিয়ে সে-জন্য তার প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণ করা। ওরওজেবেরও নির্দেশ ছিল 
ছেলেকে যেন পাঠিয়ে দেয়! হুয় তার কাছে। হ্ৃুলতান মহম্মদ এরপর শ্ব-ইচ্ছাতেই 
হোক কিংৰ! বাধ্য হয়েই হোক, রওন| হলেন জহানাৰাদ । মীর ভুমলার পাঠানে। 
ধক্ষী বাহিনীর সাথে উপস্থিত হলেন সেখানে । বক্ষীনায়ক সম্রাটের কাছে 
তার আগমন বাত জানালে ছেলের বাসস্থান বরাদ্দ করলেন তিনি আপন 
প্রাসাদের বাইরে। হস্ত-চুম্বনের জন্তু তার কাছে আনারও অছ্গমতি দেয়! হল না 
তাকে। বক্ষী-নায়ককে বললেন, তাকে যেন জানানো! হয় সাটের দেহ এখন 
ভাল নেই। গোয়ালিয়র হুর্গে স্থানাস্তরের পূ পর্ধস্ত সেই বাসম্থানেই রইলেন 
তিনি গৃহবন্দী হয়ে । 

এবার শোনাই অভাগ! দার। শিকোর বড় ছেলে হুলেইমান শিকোর ভাগ্যে 
কি ঘটল সেই কাছিনী। 

আগেহ জানিয়েছি, বাজ! রূপের কাছে প্রতারিত হয়ে আশ্রয় নেন তিনি 
প্রনগরের রাজ! নভি-রানীর কাছে। যাতে উরঙজেবের কবলে পড়তে না হয় 
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"এজন্য সাহসী অথচ ভাগ্া-বিড়দ্িত এই বাজকুমার অনম্যোপায় হয়ে কাটিয়ে 
চললেন সেখানকার পাাড়ে-পরতে বন্ঠ জীবন | ফলে সবরকম ভাৰে চেষ্টা করেও 
পল হলেন না ওরঙজেব তার কোন ক্ষতি করতে । অস্টদিকে, ধর্মীয় বীতি 
অন্যায় আনৃষ্ঠানিক ভাবে শপথ নিয়ে শ্রীনগরের বাজাও তাকে নির্ভর প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে, যদি রাজা হারাতে ছয় তবুও তিনি তাঁর আশ্রিতকে বক্ষা ক'রে 
চলবেন ওরঙজেবের গীড়লের হাত থেকে । যে পরিস্থিতিই দেখা দিক না 
কেন, কখনো! ত্যাগ করবেন না! তাঁকে । তিনি যে অকপটন্শুঘ চিত্তে এ 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সে-্সম্পর্কে স্বলতান সথলেইমীন শিকোকে নিশ্চিন্ত করার জন্তু 
আপন রাজোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদাটিতে সমান ক+রে বিশুদ্ধ হয়ে, তিনি যে 
দেবতাবর্গের অচ্গগামী তাদবর সাক্ষী রেখে, করশেন অপিন অঙ্গীকার পাঠ। 
এরপর তাঁকে অবিশ্বাস করার আর কোন কারণ দেখতে পেলেন ন' সুলেইমান 
শিকো'। নিশ্চিত মনে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মেতে বহলেন শিকারে । আব সঙ্পী- 
সাথীরাও তাদের সাধ্য মতো চেষ্ট! করে চলল তার মনোরঞ্জন করতে, তাঁকে 
আমোদ প্রমোদের ভেতর ডুবিয়ে রাখতে । 

রাজা ণক্তিরানী যাতে সথলেইমা'নকে তাঁর হাতে তুণে দেন সেজন্ত তাকে বাধ্য 
করার উদ্দেশ্তে গঃওজেব আদেশ দিলেন তার সেনাদকে পদর্চা শ্রীনগর অঞ্ল 
অতিযানে। কিন্তু পাহাড় ঘের! এই রাজ্যের গিরিপথগুলি যথেষ্ট দুরীহ ও সংকীণ 
হুওয়ায় রাজ! মাত্র হাজার সেনা নিয়েই সমর্থ হলেন সেগুলি রক্ষা করতে, মবঘলদের 
কক্ষ সেনাকে ঠেকিয়ে রাখতে ৷ ফলে ব্যর্থ হল ওরঙজেবের সব প্রয়াস। অন্ধ 
শক্তি দিয়ে রাজাকে কাবু কর! সম্ভব নয় দেখে নিলেন ছলন। ও কুট কৌশলের 
পথ । চেষ্টা করলেন প্রথমে মিইী কথা ও প্রলোভনে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজাকে 
বশে আনতে । কিন্তু বিফল হলেন তাতে । রাজ! কিছুতেই রাজী হলেন ন! 
তার শপথ ভাঙতে । তাছাড়া রাজোর এুরোহিতরাও তাঁদের পূর্বাভাসের দ্বার! 
গ্লাজাকে এই বিশ্বাসের বশবর্তী ক'রে তৃলেছিলেন যে অল্পকালের মধ্যেই রাজা- 
হারা হবেন তরঙজেব, হলেইমান শিকোই হবেন সম্রাট | এ কারণেও তার 
পক্ষে অতি সদয় ও আস্তরিক ব্যৰহার ক'রে চলছিলেন রাজ । 

এবার ভিন্ন নীতি ধরলেন ওউ৫জেব। করলেন বাণিজ্য অবরোধ । কলে 
পাহাড় পর্বত সংকুল এ রাজাটির অধিবাসীরা বিরাট ভাৰে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, পড়ে 
গেলেন বিষম সন্কটে । না পারেন নিজেদের উৎপাদন বাইরে বেচতে না পারেন 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্ভার বাইরে থেকে আমদানি করতে | দেখ। দিল বাজ্য 
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জুড়ে ক্ষুক গুঞ্জন, হ্ধলেইমান শিকোকে আশ্রয় দেক়1! নিয়ে অসস্তোব। আখ্যা" 
দিলেন রাজার এ ক্রিয়াকলাপকে তার! জনন্বার্থ বিরোধী বলে। রাজোর 
পুরোছিতদের মনেও সংশয় দেখ! দিল নিজেদের উচ্চারিত তবিষ্তৎ-বাণীর বথার্থত! 
নিয়ে । তাঁকে বিপরীত ভাৰে ব্যাখা! করাই শ্রেয় মনে করলেন এবার তারা । 
এগিয়ে গেলেন শেষ অবর্দি সকলে তীবা! হতভাগা শাহজাদার ধ্বংসের পথ স্থগম 
করে দেয়ার জন্য । আর, সে কর্মটি সম্পুর্ণ করছলন দারার প্রতি ৰিশ্বাস- 
ঘাঁতকতাকারী, বাজ যশোবস্ত সিংহ ( গ্র্ৃতপক্ষে রাজা জয় সিংহ )। তিনি 
রাজ। নত্তিশ্রানীর কাছে গোপনে দূত পাঠিয়ে পরামর্শ দিলেন তাকে নিজের ও 
রাজোর নিরা-ত্| রক্ষাকল্ে উরঙজেবের দাবি মেনে নিয়ে তার হাতে শুলেইমান 
শিকোকে অর্পণ করাব জন্য |, বাজ! যশোবস্ত সিংহেব (জয় নিংহের ) এ পরামর্শ 
নিদারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল রাজ নক্তি্বানীকে | তিনি যে দেৰতাদের 
সাক্ষী “রেখে স্থলেইমানকে প্রতিশ্রতি দিয়েছেন আপন বাঁজা এবং প্রাণের 
1বনিময়েও তাকে রক্ষা ক'রে চলার । অথচ সে প্রর্তিশ্রতিকে জাকভে থাকলে 
বাজ মধ্যে বিদ্রোহ দেখ! দেয়ার, বাজ্যভ্র্ট হবার মতোই পরিস্থিতি এখন। 

কি কণবেন কোন মিদ্ধান্তে পৌছতে না পেরে ডাকলেন তিনি ব্রাহ্মণদের নি 
এক পরামশ মভ' । তাত রায় দিলে, রাঁজোর আধিবাসীদের ও তাদের ধর্মম'তকে 
হুরক্ষার দাযিতব তারই । ও৭ঙজেব মুনলমান, ভিন্নধমাী। তিনি বদি এ রাজা 
দখল ক'রে পেন তবে বিপক্ন হবে প্রজাদের ধন, জীবন, ধর্ম সব কিছুই। যে 
শাহজাদার জীবন রক্ষা! ক'রে কোন স্থফলেরই অধিকারী হবেন ন। তিনি তাঁর 
পর্রিবর্তে জীবন ও ধর্ম রক্ষা করাই তার পরম কর্তব্য । এ পরামর্শ নভ! বদল ও 
ভার সিগ্থান্ত গৃহীত হল হুলেইমান শিকোর সম্পূর্ণ অজান্তে । তাই, তিনি তখন 
নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত । রাজ! নক্তিন্রানী আপন মর্যাদা ও 
বিবেক উভয় রক্ষাকল্পে বাজ! যশোবন্ত সিংহের দূতকে জানালেন, শাহজাদার সাথে 
সরাসরি বিশ্বাসঘাতকত1 কর! সম্ভব নয় তার পক্ষে। তৰে গুরঙজেব নিজ 
গ্রচেষ্টায় তাকে বন্দী করলে আপৃত্তি নেই তার । অন্ততঃ সে-রকম পদক্ষেপ নেয়া 
হলে রক্ষা! পায় তার নিজের (রাজার) মানস্মধাদা, হলাম । আর, করা যেতে 
পারে এটি অতি সহজেই। তার রাজ্যের কতক নির্দিষ্ট পাহাড়ী এলাকার 
নিয়মিত শিকার করতে বাঁন ম্থলেইমান। ওই সময়ে সামান্থ কিছু লোক 
মাত্র সঙ্গে থাকে তার। হ্বতরাং যশোবন্ত পিংহ নিজে সেন! পাঠিয়ে অনায়াসে 
বন্দী করতে পারেন তাকে, অর্পন করতে পারেন ওরঙজেবের হাতে । 
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এই গোপন উত্তর পেয়ে গাঁজা বশোবস্ত সিংহ (জয় সিংহ) তার পুঞ্ 
(রাঁম সিংহ )-র ওপর চাপালেন শ্ুলেইমাণ শিকোঁকে ওইভাবে বন্দী করার 
পররকল্পান! কার্যকরী করার দারিত্ব। করা হল তা। হাঞ্জির করা হল “নদী 
শে ইমান শিতচোকে জহানাৰার্দে। উরঙজেবের শ্ুমুখে "তাকে নিয়ে আসা 
হলে তিনি £শ্স করে বসজ্নে£ “কেমন লাগছে এখন?” স্থলেইমান উত্তর 
ফাটালেন : “আপনার হান্ঠে বন্দী হলে যেমনটি লাগার কথা । পিতার ভ'গ্যে 
যেবাব্হার জুটেছে প্রত্তাশা করি না তার চেয়ে ভিন্নরকম কিছু । শুনে 
ইউরঙজেব জানালেন, ভয় পাবার কিছু নেই। প্রাণ নেয়ার কোন ইচ্ছে 
দেই ভার। স নিশ্চিন্ত থাকতে পারে এবিষয়ে। এরপর এ্ঙজেব জ'নতে 
চাইলেন সলেইমান ঘে ধুন-বত্ত তাঁর স-ঙ্গ নিয়েছিলেল কি হয়েছে হার? 
স্থলেইমান জানালেন : তাঁকে উচ্ছেদ করার সৌভাগ্য অর্জনের প্রয়াস করতে 
গিয়ে ব্যয় হয়েছে তার একাংশ ঘেনা সংগ্রহ ও স্মর-সজ্জার পেছনে । ৪ এক।ংশ 
অ:ত্বপাৎ করেছে কুখাত প্রতারক ও লোভী "রাজা বপ (সিংহ) আর, 
ৰাকিট। হাতিয়ে নিয়েছে বিশ্বাসহস্তা রাজা নক্তি রাশী, তাকে রক্ষ' করার 
আশ্বাস ও পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েও, হীন প্রতারকের মতো! তাকে শক্র- 
পক্ষের হাতে তুলে দেয়ার বেলা। ভাইপোর গ্ররম ন্বিভীকতা বিস্মত ও 
অভিভূত ক'রে তুলল ৪“ঙ৬জেবকে | কিন্তু উচ্চাক জ্ষার তাড়নায় ক্ষার দু- 
চোখের দুটি তখন অ'চ্ছন্ন, স্যায়পরায়ণতা ও বিবেক ফামীর দড়িতে ঝুল! 
সিংহাদনে আপন স্থিক্কে নিৎস্কুশ করাই তখন তার একমাজজ ধ্যান-জ'ল। 
তাই নির্দেশ দিলেন £ পুজ সুলতান মংশ্মদ। ও ভাইপো সল্েইমান শিকোকে 
রাখ! হোক তাদের ক কা মুরাদ একা ও অন্যান্ত শাহজাদাদের সাথে একত্রে 
গোয়ালিয়র দুর্গে । ১৬১১"র ৩*শে জানুয়ারী পালন করা হল সে আদেশ। 

(ঈরঙজেব ও স্বল্হেমানের মধ্যে «ই জায়ারী ১.৬১-তে অভন্ঠিত এই 
সাক্ষাতক'রের অপর এক বিবরণের জনক বালিয়'র ও মাছচি দেখন। মআকফিংকের 
বীজ ৰা পোস্ত খাইয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর 'দিকে এগিয়ে দেয়া হয় তাকে। 
১৬৬২"র মে মাসে ৩০ বছর বয়সে মারা যান হুলেইমান। ) 

ওরঙজেবের পায়ে বিধে থাক! কাটা রূপে রইল এবার শুধু বলা ন শুজ]। 
জীবিত থাকলেও তখন তিনি করুণ পরিস্থিতির মধ্যে। আশ্রক্স নিয়েছেন 
গিয়ে আরাকানের রাজার কাছে। পারেন তবুও তিনি যেকোন সময়ে সঙ্কটের 

১৪ 
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হট করতে ( তাই, এ কাটাটিকে তুলে না ফেল' পর্ধস্ত কিছুতেই পুরোপুরি 
নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন ন! উরঙজেব। 

এদিকে শুজ। ঘখব দেখলেন কোন দিক থেকেই কোনরকম সাহাষ্য-সহায়ত। 
লাভের আশ! নেই আব, পড়লেন তিনি হতাশ হয়ে। ঠিক করলেন, চলে 
যাবেন তীর্থ করার জন্য মক্কায়। 'তারপর পারস্তে উপস্থিত হয়ে নেক্নে 
সেখানকার শ।হের কাছে ঘাশ্রয়। কিন্ত এ পরিকল্পন। একা "কী করতে হলে চোচ। 
পর্যন্ত সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য দরকার একটি জাহাজ । ভাৰলেন, মারাকাঁন 
কি পেগ যে কোন দেশের একজন রাজ এজন্য নিশ্চয়ই তাকে যুগিয়ে দেবেন 
ত|। কিগ্তঙাদের কারোরই যে খুব জশাকজমক করে সাজান সরু ও ভম্ব'টে 
ধরনের মাধ-শযালি জাতীয় নৌকা ছাড়া প্রর্রপক্ষে কোন জাহাজ নে, 
রাখপ্তেন না তিনি পে-খবর। এপ্ুলি ব্যবহার করা চলে শুধু যা নদীত্েই 
তা ন্যাগ করতে হল শেষ পধনস্থ "তাকে সেপরিকল্পনা। বাধ্য হলেন 
আগের মতো আরাকানের পৌত্তপক রাজার কাছেই থেকে যেতে । আপন 
নিবাপভ। সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জণ্ত চাইলেন তিনি তখন বাঁঞ্জার এক কন্থাকে 
বিয়ে করতে । রাঁখ। হল তাঁর সে অন্থরোধ । জন্মাল সেই রাজকুমারীর গর্ভে 
একটি ছেলেও তার। কিন্তু এর ফলে শ্বশুর ও জামাইয়ের সম্পর্ক অধিক 
অন্তবঙ্গ ন! হ্তয় বাক নিল বিদ্বেষ ও বৈরিতার দিকে । সেন্বাজ্োর যে-সব 
অশগিজান ঈর্ধাতুর হয়ে উঠেছিলেন স্থলতান শুক্গার প্রতি, তার! সক্রিয় হয়ে 
উঠলেন এই স্থষোগে বাজার মন বিষিয়ে তুলতে । তাকে তারা বোঝালেন, 
রাজকুমারীকে বিয়ে ক'রে, তার গর্ভে পুত্র“সন্ভান লাভ ক'রে সুলতান শুজ। 
এখন স্বযোগ খুজে চলেছে কি +*বে তাকে হটিয়ে সে নিজেই বসবে এ 
ব।জোও সিংহাসনে । রাজো স্থায়ীভাবে ৰসবাস ক'রে চলছিলেন কতক 
মূনলমানও। সেদিকে অল "নাক "কবে রাজাকে তারা আরো বোঝালেন 
ঘে ইদলাম ভ্রাতৃত্বের ধমীয় জ্িগির তুলে শাহজাদ। শ্বচ্ছন্দে এদের সংঘব্ধ ক'বে 
চক্র স্কেব মাধামে তাঁকে অবিয়ে দখল ক'বে নিতে পারে আরাকানের পিংহাসন। 
রাজ সহজেই বিশ্বাপ করলেন এদের কথা । এ সন্দেহ ধে একেবারে অকারণ 
ত1 বল! চললে না! অবশ্ঠ। স্ৃলতান শুজার কাছে [ছল তখন পর্ধস্ত বেশ কিছু 
মোনা'ব মুদ্রা এবং প্রচুব বতুপাথ3। তাবই একাংশ খরচ ক'রে অ্বাকান 
রাজোর মুদলমানদের মধ্যে বেশ কিছু লোককে ছাত ক'রে ফেলেছিলেন ইতি- 
মধ্যেই তিনি। এ ছাড়াও ছিল বাঙল৷ থেকে তার সাথে আপ! অছগাষীদের 
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মধ্য যার! সে-পর্ধস্তও ছিলেন তার কাছে। এরাও সংখ্যায় প্রায় ছুশো জনের 
মতো । এদের সবাইকে সংঘবদ্ধ ক'রে চরম দুঃমাহসীর মতোই সক্রিঘ হয়ে 
ছিলেন তিনি আরাকান রাজোর মিংহাসন দখলের এক পুরিকল্পনায়। তার 
এই ৰেপরোদ্া মনোভাৰ আমলে কিন্তু আপন ভবিত্তৎ সম্পর্কে পু্ধীভূত 
হ'তাশারই এক বিস্ফোরণ । 

ঠিক হয়ে গেল পরিকল্পন[কে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার দিনক্ষপণও। সি্ধাপ্ত নেয়! 
হুল, ওই দ্রিন জোর ক'রে প্প্রাদাদের ভেতর ঢুকে রাজ পরিবারের সবাইকে নিমূলি 
ক'রে করবেন তিনি নিজেকে আরাকান বাজোর অধিপতি রূপে ঘোষণ। ৷ কিন্ত 
ঠিক আগের দিনটিতেই ফাপ হয়ে গেল এই বিরাট বডযন্ত্র। ফলে হুলতোন শুজ। 
ও তার পুত্র বাজু-র হ্থমুখে এইল না পালিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন 
উপায়। ছুটলেন তার! পেগুর দিকে, সেখানকার বাজার কাছে আশ্রপ্ন নেয়ার 
আশায়। আকাশহোরা ছুনাকোহ পর্বতমালা, বাধ-সিংহে ও ভরা » গুন 
অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হল তাদের । «নই স্বাভাবিক পথ-ঘাট ও। 
ফলে, পদে পদে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হলেন তারা । এদিকে শক্রুপক্ষও পিছু 
নিল অল্লক্ষণের মধ্যে । পিতাকে সপরিৰারে নিরাপদে পালাৰার স্থযোগ তৈরি 
কবে দেয়ার জন্য, যদি শক্রাক্ষ পিছু তাড়া করে তাহলে তাদের প্রতিরোধ 
করার জন্য, সবলতান বাহু ছিলেন তার অনুচরদের নিয়ে কলের পিছে। প্রথম 
বিপক্ষ দলটিকে বাধ! দিলেন তিনি বিক্রমের সঙ্গে । কিন্তু আক্রমণকারীর! দলে 
ভারি হওয়ায় বেশিক্ষণ রোখ| লম্তব হল না। তার দুই ছোট ন্দাই, ম! এবং 
বোনদের সাথে বন্দী হলেন তিনি আরাকান সেনাদের হাতে । রাখা হল ছুর্ভাগ 
পরিৰারটির সবাইকে জেলে বন্দী ক'রে । কর! হতে থাকল অতি রুক্ষ ও নির্মম 
ব্যবহার । কিছুদিন বার্দে খাঁজ! ঝুকলেন স্থলতান বাঙ্গু-র বড বোনকে বিয়ে 
করার দিকে । ফলে, করা হুল আগের কুঠোরতাকে শিথিল, দেয়া হল কতক 
সুযোগ হুবিধা, তুলনামূলক স্বাধীনত!। কিন্তু এসৌভাগ্য বেশিদিন সইল না 
তদ্দের। কর্মতৎপর ও উচ্চাকান্ধী ব!ঙু অধীর হয়ে উঠলেন চটপট আপন ভাঁগা 
পরিবর্তনের গন্থ। করলেন রাজাকে উচ্ছেদের আশায় নতুন এক চক্রান্ত । কিন্তু 
উপযুক্ত প্রস্ততির অভাবে বার্থ ছল সে উদ্ভম। রাঁজা হলেন এবার চরম বিরপ। 
নিচ্চিছ করলেন পুরে! পরিবারটিকে | এমনকি নিজের যে কণার সাথে ্লতান 
শুজার বিয়ে দিয়েছিলেন ও এ-সময়ে গর্ভবতী ছিলেন, তাঁকে ও। 

পালানোর কালে তুলতান শুজা ছিলেন অন্ত সবার আগে আগে ' তার 
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ভাগো যে কি ঘটল সঠিকভাবে জানা ধায় না তা। এ সম্পকে এত কাহিনী 
চালু রয়েছে যে কোনটি ঠিক তা বল! শক্ত । তবে, ঘটনায় মিল না থাকলেও সব 
বিব্ণীই একমত যে তিনি বেঁচে নেই আর। হয়, পিছু নেয়া আরাকান 
নেনাদের হাতে, নয়তে! এ সব দেশের অরণ্যে থাকা অগণ্য বাঘ-সি'ছের থাৰার 
ঘায়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে খুইয়েছেন আপন প্রাণ। 

(কতক লেখকের ৰিবরণ অন্নষায়ী একটি কনোই বা নৌকায় চাপিয়ে নদীপথে 
নিয়ে আসা হচ্ছিল তাঁকে । পথে উলটে যাঁয় নোকাটি। তাকে গেভাবে মৃত্যুর 
হাতে ছেড়ে দিয়ে বন্দীকারীর অন্ত একটি নৌকায় উঠে প্রাণ বাচায় ও ফিবে 
আসে তখন। ডাচদের বিবরণ অন্রষায়ী মগদের খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারান 
তিনি। মুসলমানদের সুত্রে পাওয়! যায় না এ সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত 
বিবরণই। ) | 

দীর্ঘ ছ বছর কাল ধরে চলা বিখ্যাত এই (গুহ) যুদ্ধের যতটুকু যা বিবরণ 
জানা ও নির্ধারণ করা সঙ্জৰ হয়েছে আমার পক্ষে এতক্ষণ শোনালাম তা। 
স্থবাট, আগ্রা, জহাঁনাবাদ বা বাওল। যেখানেই গিয়েছি, শোনার সুযোগ হয়েছে 
এ বুক্তাস্ত এমন সব ব্যক্তিদের কাছ থেকে যার! প্রত্যক্ষদর্শী, গ্রধান এধান 
ঘটনাগুলির বেল! উপস্থিত ছিলেন ঘটনাক্ষেত্রে। আর, প্রতোকের বিৰরণ মধ্যেই 
ছিল একা, শোনাননি কেউ ভিন্নতর ধরনের কোন বিৰরণী। তাছাড়া, এর 
কতকাংশের প্রত্তাক্ষদর্শ আমি নিজেও । 


সাত || গুরঙ্গজেবের রাজ্যারস্ত ঃ পিতা শাহ-জহানের মৃত্যু 


ভাই দার শিকোকে নিশ্চিন্*ৎ করার পর কি ভাবে সিংহাসনে অভিবিক্ত 
হলেন গুরঙজেব পঞ্চম পরিচ্ছেদ শুনিয়েছি সে ইতিবৃত্ত । সেই অভিষেক 
অনুষ্ঠানের আগে আরো! এমন কতক ঘটনা ঘটে যা শোনানোর মতো! । এখানে 
বল! ধাক তার কিছু কিছু। 

অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন-কতক আগে সব চক্ুলজ্ডঞ! ত্যাগ ক'রে শাহ-জহানকে 
আপন শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন গুরঙজেব। ওই সাথে জানালেন, আর দিন 
কয়েক পরেই 'তার অভিষেক অনুষ্ঠান। ওই উপলক্ষে ব্যবহার করার জন্ যদি তিনি 
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অন্গ্রহ ক'বে তার কাছে থাক! বত লঙ্কারের কতক দেন ভাল হয় খুব। বংশীয় 
অপরাপর সম্রাটদের মতো জাকজমকের সাথে লোকদমূখে উপস্থিত হওয়া 
সম্ভব হয় তার পক্ষে তাহলে। পিত! ধে মোটেই ভাল ভব নেবেন না এ 
প্রস্তাব ইরঙজেৰ ভাল করেই জানতেন ত1। শাহ-জছাঁনও জলে উঠলেন তার 
এ দাবির কথ শু;ন। কারাগারে অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে অপমান 
করছে ছেলে, এটাই ধরে নিলেন তিনি । দিন কয়েক উন্মাদের মতো অবস্থা হল 
তার, এমনকি দেখা দিল মৃত্যুর আশঙ্ক।। এই মানদিক অবস্থার মধ্যে থেকে 
থেকে হাঁক দিয়ে চললেন তিনি হামান-দিষ্ত|! এনে দেয়ার জন্ত। বলে চললেন 
যাতে তার মূলাবান মণি মুক্তা! রত্রালঙ্কারগুদি ওরউজেব হাত করর্তে ন' পারে 
তাই গু'ডে! গু'ডে! ক'রে ফেলবেন সে-সব। সর্বক্ষণ ছায়ার "মতো তার কাছে 
কাছে থাক বভ মেয়ে বেগম সািব ( জহান-আরা বেগম ) পা ধরে মিনতি কবে 
চললেন তাঁকে শান্ত হবার জন্য, €ই ধরনের চরম পদক্ষেশ ন| পেন্াব জন্য ।* 
উভয়ের মধ্ো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুন তার ওপর পুর্ণ প্রভাব খাটাবার ক্ষমা 
রাখতেন বেগম সাহিৰ। করলেণও বত আভরণগুলিকে চুর-বিচুর করার সংকল্প 
থেকে তাঁকে নিরঘ্ত। তবে, একদিন এগুলি পেয়ে তার পরম শক্রু ভাই তার 
প্রতি তুষ্ট হবে এ মনোভাব থেকে কিন্তু এগুলি রক্ষা! করলেন ন তিনি, করলেন 
বরঞ্চ নিজে সেগুলি পাবার আশায়। যাই হোক, (পিতা কোন ঘব্তালঙ্কার 
না দেয়ার ফলে) গুরঙজেৰ আর বহু-রত্ব-বিভূষিত হয়ে বসতে পারলেন না 
সিংহাসনে । পরেছিলেন শুধু বা একটিই বন্ধ এবং সেটিও শোতা৷ পাচ্ছিল তার 
টুপিতে । তবে, তিনি যদি সত্যিই বন্ধ-বিভূষিত হয়ে সিংহাসনে বসতে চাইতেন 
তাহলে কিন্ত মোটেই অভাব হত না তার। পিতার বড়দস্তার তিনি চেয়ে- 
ছিলেন শুধু সেগুলিকে স্থায়ীভাবে আপন অধিকারে আনার মতলব নিয়েই। 
পারস্যের বিবরণে আগেই আমি জানিয়েছি, মাথায় পরে থাক! তাঁর ওই টুপিটিকে 
রাঁজমূকুট বল! চলে না আদপেই । এ কারণে এই নিংহাসন, আরোহণ অনুষ্ঠানকে ও 
দেয়! চলে ন! অভিষেক আখ্য11+ 


(রর “ততো আর 


ঞ্রতু আভরণ সম্পর্কে বাণিয়ারের বিবর্ণ কিছুট! অন্যরকম । তিনি জানিয়েছেন, 
“স আবার সেগুলি চাইলে তাকে দেয়ার আগে তিনি সেগুলি হাতুড়ি দিয়ে 
চুর-চুর করে ফেলতে ছিখা করবেন না--এরপ কথ! বললেও পরে আবার আপনা 
থেকেই তার কতক পাঠিয়ে দ্বেন তার কাছে।' শেষে, ১৬৯১ গ্রীষ্টাবে শাহ- 
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(টুপিতে যে-রত্বটি থাকার কথা ট্যাভারনিয়ার বলেছেন সেটি খুব সম্ভবতঃ 
দ্বিতীয় ভাগ--১১ পরিচ্ছে?, ২৩ পরিচ্ছে? এ ৰণিত টোপাজটি ৷ বানিয়ার ও বলে 
গেছেন এটির কথা” ) 

নিংহাদনে আমীন হবার সাথে সাথে ব্জন করলেন উর$জেৰ গমের রুটি, 
মাছ ও মাংস। জীবন ধারণ ক'রে চললেন শুধু যবের কটি, শাক সবজি ও মিঠাই 
খেয়ে। ত্যাগ করলেন সবরুকমের মাদক পানীয় ৪। যে অগুণতি অপরাধ তিনি 
করেছেন তারই প্রায়শ্চিত্ত কল্পে তার এই কচ্ছ,সাধন!। রাজ্য ব! ক্ষমত1 ভোগের 
আকাছ্খ। কিন্ত এতটুকুও শিথিল হয়নি তার এ সত্তবে। ৰরং সিংহাসন বর্জন না 
করে যতক্ষণ দেহে জীবন আছে ততক্ষণ ত1 অশাকড়ে থাকতেই যেন সংকল্লবনধ 


তিনি। 12 
সম্রাটের আসনে ওুরঙজেবের স্থিতি পাকা হতে, সার! এপিয়া সে সংবাদ 


ক্বানুর পর"শুরু হল বিভিন্ন দেশের রাজ'ম্হুলতানদের পক্ষ থেকে তাকে অতি" 
নন্দন জানানোর জন্ত জহানাবাদে বাজদূত পাঠানোর পালা । আগ্রহ চেখোলেন 
তারা! তার সঙ্গে সহযোগিত' ও হৃগ্ভতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য । সবা আগে 
দুত পাঠ'লে! উজবেগ তাতাররা। তারপর মক্কার শরীফ, হাইমন (ইয়েমেন) 
ব আ্যারাবিয়া ফেলিক্সেঃ রাজা, বলরার বাজা, ইথিওপিয়ার রাজা প্রভৃতি । 
ড16রাও পাঠাঘেন তাদের অরাটের ফ্যাক্টরীর প্রধান নির্দেশক ম*সিয়ে আনি 
ক্যানকে (ডিরক ভন এড্রিকেন, ১৬৬২-৬৫ ) | অতি শিষ্ট ব্যবহার করা চল তার 
সাথে । হওঝোপীয়দের প্রতি সন্রমের মনোভাব থেকে দ্রুত ড'ক! হল তকে 
সাক্ষাতকারের জন্য । ভারতের এই সম্রাটদের ধারণ, বেশিদিন ধবে তাদের 
দরবারে বিদেশীদের উপস্থিতি সম্রাটের গৌবব-গরিম। বৃদ্ধির সহায়ক । প্রধামতো 
এইমব রা'জদুতের। তাদের আপন আপন দেশের দুর্লভ'তম নান! সামগ্রী উপহার 
দিলেন গুরঙজেবকে। তিনিও প্রথম থেকেই চাইছিলেন সারা এনিয়! জুড়ে 
ছড়িয়ে পড়ুক তার স্বখ্যাতি। সুতরাং দূতের! যাতে পরিপূর্ণ সন্তোষ নিয়ে দেশে 
ফিরে যায় সেদিকে নজাগ দৃহি রাখতে করলেন না কোনরকম অবহেলা। 

জহানের মৃতার পর আগ্রায় তার হারেমে উরওজেব উপস্থিত হলে একটি বড় 
দোনার পাঞ্জ ভরাট বড়-সস্তার তাকে উপহার দেন বেগম সাহিব। থিভেনট-ও 
দিয়ে গেছেন বানিয়ারের মতে! একই ৰিবরণ। তিনি আরো জানিয়েছেন, ময়ূর 
নিংহাসনটিও কারাগারে শাহন্জহানের কাছেই ছিল ওই সময়ে। বিস্ত এ তথ্য 
লঠিক নয়। 
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শাহ-্জহানের মৃত্ার মাদকতক পূর্বে পারস্তে দূত পাঠালেন ওওজেব। 
প্রথমে মহাসমারোছে অভ্যর্থন! ্ানানে। হল তাকে । প্রথম একমাণ ভোজ ও 
শিকার প্রমোদ ছাড়া দ্বিতীয় কোন কথা শোনা গেল না! কোথাও। তাঁর 
মনোরঞীনের জন্ প্রতি রাতেই কর! হল বাজী পোঁড়ানোর*্ধুম ৷ মহাপ্রতাগী 
মুধল-সম্র টের পক্ষ থেকে যেদিন বাঁজদুতের উপহার সামগ্রী অপরের কথা, সেদিন 
অতি ষনোহর সাজ-পোশাকে সেজে নিংহাসনে আপন নিলেন পার্স্তের শাহ। 
গ্রন্ণ করলেন রাজদুতের পক সামগ্রীগুলি। তারপর তাচ্ছিলাভরে বিলিয়ে দিল্ন 
সব তার প্রাসাদ কর্মচারীদের মধ্যে । রেখে দিলেন একমাত্র ষ! ৬* ক্যারেটেব 
মতো! গজনের একথ গু হীরে। কিছুদিন পর শাহু ডেকে পাঠালেন রাজদুতকে । 
কিছুক্ষণ বথাবাত্ডার পর জানতে চাইলেন তিনি স্বন্নী অর্থাৎ তু্কাদের ইপলাম 
ধর্মীয় ধারার অন্থগামী কিঙা। এধবনের প্র স্বর স্ভাৎপর্ধী যেকি তা আগেই 
বিস্তাধিত ভাবে জানিয়েছি পারস্য বিৰরণ প্রসঙ্গে । পারমিকর| যাঁর অনুগামী 
সেই নবী আলীর বিকণ্ছে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য এড়িয়ে যাবার উদ ব্বীজটু- 
বেশ চতুর ভাবেই উত্তণ দিলেন এর । বললেন, মহামহিম শাহ-জহান তার 
নাম করণ করেছিলেন বওভাক খাঁন অথাৎ মুক্ত চিত্তের অধিকারী । তিনি £চুব 
বান্তাও দেখিয়েছেন তার প্রতি । মন্মানিন্ত করেছেন তাকে তার দরবারের 
প্রথম নারির কর্মচারীর পদ দির়ে। শুনে জনস্ত ভঙ্গিমায় উত্তর ফোটা!লেন শাঁচ £ 
বে তো দেখছি আপনি বীতিমকো একজন শয়তান চপিত্রের লোক । যিনি 
আপনাকে এত বদান্ত ০1 দেখিয়েছেন তার ৰিপদের সময়ে করেছেন "শকেউ ত্যাগ 
আপনি । চিড়েছেন সেই হ্েচ্ছ'চারীর দলে ধে কিনা নিজের পিতাকে ক'রে 
বেখেছে কারাগাবে বন্দী, বক্ত ঝবিয়েছে ভাই আর ভ হপোদের। শারপর প্রশ্ন 
ছুপ্ড়লেন, *এ কেমন কথ! বলুণ তো! কিকরে তার স্পর্ধা হল “ালমগী€ 
উরডশ'হ বা যে রাজার অধিকারে সমগ্র পৃথিবী" এমন এক জাকালে! উপাধি 
নেয়ার? ( আালমগীএ-বিশ্বজয়ী ) উএওজে-সংহাসনের শোভ1)। এখন 
পর্স্ত তো মে এক চিলতে ভূমিও জয় করেনি, বা কিছু কবজ! করেছে 
মে তে! খুন আর বিশ্বাসঘাতক হার মাধাষে | তারপর আবার যোগ করলেন : 
“ভাবাই যায় না আপনিও তার মেইসৰ পরামর্শদাতাদের একজন যে কিন! মঙ্্রণা 
দিয়েছে তাকে এত রক্ত ঝরাতে, ভাইদের প্রাণ নিতে, যার কাছ থেকে এত মন- 
সম্ম'ন পেয়েছেন এত উপকান পেয়েছেন সেই পিতাকে জেলে কয়েদ ক'রে রাখতে । 
যে দাঁড়ি আপনার গালে শোভ। পাচ্ছে নেই তা রাখার কোন যোগাতাই 


২১৬ ট্যাভারনিয়ারের দেখা! ভারত 


'আপনার।” এরপর শাহ সোঞ্জান্থজি আদেশ করলেন তাঁকে তার দাঁড়ি কামিয়ে 
ফেনতে। দে দেশে এটিই হল চরম অপমান । শাহ যে তার সঙ্গে এরূন ব্যবহার 
করবেন তা হ্বপ্নে ৭ ভাৰতে পারেননি বাজদূত। দেয়। ছল ওই সঙ্গে তাকে 
চল যাবার আদেশও। উরঙজেবের প্রতি উপহার হ্বরূপ দেয়! হল "তাঁর সাথে 
১৫০টি সরেস ঘোঁড়'+ কতক সেন! ও রূপার কার্পেট, পোনার বুটিদার কিংখাঁৰ 
বধ, কতক মুল্যবান ও হ্থদর্শন কোঁমরবন্ধনী এবং আরে' নানারকম সদৃশ বছা- 
নভ'র , এক কথায়, উঃ$জেব 'ভাকে যে পরিমাণ মূলোর উপহার পাঠিয়েছিলেন 
দিলেন তাঁকে তার চেয়েও ক্দণেক বেশ মূল্যের উপহার। তবে, গু:$জেবের 
পাঠানে! উপৃহার সন্তারও ছিল মূলোর দিক থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষের কাছাকাছি 
(টাকার?) । 

বওভ'ক খান যখন দেশে ফিরে এলেন ঈরগল্জব তখন মাগ্রায়। সেখানে 
পৌঁছে সম্র্টকে জানালেন সব বিববণ। আপন রাজদুতের প্রতি শাহের 
এরূপ অপমাননূচক ব্যবহারের কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন উঙজেব। শাহের 
পাঠানে! ঘে'ড়াগুলির কতক বাখার আদেশ দিলেন নগরীর কেন্দ্রস্থলে, কতক 
বিভিন্ন বাস্তার কিনারায়। শহরময় চেঁ্ড়' পিটিযে দিলেন ম্বালীএ অহৃগামীর। 
নজিন বা অপবিত্র ন' হয়ে চড়তে পারবে না| এগুলির পিঠে। কেননা, এগ্ডলি 
পাঠিয়েছেন এমন এক রাজ' ধিনি সতা-্ধর্মের অনুগামী নন, বার সঙ্গে দ্ভব নয় 
কোন একম সম্পর্ক রাখা । এরশর দিলেন ঘোড়াগুলিকে হত্য। করার নির্দেশ । 
পুড়িয়ে ফেলা হুল অগ্তান্ক উপহার সম্ভ:ও। দিলেন শাহকে কটু ভাবায় 
গালিগালাজ ও । 

১৬.৬ শ্রীষ্টাব্দের শেষ নাগাদ (প্রকৃত পক্ষে প্রথম দিকে, ২২শে জাঙর়ারী ) 
মার! গেলেন শেষমেষ শাহ-জহান । হাক ছেড়ে যেন বাচলেন ওদঙজেব। তার 
অপকর্মের জলস্ত নিদর্শন রূপে বর্তমান থেকে যে অহরহ তাঁকে বি“ধে চলছিল সে 
আপদ দূর হল এবার চিরকালের মতো চোখের হুমৃখ থেকে । ক্ষমতা €চাগের স্থখ 
আস্বাদনের সুযষে'গ এতদিনে পেলেন তিনি পূর্ণমাজ্ঞার। এর অল্পকাল পরেই বোন 
বেগম সাছিবকে ফিরিয়ে দিলেন তার পূর্ণ স্যযো!গ সুবিধা, মর্ধাদা। বর্ষণ করা 
হুল তায় ওপব “বাদশাহ বেগয? আখা-ও | তিনি ষে অশেষ গুণধশালিনী ছিলেন, 
ক্ষমতা ধরতেন সমগ্র সাআজ্য শালন করার, কোণ সন্দেহ নেই এতে। যদি 
€ গৃহ) যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখ! দেয়ার বেল! তার পিতা ও ভাইয়ের! তার ওপর 
নির্ভর করতে পারতেন, গুরঙজেবের সাধ্যও ছিল না অ'টের আসনে বসে। 


ট্যাভারনিয়াবের দেখা ভারত ২১৭ 


ঘটনাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত তখন। অপর বোন রৌশন-আরা 
বেগম ওরঙজেবকেই সমর্থন ক'রে চলেন পূর্বাপর। যেই খবর পেলেন উরওজেৰ 
অস্ত ধারণে উদ্ভোগী হয়েছেন অমনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে সাহায্যের জন্য নিজের 
ঘ-্কিছু সোনাদানা। তার এই সাহাবা ও সমর্থনের প্রতিদ্দানে উরঙজেবও 
প্রতিশ্রুতি দেন তাঁকে শাহ বেগমের মর্ধাদ! দানের, তাকে এক দিংহাসনে বসার 
স্যোগ দেয়ার। মে কথা রুখেন তিনি। বরাবর অটুট ছিল তাদের এই গভীর 
হৃন্তার সম্পর্ক। তবে শেষবার যখন আমি জহানাবাদ গেলাম, শুন্লাম তাদের 
জম্পর্কে দেখ! দিয়েছে বর্তমানে কিছুটা] শীতলতার আমেজ । এর কারণ ব! শোনা 
গেল তা এবরকমটি। গোপনে একজন সুদর্শন যুবককে আপন -মহুল মধ্যে 
এনেছিলেন শাহজাদী। দিন পনের কুডি পর তারু সঙ্গ লিগ র উষ্ণতা শীতল 
হতে যখন যুবকটিকে মহল থেকে বিদায়ে আগ্রহী হলেন, দেখ! গেল সকলের 
অগোচরে, সম্রাটের অগ্গান্তে সম্ভব নয় আর সেটি করা। ছুর্না* ও জ্বাঞচন। 
কে নিষ্কৃতি লাশের জন্ত তাড়াতাঁডি তিনি খন সআটের কাছে খবর 
পাঠালেন ঘে একজন পুরুষ হারেম মধো ঢুকে প্রবেশ করেছে তার মহলে। হয় 
চুরি না হয় তাঁকে খুনের মতলব নিয়েই ষে একাজ করেছে দে কোন সন্দেহ নেই 
এতে । স্থৃতবাং তার নিরাপত্তা বর্তমানে বিপন্ন । এএদিন রাতে যে খোজা 
প্রহরীর দল গ্রহরায় ছিল কঠোর শান্তি দেয়! হোক তাদের এজন্য। খবর পেয়ে 
সঅ'ট নিজে কতক থোজাকে নিয়ে ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে । এই চরম পরিস্থিতির 
মধ্যে রক্ষা পাঁবার জার কোন পথ নেই দেখে বেচার! যুবকটি মহলের এক জানাল! 
দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে বয়ে চলা নদীর বুকে ।* তাকে পাকড়াও করার জন্থ 
ছুটে এল চাবিদিক থেকে তখন অজশ্র লোক । হাক দিয়ে সম'ট তাদের বললেন, 
লোকটির কোন ক্ষতি করা না হয়যেন। ধরে, উপস্থিত কর! হোক তাকে প্রধান 
কাজীর কাছে। ব্যাপারটি নিয়ে এরপর “কোন কথাই শোন! বায়শি আর। 
রুমণীরা ষে-ছারেম মধ্য জীবন কাটান মেখানে যে কত নাটকীয় অঘটন ঘটে 
চলেছে সে-কথ! সহজেই কল্পন! করে নেয়! যেতে পরে এ থেকে। 


পপি 


* বানিয়ারের বিবরণ অনুযায়ী খোজারা প্রাসাদ গ্রাকারের ওপর থেকে নিচে 
ঠেলে ফেলে দিয়েছিপ তাকে । রৌশন-আরা সম্পর্কে যে সৰ কেচ্ছ! কাহিনী 
উযাতারনিয়ার, বানিয়ার ও মাছুচি শুনিয়ে গেছেন যছুনাথ দরকারের মতে সেগুলি 
নেছাৎই মিথ্যা! রটন]। 


মুঘল সম্রাটের বাধিক ওজন উৎসব £ তার সিংহাসন 
আট ॥ ও দরবারের অপূর্ব শোভী ও জীকজমক 


চুকল সঅ।ট (উউজেব )-এর কাছে (রত্ব বেচা ও ভাই নিয়ে ) জেন-দেনের 
পর্ব (৮৬৮৭ পৃষ্ঠা! দেখুন )। চলে যাবার বান! নিয়ে গেলাম এরপর বিদায় নিতে 
তাঁর কাছে। ১৬৬৫"র নভেম্বরের পয়লা তারিখ সে-দিনটি। সমাট জানালেন 
তার বত্বের পুজি না দেখিয়ে যেতে দিচ্ছেন না আমাকে | অঙ্গন্তের মতোই সে 
দুর্লভ সন্মান অর্জনে রাজী হয়ে গেলাম আমি। ফলে স্থযোগ ঘটে গেল আবো 
একটি অস্থুপম উৎসব প্রত্যক্ষ করার। শুরু হল সেটি নভেম্বরের চার তারিখে । 
আবার চলল তু! পাঁচ দিন ধারে। এ উত্মৰ সমাটের জন্মবাধিকী উপলক্ষে । 
চলিত রয়েছে এ সময়ে স্মাটকে ওজন করার গ্রথা (হিঙ্গু গ্রথার অনুকরণে এটি 
চালু কর! হয় আকবরেও আমল থেকে )। আগের বছরের তুলনায় ওজন যত 
বেশি বেড়েছে বল দেখা যাষ, খেলে যায় তত বেশি আননের ঢেউ। ওজন 
সমাঞ্চ হলে তিনি বমেন এসে নব থেকে মুল্যবান দিংহাসনখানিতে। এটির বর্ণনা 
এখুনি শোপাচ্ছি আপনাদের । আসেন তখন রাজোর যত অভিজাতর]। 
জানান সআ।টকে অভিবাদন, নিবেদন করেন নানা উপহার সামগ্রী । পাঠান তা 
প্রাসাদের মহিলারাও। আসে স্থবাদার ও অগ্তান্থ উচ্চ মহল থেকেও । চীরা, 
চুনি, পান্না, সোনা! ও ঝপা, দীমী দামী কার্পেট, সোন! ও রূপার বুটিদার কাজ 
করা কিংখাৰ ও অন্থান্থ ধরনের মুল্যবান বন্ধ, হাতি, উট, ঘোড়া--মেলে এরকম 
অসংখ্য ধরনের উপহার। সবমিলিয়ে তিন কোটি লিভরেরও ৰেশি (ছু কোটি 
টাকা বা রূপিয়)। 

পাঁচদিনের এই উৎসবটির জন্য গ্রস্ততি শুরু হয় ৭ই সেপ্টেম্বর ৰা প্রায় দুমাস 
আগে থেকেই। পাঠককে এই গ্রসঙ্গে অন্গরোধ জানাৰ প্রথম খণ্ডের হষ্ঠ অধ্যায়ে 
অক্ষরের ব্ঙ-তুলি দিয়ে চিত্রিত করা জহানাবাদের প্রাসাদটিকে একবারটি কল্পনার 
দূর-দর্শনে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে । আবস্ত করে দেয়া হয় প্রথমেই মণ্ডপ 
তৈরীর কাজ ওই গ্রানাদের ভেতরকার বিশং'ল ছুই প্রাঙ্গণ 'পরে। তার মাঝ 
থেকে মহাকক্ষ পর্যস্ত মাথ! তোলে তিনদিক খোলা মণ্ডপ । যোদোয়াগুলি 
দিয়ে ওই ছুই অতি বিশাল মগণ্ডপের মাথা আবৃত কর! হয় সেল সব লোনার 
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হতে! দিয়ে কারুকাজ করা লালবড! মখমলের। এব্প ভারি সে ছাউনি যেতা 
খাড়। রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় জাহাজের মাস্লের মতোই মোট! মোটা 
খুটি। তার কতক ৩৫ থেকে ৪* ফুট পর্যন্ত উচু। থম প্রাঙ্গণে তৈরি 
মগ্ুপটিতে রয়েছে এরকম ৩৮টি খু'টি। যেগুলি মহাকক্ষের কাছে মেগুলি ডুকাট 
মুদ্রার মতো মোট! সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া! মোডা। ৰাকিগুলি মোড়। 
ঠিক অমন মোট1 রূপোর পাত দিয়ে। যে দড়িগুলির টানা দিয়ে এই স্তস্তগুলিকে 
খাড়! রাখা হয়েছে, তৈরী পেগুলি বিভিন্ন বঙা স্থত! পাকিয়ে। কতক ওে। 
মোট মোটা কাঁছির মতোই । আগেকার বর্ণনাতেই জানিয়েছি, প্রথম প্রাঙ্গণটি 
দরদালান দিয়ে ঘেরা । দব্দালানের লাগোয়। সারি সারি ছোটএক্ষ। প্রাসাদ 
প্রহরা কালে আমীররা থাকেন এখানে । এক একজন শ্ঞামীরের প্রহরার পাল 
টানা এক এক সগ্তাহ। বখনযে আমীরের পল] পড়ে তার অধীন পেনা ও 
হাঁতিযুথের ওপরই দাতিত্ব বর্তায় দরবার এবং সম্রাটের ৰাস-মহঘ কিংবা কিনি 
বাইরে থাকলে তার তাবুর নিরাপত্তা রক্ষার। কর্তবারত আমীরকে খাছ্চ 
যোগানে হয় তখন সম্রাটের পাঁকশাল। থেকেই । যখন তা বয়ে আনা হয় তখন 
দুর থেকে তা চোখে পডা মাত্র তিনি আনত হয়ে প্রতিবার হাত দিয়ে ভূমি 
স্পর্শ ক'রে তিন তিনবার কুনিশ জানান তাকে । শ্রশ্বরের কাছে প্রাথনা জানান 
ওই সাথে স্আাটের নিরোগ স্থাস্থা, দীর্ঘায়ু ও শত্রর্ুন ক্ষমত। অক্যাংত রাখার 
জন্যে। রাজ্যের অভিজাত গোঠির তস্তর্গত এই সৰ আমীরর! এবং বাঁজবংশীয় 
কুমারর! সম্রাটকে প্রহর! দেয়ার স্থযোগ লাভকে মনে ক'রে থাকেন বিরাট গৌরবের 
বলে। প্রহরার দারিত্ব গ্রহণ ও পাল। শেষে বিদায় নেয়ার বেল! পরেন ভাবা 
তাদের দেরা সাজ.পোশাক | হাতি-ঘোড়।-উটগুলিকেও সাজান মূল্যবান সাজ 
সরঞজামে। কতক উটের পিঠে বনানে থাকে একটি ক'রে ঘূর্ণায়মান কামান ও 
তার পিছে সেগুলি দাগার জন্য একজন ঝরে কামানচী। এই আমীরদের মধ্যে 
যারা একেবারে নিচু মর্ধাদার, রয়েছে তাদের অধীণে অন্ততঃ ছু-হাজার অশ্বারোহী । 
রাজবংশীয় কোন কুমার বখন প্রহর দেন তার অধীনে থাকে তখন ছ-হাজার 
পর্যন্ত অশ্বারোহী ( এ সম্পর্কে বানিয়্ারের ৰিবরণও দেখুন )। 

সাত সাত খানি অঙ্গপম সিংহাসন রয়েছে মহাগ্রতাপী মুঘল সম্রাটের। 
একটির সার! দেহ খচিত হীরে দিয়ে। অন্তগুলি চুনি, পান্না ও মুক্তো! দিয়ে (এ 
সম্পর্কেও বানিয়ার দেখুন )। প্রথম প্রাঙ্গণের মহাকঙ্টিতে যেটি বর্তমান সেই 
গ্রধান নিংহাঁসনখানি চেহারায় ও আকারে আমাদের ক্যাম্প খাটস্এর মত্ধোই। 
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তার মানে ৬ ফুট দীধল, চার ফুট চওুড়!। পায়! চারটি বেশ ভারি ও মজবুত। 
কুড়ি থেকে পচিশ ইঞ্চি মতে! উঠু। তার চার দিককার চার আড়গাঠের ওপর 
মিংহামনের পাটাঁতন.। এই আড়ঙ্কাঠগুলি থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে 
বারোটি স্তস্ত। মাথার ওপরকার চাদ্দোপ়াটি তিন দিক দিয়ে নেগুলির সাথে 
আটকানো । বসানো পেটি দরবারের দিকে মুখ ক'রে। পারা ও ১৮ ইঞ্চিরও 
বেশি দীঘল আড়কাঠগুলি দোন! দিয়ে মোড়।। খচিত রয়েছে তার গায়ে 
অনংখা হীবে, চুনি ও পান্ন'। প্রতিটি আড়কাঠের মধ্যবিশ্বূতে একটি .ক'রে 
পশ্চাঁৎ ভাগ অবতল ক'রে কাট! বড় আকারের ব্যালাস চুনি (ব্দকশান থেকে 
মেল প্রজাতের চুনি)। বর্গাকার ক্রুণ চিহ্কের আকুতি রচন! কবে তাকে ঘিরে 
বলানো হয়েছে চারটি পাকা । এর পর পুরো আড়কুঠি জুড়ে ওই ধরনের ক্রুশ 
চিহ। তবে এমন ভাবে সাজানো যে একটির মাঝে যেখানে রয়েছে ব্যালাস চুনি 
ও তার চারদিক চারটি পান্ন।, তার পবেরটিতে রয়েছে মাঝখানে পান্ন। ও চারদিকে 
চারটি ব্যালাম ?নি। পাগ্নাগুলি টেবল কাট । চুনি ও পান্নার মাঝের ফাকগুলি 
হীর] দিয়ে ভরাট । এই হীরাগুলর মধ্যে যেগুলি সবার চেয়ে বড় তাও 
ওজনে দশ থেকে বার ক্যারাটের বেশি নয়। সবগুলই বেশ আুদৃশ্ট, তবে 
বড ৰেশি লেপাপো! সমতল ধরনের। কতক জায়গায় সোনার বুকে খচিত 
করা হযেছে মুক্তাঁও। সিংহাসনটি যেদিক পানে দীঘল, তারই ছু দিককার এক 
দিকে বয়েছে লেটিতে চড়ার জন্য চারটি সোপান । সিংহাধনের ওপর প্লাখা 
তিনটি ভাকিয়া ৰা বালিশের মধ্যে যেটি সম্রাটের পিছন দিকে থাকে সেটি সব 
থেকে বড়। এবং আমাদের বোলস্ট রের মতোই গোলাকাঁর। অন্ক ছুটি থাকে 
তার ছু পাশে। সেগুলি চ্যাপটা! ধরনের । এছাড়াও দিংহাসনটির গায়ে 
ঝোলানো থাকে একটি তরবারি, একটি গদ্দা, একটি গোলাকার ঢাল এবং 
একটি ধঙ্গক ও তীর বোঝাই তুণীর। অন্তত, তাকিয়া এবং মোপান সৰ কিছুই 
দিংহাসনের সাথে মানানসই ভাবে বৃ দিয়ে খচিত। শুধু এই একটি সিংহাসনের 
বেলাই নয়, সবকটি সিংহালনের বেলাই। (এ প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ও 
দেখুন )। 

গুণে দেখলাম এই অতুলনীয় সিংহালনটিতে খচিত থাক! বড় ব্যালাস চুনির 
নংখ্া! ১০৮টির মতো। মবগুলিরই পিছন দিকটি অবতল। যেটি সব থেকে 
ছোট সেটিও ১৪* ক্যারাট ওজনের। কতকের ওজন ২** ক্যারাট বা! তাঁর 
বেশি । পাক্গীগুলির মধ্যে বেশ কটি হুম্বদ্ছ, তবে প্রচুর খু'ত বয়েছে সেগুলিতে। 
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যেটি সবচেয়ে বড় তাঁর গজন হবে প্রায় ৬* ক্যারাট। ফেটি সব থেকে ছোট 
সেটি ৩* ক্যারাটেব কাছাকাছি। গুণে দেখলাম, পান্নার সংখ্যা ১১৬*র মতে 
অর্থাৎ চুনির চেয়ে পায়াই রয়েছে বেশি। 

টাদোর়ার নিচের দিকটিও হীরে আর মুক্ত! দিয়ে সু-অলংকত। কিনারা ঘিরে 
মৃক্তার ঝালর। আয়তাকার গম্ুজাকৃতি এই চাদোয়াটির মাথায় একটি মযূর। 
তার পেখম মেল! পুচ্ছুলি,নীলকাস্ত মণি ও অন্তংন্ সব রন বত্তব-পাথর সাজিয়ে 
তৈরি। দেছটি সোনার বুকে নানারকম মূলাৰান রভ্র-পাথর খচিত কঃরে গড়া। 
বুকের স্থমুখ দ্বিকটিতে বড় আকারের একটি চুনি। ঝুলছে সেখান থেকে ৫« 
ক্যারাট বৰা তার কাছাকাছি ওজনের একটি মুক্তা । নাসপান্তি আকারের এই 
মুক্তাটির বঙ কিছুটা হলুদাঁতন্ধরনের | মধূরটির দূ-প্রাশে ক্তারই সমান উচু ছুটি 
পুষ্প-্শ্তবক | রয়েছে তাতে নানা ধরনের ফুল। সবগুলিই সোনার তৈরি) ৪ 
মূল্যবান রত্বুপাথর খচিত। দরবারের বিপরীত দিকে, সিংহাঁধনের দিকটিতে 
রয়েছে একটি রত্ব'আভরণ। 'তাঁর হীরে খণ্ডটি ৮* তকে ৯* ক্যারাট ওজনের । 
সেটিকে ঘিরে চুনি আর পঠন্না বসানো । স্আট যখন পিংহাসনে বসে থাকেন 
পুরোপুরি দেখতে পান এটিকে । এই অতুলনীয় সিংহাসনটির সব থকে মৃজ্যবান 
অংশ হল আমার মতে এর টাদোয়াটিকে ধরে রাখাস্মম্ত বাঁতরাটি। অতি.মন্দর 
মুক্তার সারি দিয়ে ঘেরা এগুলি । প্রতিটি মুক্তা আকারে গোল, রঙও চমৎকার । 
ওজনে গ্রত্যেকটি ৬ থেকে ১* ক্যারাট। মিংহানন থেকে চারফুট দৃরত্ে ছুদিকে 
ছুটি ছত্র। তার দগু ছুটি সাত-আট স্কট উচু পর্বস্ত হীরা, চুনি ও মুক্তামগ্তিত। 
দুটি ছত্রের আচ্ছ'দরননীই লাল মখমলের। তার সর্বাঙ্গে মুক্তীও কারুকাজ, কিনারা! 
জুড়ে মুক্তার ঝালর। 

তৈমূরলঙের শুরু ও শাহ-জহানের ম্পূর্ণ করা! এই বিখ্যাত সি'হাসনটি 
ষতদুর য। আমার পক্ষে পর্ধবেক্ষণ কব] সম্ভব হয়েছে তা নিবেদন করলাম এখানে । 
যারা সঅ।টের ধন-রত্বাদির ও এই অঙ্গুপম শিল্পকীত্িটির মূলোর হিসাব রাখেন 
তাঁরা দুঢভাবে আমার জানালেন যে এটির মূল্য ৯ কোটি ** লক্ষ টাকা। 

এই অতুলনীয় ও অস্থপম-দর্শন সিংহাসনটির ঠিক পেছনেই রয়েছে ক্মানাধারেকই 
মতে! আরুতির আরেকটি সিংহাসন । বৃত্তাভাস এ মিংহাসনটি দৈর্ধে প্রায় সাত 
ফট, প্রন্থে প্রায় পাচ ফুটের মতো।। বাইরের দিকটি হীরা! ও মুক্তা দিয়ে অলংকত। 
তবে সেটির মাথার ওপরটিতে নেই কোন টাদোয়। 

প্রথম গ্রাঙ্গণটির ভানদিকে একটি বিশেষ তবু বর্তমান। দঙ্জাটের জন্মবাধিকী 


২২২ ট্যাভারনিয়ারের দেখ। ভারত 


উপলক্ষে অন্্ঠিত উত্মৰ কালে শহরের বিশিষ্ট নর্তকীদের এখানে হাজিব ছতে হয় 
সত্রাটের ছুমুখে নাচ ও গান করার জন্য । সম্রাট বসে থাকেন এসময়ে আপন 
পসিশ্হাসনে (দরবারে নাচ*্গান নিষিদ্ধ করেছিলেন শুরঙজেব)। বাধে, আবেকটি 
তাবু ঘের! স্বান বর্তমান। সেখানে হাজির থাকেন সামরিক বিভাগের প্রধান 
কর্মকর্তারা, রক্ষী বাহিনীর ও স্আাটের গৃহস্বালী বিভাগের অন্তান্ প্রধানবা । 

সআট যখন সিংহাসনে আপীন থাকেন, তখন এই প্রাঙ্গণ এলাকা টতেই 
দুপাশে পনেরটি ক'রে সারিবদ্ধ ভাবে তিরিশটি সসজ্জিত ঘোড়া ফাড কায়ে রাখ! 
হয় সদান্গ্রঘ্তত অবস্থায়। এক একটি ঘোভাকে ধরে দিয়ে থাকে জন কবে 
সহিস। এম বল্পগুলি অতি সরু এবং তার বেশির ভাগ অংশই €ণরে, চুনি, 
পান্ন! ও মৃক্তা খচিত । সাম কিছু অংশে শুধু স্ছাট ছোট সোনার মুদ্রা। 
প্রতিটি ঘোভারই মাথায় একগুচ্ছ ক'রে স্বৃশ্য পালক গৌজা পিঠে বন্ধনী 
বট! একটি ক'রে ছোট "তাকির়া। ভার সরাঙ্গে সোনার স্থন্তো দিয়ে কণ1 জুচী- 
কর্ম। গলায় ঝোলান রয়েছে একটি কবে স্মৃশ্ট রত্বপাথর। য় হীরা, 
নয় চুনি, নয় তো পান্না। যে ধোড়াটির দাম সব থেকে কম সেচএ৬ থেকে 
১* হাজার টাকা। কতকের মূলা বিশ হাজার। সাত থেক আট খছর 
বয়ধী শাহজাদা ( উরগক্ষেবের চতুথ পুত্র মুহম্মদ মাকবর ) ষে ঘো্ডান্দন্ে চড়েন 
সেটি রীতিমতে! ছোটখাট। উচ্চতার একটি গ্রেহাউগ্চের চেয়ে বেশি নন কিন্ত 
অতি সুগঠিত চেহাবার। 

সম্রাট সিংহাদনে আসীন হবার আধ ঘণ্টা কি বড় জোর এক ঘণ্টা পরে ৭টি 
অতি সাহসী ও যুদ্ধে সুশিক্ষিত হাতি হাজির করা হয় তার পরিদশস্রে জন্য। 
যর্দি সআাট চড়তে চান সেজন্ত হাওদ1 বসানে থাকে এদের একটির িঠে। অন্য- 
গুলির পিঠে কিংখাবের আচ্ছাদন, সোনা! ৰা রূপার শিকল দিয়ে গণায় সাথে 
আটকানো । চারটির পিঠে রাঙঞ্জকীয় ধ্বজা। একজন ক'রে লোক হাত-ৰর্শার 
সাথে ধ্বজাটি আটকিয়ে খাড়া ধরে মাছে সেটি । হাতিগুলিকে একের শব আর 
নিয়ে আস! হয় সম্রাটের ৪* থেকে ৫€* পা কাছ পর্যন্ত । পি'হাসনের ঠিক 
মুখোমুখি দাড়িয়ে শু'ড় দিয়ে ভূমি স্পর্শ ক'রে সেটিকে মাথায় ঠেঞা় তারপর 
জানায় এভাবে পর পর তিনবার অভিবাদন সআাটকে। প্রতিবাকেত "লে সেই 
সাথে উচ্চনাদ। এবপর সম্রাটের দিকে পিছু ফেরে। একজন লোক উচু ক'রে 
তুলে ধরে তার পিঠের আচ্ছাদনীটি। উদ্দেন্ঠ, হাতিটি অক্ষত দেঙে ভালে! 
অবস্থায় আছে কিনা, ভাল থেতে পাচ্ছে কিনা তা যাতে নজর দিয়ে বুঝ পাবেন 


ট্যাভারনিয়াবের দেখ ভাবত ২২৩ 


সমাট। প্রত্যেকটিরই রয়েছে তার নিজন্থ মাপের পিকের দড়ি । সেটি দিবে 
মেপে দেখা হয় আগের বছরের তুলনা সে মোটাসোটা স্বাস্থাবান হয়েছে কিনা 
এবৰছর। হাতিগুলির মুধো যেটি সেরা, সেটি সম্াটেব অতি প্ট্রি। টি ছুর্দম 
ও বিরাটকাঁয়। তার জন্য মাপিক ব্যয় বরাদ্দ পাঁচশো টাকা। খাওয়ান হয় 
তাকে সের! খাছ, দেই সাথে বেশ কিছু পরিমাণ চিনি। দেঁধ! হয় মদ্দিবা্ড। 
এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগা, ধমাট যখন ছাতিতে চড়ে ভ্রমণে ৰার হন আমীরর! 
তখন তার পিছে পিছে চলেন ঘোড়ায় গেপে। সম্রাট যদি চাশেন ঘোড়ার পিঠে 
তাহলে শিছু নেন তারা পাষে হেঁটে । যা হোক, হাতি পরিদর্শন শেষ হলে উঠে 
পড়েন মমাট। জনা তিন চার ধোজ।কে নিয়ে বৃস্তাভান আকারের” সিংহামনটির 
পিছন দিকে থাক! একটি ছোট এরজ! দিয়ে চলে যান অধপন হারেমে | 

অন্য পাচখানি সিংহাসন সাজিয়ে বাখ। হয়েছে অপর একটি প্রাঙ্গণে থাকা এক 
অন্থপম মহাঁকক্ষ মধ্যে । চারখানি চার কোণে, একটি মাঝে-_-এভাঠে গু৭ চিহ্ছের 
আকারে। | 

আধঘণ্ট'র মতে! আপন হারেমে কাটাবার পর তিন-চার জন খোজ। মহ 
আবার ফিরে আসেন সম্ট । এবার আসন নেন এই মছাকক্ষটিতে, ওই পাচখ|নি 
দিংহাসনের মাঝেরটিতে ৷ পাঁচ দিনের উৎসব কাগে পরিদগ্ুনের জন্ত কখনো 
আন! হয় তার কাছে তার নিজম্ব হাতি, কখনে! বা নিজস্ব উট। আপেল 
দরবারের সব অভিজাতরা, প্রথ! মতে] নিবেদন করেন তাকে উপহার । প্রাচোর 
সের! সআাটের যোগ্য পরিবেশ মধো অতি জাাকজমকের ভেতর অন্ষঠিত হয়ে 
থাকে এসব। ক্ষমতায় ও ধনসম্পদে ইওরোপ মধো ফ্রান্সের অধিপতির যে স্থান, 
এনিয়া মধো মহাপ্রতাপী মুল সম্াটেরও ঠিক তাই। তৰে শক্তি-সামর্থোর দিক 
থেকে প্রথম জনের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না তার। যুদ্ধ করতে নামলে আমাদের 
শৌর্য-বীর্যবান ও স্থচতুর ইওরোগীর সেনার সাথে এটে উঠতে পারৰে ন1 তার 
সেনার! (এই একই মত প্রকাশ করেছেন বার্রিক়্ারও )। 


নয়।। মুঘল দরবারের আরও বিবরণ 


আগেই জানিয়েছি, সিংহাসনে অধিষ্িত হবার পর থেকে শুধু নিরামিয খেয়ে 
জীবন ধারণ ক'রে চলেছেন উরঙজেব। সেই সাথে রয়েছে আবার নানা রকম 


২২৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


ধর্মায় উপবান। এ ছুইয়ের ফলে হয়ে পড়েছেন তিনি গীতিমতো! ক্ষীণ ও দুর্বল । 
-_ অন্ধে যে ধুমকেতুটির উদয় হয় ভারত থেকে অতি বিরাট আকারে দেখা! যায় 
তাকে। আমি “নিজেও তখন ভারতে । এ ধুমকেতুটি যতদিন দৃশ্তমাঁন ছিল 
ততদিন শুধু সামান্ জল ও অয়ন্থল জোয়ারের রুটি খেয়ে কাটালেন ওরঙজেব। 
সেই থেকে পাননি কখণে। আর তিনি নীরোগ স্বাস্থ্য ভোগ করার সুযোগ । 
(হ্ালীর ধূমকেতু । ১৬৬৫ অবে দেখা দেয় এটি। ইওরোপের আকাশে 
এর আবির্ভাব তারিখ ২৭শে মার্চ। স্থায়ী হয়েছিল একমাস কাল। এর পুচ্ছটির 
দৈর্ঘ ছিল ৫ ডিগ্রী ।) 

(উরংজেব একসময়ে টুপির গুপর আপন হাতে হুচীকর্ম ক'রে জীবন ধারণ 
করতেন তভাঁবই আয় থেকে । কোরানের উদ্ধৃতি নকল ক'রে সেগুলিও বেচতেন 
এজন্য । চাডিনের রেখে যাওয়া বিবরণ দেখুন, ৬০9৪৪০৪-৬০1 ৬0]. ) 

দিংহাসনে বসে থাক! কালে বিভিন্ন দিনে তিন তিনবার এুউজেবকে জল 
খেতে দেখার হযোগ হয়েছে আমার । হীর'-চুনি-পান্না খচিত একটি সোনার 
পাত্রে ক'রে আন! হল সে-জল। সম্পূর্ণ গোলাকার ও মস্থণ একটি স্কটিক পাথরের 
বড় কাপে ঢেলে দেয়! হল তা তাকে খেতে । কাপটির সব্বাঙ্গও পাঞ্জটির মতোই 
অল*কৃত। ওপরের ঢাকশাটি লোনার। চলিত রীতি মাফিক, হারেমের মহিলারা 
ও খোজার! ছাড়া আর কেউ পান না বড় একটা সম্রাটের আহার দর্শনের সুযোগ । 
অতি কদাচিৎ কোন গ্রজার গৃহে খেতে ধান তিনি। তা সেবংশীয় কোশ 
শাহজাদাই হোক আর আপনার অন কোন আত্মীয়ই হোক । আমার শেষবারের 
পর্যটন কালে তার প্রধান গুয়জীর ও খুড়-শ্বশুর ( এবং মেশে 1) জফর খান আসমস্ত্র 
জানালেন তাঁকে তাঁর নতুন গড়া প্রামদটি দেখে যাবার জন্য । এটিই হল দের! 
অগ্রগ্রহ যা তাদের ক"রে ধন্য করতে পারেন তিনি। জাফর খান ও তার স্ত্রী 
সম্রাটের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার যহর দেখাবার জন্য রত্রাণস্কার, হাতি, ঘোড়া» 
উট ও অন্ান্ত সামগ্রী মিলিয়ে দিলেন তাকে গ্রায় সাত লক্ষ টাকার উপহার । 
জাফর খানের এই পত্বী সারা ভারত মধ্যে অতি ছ্যুতিময়ী ও উদারষন! মহিল। 
(ইনি ছিলেন শায়েস্তা খানের বোন, সুতরাং গুরঙজেবের মাসী )। সম্রাটের 
সব বেগম ও বন্তার| মিলিয়ে যত খরচ করেন, তিনি একাই ক'রে থাকেন তার 
বেশি । ফলে, যদিও তার স্বামী বাস্তবে সার] সাম্রাজ্যের অধীশ্বব। তবুও সব 
সময়ে তার্‌ পরিবার দেনাগ্রস্ত । সম্রাটের জন্ত অতুলনীয় এক তোজের আয়োজন 
করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এই মহিলা। কিন্তু, সজাট- খেলেন না, ফিরে গেলেন 
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আপন প্রাসাদে । তিনি তখন তার জন্য বান! কর! দদগুলি পাঠিয়ে দিলেন তার 
কাছে। সেগুলি খেয়ে এত ভাল লাগল সআাটের যে, ঘে খোজা সগুলি বয়ে 
নিধে গিয়েছিল "শাকে দিলেন তিনি ৫০০ টাঁকা বলীশ, ব্ধুনদের দিলেন তার 
ছিগুণ। 

ঘঅট যখন পালকীতে চেপে মণজিদে যান, "ার এক ছেলে ঘাভ'য় চেপে 
পিছু *্নে"লার । অন্য আর সখ কুমাররা ও গৃহস্বালীর কর্মচারীরা! অনন্ত করেন 
তাদের পাষে হেটে হেটে। মুমলমান লনসাধারণ এ সময়ে "পাকে 'ভ ৭৭] 
জানানোর জন জপেক্ষা ক'রে চলে মসজিদের সোপখনের ওপরে। যখন শনি 
কিরে আসেন, "রাও মাসে "শর মাগে আগে গ্রামাদে ফটক পধস্ত। সম্'টের 
আগে আগে চলে ৮টি ভাটি । চাটি হাক্ির পিঠে থাকে ছুজন্ী ক'রে লোক । 
এক জন হ'ন্টিকে চালায়, গ্অন্তজন উচিয়ে দরে থাকে হাঁত-বশার সাঙ্গ লাগান 
রাজকীয় ধবজা । দন্ত চারটি হার পিঠে থাকে ছাওদা। একটি চাঁরকোণ আনুটি 
গোল; একটি ঢাকা, অনটিএ চারদিক বিতিন্ন ধরনের কাচ দির্চে থের1* স্গ্রাট 
বাইরে কোথ1ও গলে দেহংক্ষী কূপে সগরাচর ৫** থেকে ৬০০ সেন! চলে "ছার 
সাথে সাথে । প্রন্টোকেরই হছে থাকে একজাশীয় হানেবশ। | জেটি লোহার 
ফলাব সঙ্গে আব্দামাডি ভাবে এ টকানে থ।কে ছুটি ক'রে উডন-বাশী ( রকেট )। 
প্রত্যেকটি বাহর যণ্োই হোটা, আর লগায় ফুট্খ'নেকণ আগুন লাগিয়ে 
ছেড়ে দিলে ৫০০ গজ দুর পযন্ত বয়ে নিয়ে যায় এক হাল বশ।টিকে উদড্ভল্*্বাজ* 
ছুটি । (যুদ্ধে বাকল হত * ধঞণের উভল্বাজী । কোণ যাষ, সামূগভে 
মুরাদ বক্স ও দবঙ্গজেবের সঙ্গে দরার যুদ্ধকালে এবপ উডনব'জীর আঘাতে 
্রস্ত ও বেসাম'ল হয়ে ৪ঠে দারার হাতিটি । ফলে এক সঞ্কটময় মৃহ্তে হাতির 
পিঠ থেকে নিচে নেমে যেতে বাধা হন দ'রা। ) 

আটের অগমন করে ন্িশ্চাংশো পলতে বন্বুকধাণীও। তবে, যেমন 
এর! ভীতু তেমনি আনাড়ী। থাকে কক অশ্বারোহী । কিন্তু এরাও তেমন 
কিছু স্বদক্ষ নয়। আমাদের একশে! ইও৫ে পীয্ঘ সেনার বড একটা অশ্ুধিধা 
হবে না এদের হাজ1র জনকে কাবু করতে । তবে এও ঠিক, এরা যে ধরণের 
কচ্ছ, জীবন ব'পন করে তা অভ্যাল করতে হিমশিম খেয়ে যাবে আবার 
আমাদের সেনারা । কি অশ্বারোহী, কি পদাতিক দকলেই তাদের খিদে 
মেটায় নামান কিছু মদ (ছাতু ) জল আর গুড় দিয়ে মেখে, ছোট ছোট 
দলা পাকিয়ে নিয়ে তাই গিলে। নেহাৎ তা আর ভাল ন। লাগলে, রাতের দিকে 
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চালের দঞ্ষে উপরোক শ্ত ও হন সহযোগে লচরাচর খিচুড়ি । এগুলি খাবার 
সময় প্রথমে তারা আদর আঙুলের ডগাগুলিকে ঘিয়ে ডুবিয়ে নেয়। তারপর 
গ্রাস তোলে মূখে । কি সাধারণ সৈর্নক, কি গরিব জনসাধারণ সকলেই যে খান 
খেষে সচর'চর জাবন ধারণ করে তা এই স্তরের ৷ তার ওপর এ দেশের উত্তাপ ও 
কুপোকাত কনে দেচৰ আমাদের সেনাদের । ভারতীয় সেনারা যে ভাবে সারাদিন 
প্রথর স্থধকরে'জদ্বদ আকাতশর নিচে কাটায় তা একেবারেই সম্ভব হবে ন1 তাদের 
পক্ষে । গ্রসঙগঈঞ্যে বলি এদেশের কুষকদের পোশাক বল্তে মাত যা এক 
টুকরে। কাপড় “জ্জঞ নিবারণের জন্য শরীরের যে অংশটুকু নেহাঁৎ না ঢাকলে 
নয় এ দিয়ে শুধু ষ' সেটুকুই আডাল করে তারা। করুণতম দারিক্র্যের শীমানায় 
ঠেলে দেয় হয়েছে "চাদের । যদি কোন ভবাদার একবার জানন্ে পারে ষে এদের 
হাক স্ছু অর্থ জমেছেধবা বিষয় সম্পরি হয়েছে মনি "লাঠি যার সবই তাক? 
নীশ্টিতে সরাসরি কেড়ে নেয় তা। ভারতে এমন এক একটি প্রদেশ (জেল?) 
আপন্পর চোখে পড়বে প্রায় মরুভূমির মতোই জন্শগ্ঠ । শাসন-কর্তাদের 
পীড়নে মন্িষ্ঠ হয়ে তিটে-মা'টি ছেডে কূষকরা বাপকভাবে পানিয়ে গেছে সেখান 
থেকে (আশ্চধ। এরপরও লেখক শাহ-্জগানের প্রশস্তি গেয়েছেন তিনি প্রজাের 
সন্তানের এতো পালন করছেন বলে 1) আদল ঘটনা হল, এব নিঙ্গের। মৃুনজমান 
হবার দঞ্চন ঘন্টা পারেপ্জুলুম চালায় এইসব অসহায় পৌভুলিকদের ওপরে । 
ঘদি এদের কেউ মুসলমান হয়ে যায় সে শুধু এই পীড়ন ও ছাঁড়ভাঙা খাটুনি 
এডালোর জনক । তারা যোগরদেকস তখন পেনাদলে। নয়তো হয়ে যায় সংসার 
ত্যাগী ফণ্ডার, ভবন ধারণ করে ভিক্ষাবৃত্তির ওপর । কিন্তু আসলে এই সব 
ফকাঁরেও। দুনিয়ার এক একটি সেরা পাজি। অঙ্থম'ন কর! হয়, রয়েছে ৮ লক্ষের 
মতো মুললমান ফকীএ এবং বারো লক্ষের মতো পৌভলিক সন্গ্যাসী সার! 
ভাখতে । 

প্রন্টি পক্ষকাল ম'ধা একবার কি শিকারে যান সম্রাট । পথ পাড়ি দেয়ার 
বেলা এবং শিকারের সময় হাতির পিঠেই কাটান তিনি সর্বক্ষণ । যে-সব প্রাণী 
তিনি শিকার করেন "দের ত'ড় ক'রে নিয়ে আসা হয় তার হাতির সামনে, 
পলতে এল্ুক্রে গুলির সামানা ভেতরে । সিংহ, বাঘ, হরিণ, মুগ এগুলিকেই 
সংধারণওঃ ৮াডা কণা ছয় এজন । বুনো ্য়োর বার । কেননা, সাচ্চ। মুপলম'ন 
ৰলে এদেএ মৃখদ্দশন কণতে ও চান না সম্রাট । ফেরার বেল! চাপেন তিনি 
পালকীতে ৷, মনজিদে বাবার বেলায় যে ধারায় পিছু নেয় সবাই, এ সঙগয়েও 


টাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ২২৭ 


ঠিক তেমনটি । ব্যতিক্রম শুধু এই, এ সময়ে এলোমেলে ভাঁবে তার আগে আগে 
থাকে শ দুই-তিনেক অশ্বাবোহী সেনা । (বার্সিয়ারও দেখুন এ প্রসঙ্গে )। 
শাহজাদীরা, ত! সে সমাটের পত্রী, কন্ঠা, বোন যেই হোঁন ন! কেন, প্রাসাদের 
বাইরে আসেন ন! কখনো । ব্যতিক্রম ঘটে এর, যখন বায়ু পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক 
দশ দেখার জন্ত ভ্রমণে ৰার হন গোণাগুণতি কিছু দিন। কেউ কেউ অবন্ 
কখনে! কচিৎ অভিজুতদের গৃছে যান তাঁদের পরিবারের মহিলাদের সাথে 
_দেখ! সাক্ষাতের জন্ত । যেমন ধরুন, জাফর খানের স্ত্রীর কাছে, যিনি হলেন স্বয়ং 
নস্াটের মাসী । তাও কিন্তু সম্রাটের অহ্মতি না নিয়ে, নয়। এ বিষয়ে 
এখানকার রীতি প্রথা পারম্ত থেকে পৃথক । পারস্তে জাহজাদীবা বার হন শুধু 
যারাতে। সঙ্গে থাকে অদংখ্য খোজ। প্রহরী । *পথে এ লময়ে মাহবজন থাকলে 
তাদের হটিয়ে চলে তারা । কিন্তু এ দেশে, মুঘল শাহজাদীরা বার হন সাধারণতঃ 
সকাল ৯ট! নাগাদ । সঙ্গে থাকে মাত্র তিন চার জন খোজ! প্রহরী এবং দশ 
ৰারো জন বাদী । এই শেষোকরা হলেন তার সম্মানের প্রতীক । কারুকার্ধ করা 
ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাক! পালকীতে ক'রে বয়ে নিয়ে যাওয়। হয় শাহজাদীদেব। 
চলে পিছু পিছু একজন মানুষ ৰসার যোগ্য একটি ছোট্ট ঠেলা-গাঁড়ি ৷ দুজন বাকি 
ঠেলে নিয়ে চলে এটিকে। আর চাকাগুলিও এর এক-ুটেরু চেয়ে বড় নয়। 
শাহজাদীর! যখন উদ্দিউট বাড়িতে পৌছান, পালকী ৰাহকর! যাবার হ্থযোগ পায় 
শুধু ঘ! প্রথম ফটক পর্ধস্ত। খোজার! বাধ্য করে তারপর তাদের সেখান থেকে 
সরে ষেতে। শাহজাদী পালকী থেকে নেমে চাপেন ওই গাঁড়িটিতে। সঙ্গের 
বাদীর! গাড়িটি ঠেলে নিয়ে ধান তাকে সে বাড়ির অন্গরমহলে। প্রদ্গক্রমে 
আগেই শুনিয়েছি, অভিজাতদ্দের অনারমহলটি থাকে ৰাড়ির ঠিক মাঝে। 
্' তিনটি প্রাণ, একটি কি ছুটি বাগান পার হয়ে তবে পৌছতে হয় সেখানে। 
রাজ পরিবারের কোন কন্তার সাথে দরবারের কোন অভিজাতর বিয়ে হলে, 
সেই রাজনন্দিনীই হয়ে ওঠেন তার ল্ময় প্রভু । বদি তার আকাঙ্ফ| মতে তিনি 
না ওঠেন, বসেন, কাজকর্ম করেন পড়তে হয় তাকে রীতিমতো বিপাকে । সমাটের 
সান্নিধ্য ধাবার তাদের অনারাস হুযোগ থাকায় ক্ষত! ধরেন তার ওপর প্রভাৰ 
বিস্তার ক'রে স্বামীকে সম্রাটের জ্কুটির কাঠগড়ায় দাড় করানোর, যেমন খুশী 
নাজেহাল করার । অধিকাংশ সমগ্নেই দাবী তোলেন তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে 
দেয়ার জন্ত। প্রচলিত প্রথ। হল, জোষ্ঠ গুতরই হয়ে থাকেন নিংহাসন ( বা পদ্ঘ )* 
এব উত্তরাধিকারী। বদি তিনিদাসী গর্ভে জন্মে থাকেন তাহলেও । তাই, 
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হারেমের রাজ-নন্দিনীর! যেই টের পাঁন অন্থ কোন সপত্বী ৰা! দ্ামীর গর্ভে ত্বামীর 
কোন সন্তান জন্ম নিতে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়েন যে-কোন উপায়ে তার 
গর্ভ নষ্ট ক'রে দিতে । ১৬৬৬-তে যখন পাঁটনায় যাই, শায়েস্ত। খানের বর্ণ-সঙ্কর 
পতুন্গ শল্যবিদ আমার জানালেন £ এক মাসের ভেতর শ্বামীর হারেমের 
আটজন মহিলার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন শায়েস্ত। খানের রাজনন্দিনী পত্বী। একমাত্র 
আপন সন্তানরা ছাড়া! তার কোন সপত্বীর সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখুক তিনি 


কিছুতেই হতে দিতে রাজী নন তা। 


|| দশ || লেখককে আপন রত্ব সম্ভার প্রদর্শনের জন্য 
মুঘল সম্রাটের আদেশ । 


যেদিন স্াটের কাছে বিদায় অন্মতি নিতে যাই ঠিক তার পরদিন, ১৬৬৫-র 
নভেম্বের ২ তারিব সাত"সকালেই ছাজির আমার কাছে সম্রাটের পাঁচশ্ছ জন 
কর্মচারী । সঙ্গে রয়েছেন নবাব জাফর খানেরও জনাকয়েক প্রতিনিধি । জানালেন 
সম্রাট ডেকেছেন আধমাঁয়। গেলাম । পৌছবার সাথে সাথে তার ব্তাগারের 
দায়িত্বে থাকা দুই প্রধান € ১য পর্, ৮ম পরিচ্ছেদ দেখুন ) নিয়ে গেলেন আমায় 
সম্রাটের কাছে। চলিত রীতি-গ্রথা মাফিক অভিবাদন জানানোর পর তার! 
নিয়ে গেলেন আমায় একটি ছোট প্রকোষ্ঠ মধ্যে। যে মহাকক্ষটিতে সিংহাসনের 
ওপরে বসেছিলেন নাট তারই একপ্রান্তে এ প্রকোষ্ঠটি; তিনি সিংহাসনে বসেই 
দেখতে পাচ্ছিলেন আমাদের । গ্রকোষ্ঠ মধো অপেক্ষা ক'রে চলছিলেন বদ্বাগারের 
প্রধান আকিল খান। আমাদের দেখে চারজন খোজাকে আদেশ করলেন তিনি 
রত্বগুলি নিয়ে আসার জন্ভ। বত্াদি আনা-নেয়ার জন্য বিশেষ তাৰে তৈরী 
সোনার তবকে মোড়া ছুটি বড় কাঠের পাত্রে ক'রে সেগুলি নিয়ে এল তাব!। 
একটির ওপর লাল, অগ্যটির ওপর সবুজ মখমজের ঢাকনা । সোনার স্ছতো| দিয়ে 
বুটির কাজ করা ছুটিতেই ঢাকনা সরিয়ে নেবার পর তিনবার ক'রে গোন! হল 
রত্বগুলিকে। উপাস্থত থাকা তিনজন কবুণিক তালিকাবন্ধ করলেন তার 
বিবরণ। সব কাজই অতি যড়ের সঙ্গে খু'টিয়ে খু'টিয়ে ধীযে নুস্থে অশেষ ধৈর্ধের 
নঙ্নে ক'রে থাকে ভারতীয়রা । কংউকে তাড়াহুড়ো! করতে দেখলেই রেগে 
যায় তারা । কিছ্ছুটি না বলে এমন ভাবে তাফাবে ও হাসবে যেন সে'লোকটি 
উন্মাদ ছাড়! কিছুই নক় আর। 

প্রথম যে রত্বধপ্তটি আমার হাতে তুলে দিলেন আকিল খান সেটি একটি 
প্রকাণ্ড হীরে। কাটা সেটি বতু'লাকার গোলাপের ছাদে ( অর্থাৎ বছুডুজ আকুতি 
ক'রে)। একটি দিক তাঁর বেশ উচু । নিচের দিককার এক কিনারা ঘে'সে 
রক়্েছে একটি ক্ষুদে গর্ত এবং ভেতবে খু'ত। বটি ভুত । ওজন ৩১৯২ রতি 
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ব! আমাদের ২৮* ক্যারাট (অন্থন্র দিয়েছেন ২৭৯৯ ক্যারাট )। এক রতি 
আমার্দের & ক্যারাটের সমান । আপন মনিৰ গোলকুগ্ডার বাজার সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতক তাকারী মীর জুমলা এটি উপহার দিয়েছিলেন, পরে তিনি ধার 
অনুগামী হন সেই শাহ-জহানকে । ওই সময়ে আকাট' অবস্থার ছিল এটি, ওজন 
ছিল তখন ৯** বতি ( অন্যত্র বলেছেন ৯*৭ রতি ) ৰা ৭৮৭২ ক্যারাট (অন্তর 
বলছেন ৭১৩৫ ক্যারাট )। এবং কয়েকটি খু'ত ছিল তখন এটিতে । 
ইওরোপে হলে পুরো ল্ন্ঘভাবে কাটা হত এ হীরেখানিকে । বার কবে 
-৪:হত বেশ কয়েকটি নিখুত টুকরো । তারপরও এর ওজন থাকত এখন 
ব' আছে তাঁর চেয়ে বেশি। কিন্তু 'ভ! না ক'রে বাকিটা! উভিয়ে দেয়! হয়েছে ঘসে 
চুর চুর কারে। তেণিসের বাসিন্দা 98901 [70190810 901810 কাটেন এ 
হীবেটিকে। পুরস্কার হিপাবে' করতে হয় লাঞ্ছনা ভাগ । হীরেটিকে বরবাদ 
করে দেয়া জন্য করা হল তাকে ভঙখ্সনা। বলা হুল, কাটার উচিত 
ছিল হীবেটি য1 দাড়িয়েছে তার চেয়ে বেশি ওজনে্রে। পরিশ্রমের মজুরী ন। 
দিয়ে উলটে করলেন সম্রাট তাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা! । বদি বেশি 
সম্বল থাকত তাঁর, আরায় করা হত আরও বেশি। 9160: [70166910 
যদি ঝানু কারিগর হতেন তবে সমাটের এই হীরেখানির কোন ক্ষতি না করেই 
গিয়ে নিতে পারতেন এ থেকে বডসড একখানি টুকরো । চস উড়িয়ে দেয়ার 
জনা ঘে বিরাট ঝকমারি পোয়াতে হয়েছে বেঁচে যেতেন তিনি তার হাত 
থেকেও । আমলে, ছিলেন না তিনি উঠি দরের হীরে-কাটিয়ে। ( হীবাটি কাটেন 
প্রকৃতপক্ষে একজন ফরাসী কারিগর | নাম সম্ভবতঃ [,8 0181180, ) 
এই অপূর্ব পাথরটি দেখে ফিরিয়ে দেয়ার পর আবার হাতে আরেকটি পাথর 
দিলেন আকিল খান। এটি নাসপাতি গড়নের, এবং সুন্দর আকৃতির । রংটিও 
স্বচ্ছ ও সুন্দর। দেখালেন আরো! তিনটি মস্ধণ-সমতল হীরে। ছুটি সুন্থচ্ছ, 
অনাটিতে কতক ক্ষুদে কালে! কালে! দাগ । প্রত্োকটির ওজন ৫€ থেকে ৬* 
বতি, নানপাতি গড়নেবটির ৬২২ বতি। এরপর দেখালেন প্রতিটি ১৫ থেকে 
১৬ রতি ওজনের ১২টি হীরে বসানো একটি জড়োঁয়া অলক্কার । হীরেগুলির সব" 
কটিই গোলাপ ছাদের । মাঝেরটি হায় আঁফতির। মনোহর গ্বচ্ছ বণের। 
তবে তিনটি ছোট্ট খুঁত বর্তমান । গোলাপ ছাদে কাট। এ হীরেটির ওজন ৩$ 
থেকে ৪* রতি । দেখালেন এরপর ১০টি হীরে বসানো আরেকটি জড়োয়া। 
থাধেক ভার মণ মমতল, আধেক গোলাপ ছাদের। সবথেকে ঝড়টির ওজন 
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৭বা৮ বতির বেশি নয় কখনো। একমাত্র মাঝেবটির ওজনই ১৬ রৃতির হতে! 
হবে যাঁ। সৰ কটিই প্রথম শ্রেণীর শ্বচ্ছ-বঙা, নিখুত ও সুন্দর আকৃতির, এমন 
চমৎকার হীরে চোখে পড়েনি কখনো আগে আর। নানপাতি গড়নের অপূর্ব 
দুটি মুক্তা ন্থোলেন এবার। এক একটির ওজন ৭* রতিএ মতে" ছু্দিকে সামান্য 
একটু চাঁপা । রঙ ও গড়ন দুই-ই শুন্দর। এরপর ছাত্তে তুলে দিলেন একটি 
মুক্তার বোতাম। ওজন ৫৫ থেকে ৬ বৃতি। গড়ন ও রুঙ দুই-ই চমত্কার । 
দেখালেন তারপর একটি অতি নিটোল ও নিখুত গোল মুক্ত'। শুধু একটি দিক 
অতি সামান্য একটু য' চাপা। ওজন ৫৯ রৃতি। পারস্তের শাহ ছিতীষ 
আব্ব।সের উপহার এটি। ২৫ থেকে ২৮ রতি বাতার কাছাকাছি ওজনের 
আরও তিনটি গোল মৃক্তা দেখালেন এরপর । তবে এগুলির রঙ হলুদ ঘে'ল।। 
দেখার স্যোগ হল ঝকমকে সারদা! রডের নিটোল গোল একটি মুক্তাও। ওজন 
সলঁটির ৩৬২ রৃতি | একেবারে সব দিক দিয়ে নিখ'ত। এর সৌনর্ষে অভিভূত 
হয়ে প্ুরঙুজেৰ কিনেছেন এটিকে । এপর্যন্ত বলা সব কটি বড়ের মধ্যে একমাত্র 
এটিই যা তার নিজের সংগ্র$। অন্গুলি তার অধিকারে এসেছে বড় ভাই দারা 
শিকোর কাছ থেকে । এগুলি বাগিয়ে নেয়ার পরই মৃষ্তচ্ছে করা হয় শার। 
কতক সম্ভবত: দিংহাঁননে অধিষ্ঠিত হবার পর পেয়েছেন উপহার হিসাবে । আগেই 
জানিয়েছি, রডের প্রতি নেই তেমন কোন আকর্ষণ সমাটের | মহম্মধ প্রবর্তিত 
ধর্মের অত্যুৎ্সাহী অগ্চগামী রূপে নিজের প্রকাশ ঘটাতেই তিনি গৌরব বোধ 
করেন শুধু যা। 

যাঁতে আমি শ্বচ্ছন্দে পরখ ক'রে দেখতে পারি এজন্য সব কটি রত্বুই একের 
পর আর আমার হাতে তুলে দিয়ে চলছিলেন আকিল খান । এবার দিলেন ছুটি 
মুক্তা । ছুটিই নিটোল গোল, ছুটিই একেবারে নমান ওজনের । ২৫১ রতি এক 
একটি। একটি ঈষৎ হলদে, অন্যটির রঙ অতি সজীব, তট! সুন্দর একটি মার 
পক্ষে হওয়! সম্ভব ঠিক তেমনটি । একথ! অবস্থ ঠিক, ধিনি পতুগীজদের কাছ 
থেকে মসকাত দখল ক'রে নিয়েছেন আযারাবীয়ার সেই হুলতানের কাছে যে 
মুক্তাটি রয়েছে সেটিই হুল সৌন্দর্ধে পৃথিবীর সব মুক্তার সেরা । যেমন নিটোল 
গোল, তেমনি ধবধবে সাদা ও সজীব, দেখলে ভ্রম হবে বুঝিব! স্বচ্ছ সেটি। তবে 
ওজনে সেটি বাত্র ১৪ ক্যারাটের। এপিয়ার এমন কোন হুলতান নেই বিনি তার 
কাছে সেটি বেচে দেয়ার জগ্থু গীড়াগীড়ি করেননি আযারাবীয়ার হছলতানকে। 

এরপর দেয়! হল আমার হাতে ছু ছড়া! মালা! । একটি মৃক্ত1 ও বিতিন্ন আকুতি র 
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চুনি মুক্তার মতো ছেদ করে গাথা । অন্যটি মৃক্ত' আর পান্নার। পার্নাগুলি 
গোলাকার ওছের্দী করা। সব কটি মুক্তাই গোল। রঙ বিভির ধরনের । 
ওজন এক একটির ১* থেকে ১২ রৃতি। চুনি থাকা মালাির ঠিক মাঝে রয়েছে 
“গ্তন্ড রক" (অতি পাক ও সর্বাধিক মূল্যবান গোত্রীয় একটি বড পান্না। 
আয়তাকার ক:বে কাটা ও অতি ঝলমলে রঙ । তবে ভেতরে অনেকগুলি খুত। 
ওজন তিরিশ রূতির মতে! । পান্না! থাক! মালাটির মাঝে রয়েছে একটি প্রাচা 
দেশীয় এমিবিষ্ট বা! রক্তমুর্থিনীলা। দেখতে লম্বাটে সমতল, ওজনে ৪* রৃতির 
কাছাকাছি। সৌন্দর্যের দিক থেকেও নিধু'ত। দেখলাম একটি ব্যালান চুনিও। 
অবতল পশ্চাত বীতিতে কাটা । যেমন চমৎকার তার বুঙ তেমন সেটি 
সদ্বচ্ছ। উত্তাল বিন্মৃতে ছেদ করা । ওজন ১৭ মিশকাল। ছয় মিশকাল হল 
এক ফ্রেঞ্চ আনসের সমান। হাতে দিলেন এরপর অ$রো৷ একটি ওই একই 
রীতিতে কাটা চুনি। রঙের দিক থেকে পুরো ্রুটিহীন, তবে দামান্য খুঁত বয়ে 
গেছে পাথরটিতে । এটিও উন্দাল বিশ্ুুতে ছেদ করা । ওজনে ১২ মিশক!ুল। 
দিলেন এবার একটি প্র+্চাদেশীয় টোপাজ (হলদে রচ্] পুষ্পরাজ )। বেশ ঝলমলে 
রঙের আটটি চৌখুপী ক'রে কাটা । ওজন ছয় মিশকাঁল। তবে রয়ে গেছে 
ভেতর পানে একদিকে একটি সাঁদ। ফুটকি। 


| এগারো || মুঘল সাজ, গোলকুঁা, ঝিজ্রাপুর ও 
অন্ান্ত ভারতীয় অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী 


ইতিপুৰে যারা মহাপগ্রতাগী মৃঘল সামাজা সম্পর্কে বই লিখেছেন তাঁর! কেউই 
যেসেশ্দেশ বিদেশী রাজাগুলিকে কিকি পণ্যসভার যোগান দেয় তার পূর্ণাঙ্গ 
বিবরণ দেয়ার কোন তাগিদ বোধ কবেননি ম্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া ঘেতে পারে 
একথা । তাই দীর্ঘ বছর ধরে বিভিল্ন সময়ে দে-দেশ ভ্রমণ কালে এ সম্পর্কে ষে- 
সব তথ্য সংগ্রহ কর] সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে, শোনাব এখানে তা। অশেষ 
যত ও অধ্যৰসায় সধকারে সংগ্রহ করা'এমৰ তথ্য নিঃসনেছে খুশী করবে 
আপনাদের । বিশেষ ক'রে যদি আপনি বাবসা বাণিজোর সঙ্গে সম্পুক্ত থেকে 
থাকেন তৰে তে! কথাই নেই। 

বইটির প্রথম পর্বে ভারতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে যে-সব খবর 
গুনিয়েছি তা! স্মরণ রাখ। দরকার এ প্রসঙ্গে । বলেছি সেখানে তাদের ওজন মণ 
ও সেরের কথা! । পরিমাপ, ভারতীয় 'হাতঃ সম্পর্কে আরে! গুটিগতক কথ বলা 
গরকার মনে করি এখানে । 

এল ৰা গঞ্জ পরিমাপ ভিত্বিতে যে-সৰ সাম্রগ্রী পরিমাপ কঞঝ হয়ে থাকে 
সেগুলি মাপার জন্তই বাবার কর! হয়ে থাকে সেশ্দেশে 'হাত+-এর | ইওরোপে 
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যেমন বিভিন্ন মাপের এল চলিত বয়েছে ঠিক তেমনি চলিত রয়েছে সেখানে 
বিভিন্ন মাপের “হাত? | এট *হাত+ আবার ২৪ তশম্ম"্তে বিভক্ত । ভারতীয় পণা 
সম্ভারের বেশির ভাগই যেহেতু স্থরাটে সরবরাহ কর! হয় তাই পৃষ্ঠার কিনারে 
দিয়ে দিলাম স্থবাটে চলিত হাতের এক-অষ্টমাংশ বা তিন তন্থর ধৈর্থ | 

প্রথমে শোনানে ধাক আপনাদের রেশম, হ্ৃততী বন্ত॥ তুলা, মশল! ও ওষধি 
এই পাঁচ শ্রেনীর অন্তুরগত যা কিছু পণ্যসম্ভাবের কথ! । 


রেশম 


কাশিমবাজার বাংলা রাজ্যের একটি গ্রাম । বাধক ২২ হাজার বেল রেশম 
যোগান দেয়ার ক্ষমতা ধরে সে। "৫তিটি বেলের ওজন ১৬ আম্সের ১০০ লিতব। 
ডাচর! শাধারণওঃ ৬ থেকে ৭ হাজার ৰেল নের এ থেকে । হয় জাপান নয়তো 
হলাণ্ের জন্বা। আরে বেশি মাল পেলে খুশী হ'ত জারা । কিন্তু তাতাএ দেশ 
ও মুঘল সামাদক্ষার ৰণিকের। বাধার সহি করে তাজে। এই বণিকরাও নেয় 
ডাঁচদেএ সমান মাল। ৰাকিট]| থেকে বায় স্বানীঘ্ু অধিবাসীদের হাতে নিজেদের 
কাপড়-চোপড় বোনার জন্ত | এই রেশমী হ্য'তার প্রায় সবটাই নিয়ে আসা হয় 
গুজরাটে । এবং তাঁর বেশির ভাগই আবার আহুমদাবাদে ও স্বরাটে । সেখানে 
বোন! হয় তা দিয়ে রকমারী বস্তর-সন্তার | 

প্রথমতঃ তৈরি করা হয়ে থাকে তা দিয়ে কার্পেট । রেশম ও সোনার সুতা 
দিসে » রেশম, মোনা আর বূপার স্যত। দিয়ে ; শুধু রেশমের সুতা দিয়ে । এগুলি 
তৈরি হপ্ক সব ম্বরাটে। পশমী কার্পেট বোন! হয়ে থাকে আগ্র! থেকে বারো 
কোঁশ দূরে ফতহপুর সীক্রী-তে । 

ভিতীয়"ঃ বুনোট করা হয়ে থাকে নাটিন। কতক সোনা ও রূপার ভুরি 
দেয়া । কতক বিভিন্ন রঙা ডুরি দেয়া। কতক আবার ভুরি-ৰিহীন সাধাসিধে 
একরঙড1। টতৈরি করা হয় ঠিক এই একই রকম ভাবে বিভিন্ন গ্রকার তাফতাও। 

তৃতীয়তঃ উৎপাদন করা হয় পটোল (বৰ পষ্ট বস্ত)। এগুলি অতি কোমল 
রেশমী বস্ত্র। পুরো জমিন জুড়ে বিভিন্ন রঙা] ফুলের বাহার । বোন! হয়ে থাকে 
এগুলি আহমদাবাদে। এক এক খণ্ডের দাম ৮ থেকে ৪« টাকা অবদি বিডিন্ন 
রকমের। ভচ কোম্পানীর লাভজনক লম্মীগুলির এটি একটি। এজন্॥ কোম্পানীর 
কোন কর্ধচারীকেই ব্যক্তিগত ভাবে এ ব্যবসা করার অঙ্থমতি দক না তার! । এই 
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বন্্দ্ভার রপ্তানি করা হয়ে থাকে ফিলিপাইন, বোনিও, জাভ', সুমাত্রা, ও অন্যান্ত 
প্রতিবেশী দেশগুলিতে। 

কাচা রেশম সম্পকে জেনে রাখুন একটি কথা। প্যালেষ্টাইন ছাড়! আব 
কোথাও তা সাদ! হয় না প্রাকৃতিক ভাবে । কিন্তু অলেপ্পো ও ব্রিপোলির 
সওদাগরের! পধস্ত হিমসিম খেয়ে যার সে বেশম অল্লস্বল্প সংগ্রহ করতে । কাশিম 
বাজারের কাচা রেশম পারস্য. ও মিদিলির মতোই হলুদ্রাভ। কিন্তু তাকে কি 
+*রে সাদা করতে হয় পে রহন্ত জান! রয়েছে কাশিম বাজারের অধিবাসীদের। 
+*।গাছের ছাইয়ের জলে সে-গুলিকে ধোলাই ক'রে প্যালেষ্টাইনের রেশমের 
মণ্তোই ধবধবে ক'রে তোলে তারা। কাঁশিম বাজার থেকে গঙ্গ] পর্যগ্ত একটি 
খাল পথ দিয়ে বাঙল থেকে সংগৃহীত এই রেশম ও অন্থান পণ্যসামগ্রী নিয়ে 
অ:মে ডাচর1। এই খালটি প্রায় ১৪ কোঁশ লঙ্ছ৷। গঙ্গ! ধরে হ্গলী আসতেও 
পাড়ি দিতে হয় সমান পথ। তারপর সেখানে বোঝাই করা হয়ু তা ডাচ 
জাতাজগুলিতে | 


সৃতি কাপড় 2 চিত (চিন্তূজ ) পা চিত্রিত কাপড় 


চিত (চিস্তজ) বা চিত্রিত স্থশী কাপভ তের হয় গোঁলকুণ্ডা। বিশেষ 
কবে মস্থলিপত্তমের নিকট-অঞ্চলে। এগুনসর অন্ত নাম কলমেনদর ( কলমদার ) 
ৰা “তুদি দিয়ে চিত্রিত” বন্ধ। এর উৎপাদনের পরিমাণ খুবই অল্প। এপেশার 
যম জন কারিগর আছেন সবাইকে নিয়োগ করলেও তিন বেল কাপড় পাওয়' 
যাবে কিনা সন্দেছ। মুঘল সাম্রাজো যে সব চিত তৈরি হয় সেগুলি চিত্রিত নয়, 
ছাপ1। সতী কাপড়ের হক্ব ও ছাপার রকমফের অন্ুধাত্ধী বিভিন্নতা রয়েছে 
এর সৌন্দর্যে । লাহোরে উৎপাদিত চিতই সব থেকে মোটা । এই কারণে সব 
থেকে সম্ভাও। কুড়ি হিসাবে বিক্রী হয় এগুলি । দাঁম পড়ে ফোল থেকে তিরিশ 
টাকা। পিনোঞেও তৈরি চিতের দাম বিশ থেকে বাট টাকা অবি বা কিছু কম- 
বেশি। সব চিতই সতী কাপড়ের ওপর ছাপা । শয্যা,আবরণী, হফ্‌রা! বা খাবার 
চাদর, বালিশের খোল, পকেট-রমাল, এবং পারন্তে নারীশ্পুরুষ নিহিশেষে ব্যাপক 
ভাবে সকলের ওয়েট কোট তৈরিএ জন্য ব্যবহারহয় এগুলির । ঝলমলে রঙা চিতের 
উৎপাদন কেন্ত্র হল বুরহানপুর। বানানে! হয় এগুলি দিয়ে কমলি। যারা নন্ 
নেন তাঁর! অধুনা খুবই ব্যবহার করেন এগুলি। বাব্ঘ5 হয় এছাড়াও এগুলি 


২৩৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভাবত 


ওড়না রূপে । এপিয়া ভুডে মেয়েরা এগুলল অবুঃন হিসাবে মাথায় দেয় বা 
গলায় জড়ায় তা। 

বাফ'তা বা স্ুলী কাঁপভ-কে রাঙিয়ে নিতে হয় লাল, নীল, কালে! গুড়তি 
রঙে। বেরঙ' অবস্থায় নিয়ে আপা হয় এগুণল আগ্র' ও আহমদাবাণ। কেননা, 
পাডানোর জন্য প্রয়োঞ্জনীয় নীল এ ছুই শহর ও তার আশেপাশের এলাকাছেই 
উৎপারধিত হয় সাধারণতঃ | দায় প্রতি খণ্ত দু থেকে তিরিশ-চলিশ টাক! পর্যগ্ত। 
কক্মুত্, পাড়ে বাধ্স্বণ সৌশার পরিমাণ এবং ওই হাথে কতকের দুর্দিককার 
আচলে বান্হাহ ণোনার পরিমাণে? দকন দামের এ জাতীয় রকমফের | এখ 
বিশেষ ধরনের জলে চুবিয়ে কি কবে এই বন্ত্গুলিকে উটের লোমে তৈরি বস্ত্র 
মতে ঢেউ খেলানে। ক'রে তেল! যায় সে কারিগরীও ভারতীয়দের দখলে। এ 
ধরনের খহগুলিই ৰাফতার মধ্ধে। সৰ থেকে মুলাখান। 

যে-সব বাফতাখ দাষ খণ্ত পিছু দ্বই থেকে থাবে! টাকার মধ্যে সেগুলিই 
সাধারণ *: রপ্ত'নি হয়ে থাকে মেলিন্দ ( মঞ্কিন্দ, অংফ্রিকার পূব উপকূলস্থ একটি 
আরৰ শহর ) উপকূল অঞ্চলে । মোজানস্বকের শামণকর্তার প্রধান বাণিজ্জা এটি-ই | 
সেখানকার কাফেরদের কাছে কিনি বেচে থাকেন এগুলি । তার! বেচার জন 
শিয়ে যায় আবার আবিলিনিয়' ও সব বাঁজো (দক্িণ আরাবীয়ার এক বিস্তৃত 
অঞ্চল )। সাখান বাঁবহার কবে না সেখানকার অধিবাসরা। আর এ কাপড়গুলে! 
বাখহার কণা চলে শুধু জলকাঁচ' দিলেই। যেগুলির দাম বারো! ৰা তার ওপরে 
সেগুলি রগ্ডানি কর! হয় ফিলিপাহন, বোলিও, জাভা, শ্রমাজ] ও অন্যান! 
হঁপপুগ্ঠ এলাকায়। 


সাদ] স্তৃতী বস্ত্র 


সাদা স্থাতী বস্ত্র সংগ্রহ কর! হয় আংশিক লাহোরের প্রান্তিক অঞ্চল ও আগ্রা 
থেকে, আংশিক বাল! থেকে । কিছু কিছু বরোদা, ব্রোচ, বেননসারী ( হুরাট 
থেকে ২৪ মাইল দন্সিণে নবলারী ) ও অন্যান্ত সব অঞ্চল থেকে । কোরা অবস্থায় 
নিয়ে আস হয় সেগুণ্সকে রেননসারী ও ব্রোচ। সেখানকার গ্রামাঞ্চলে গ্রচুব 
লেবু হয় বলে রয়েছে সেখানকার বড বড় মাঠ জুড়ে এগুলি ধোলাইয়ের ব্যাবস্থা । 
লেবুর জলে ভিজিয়ে না রাখলে পরিষ্কার হয় না এগুলি ভালভাবে । 

আগ্রা, লাহোর ও বাঙল। থেকে আন! স্যৃতীর কাপড় বেচ৷ হয় কুড়ির থাক 
ছিসাবে। দাম ঘোল টকা থেকে তিনশো» চারশো! এমনকি তারও বেশি। অর্থাৎ 
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বরাত দিয়ে ষেরণ সরেস মাল তৈরী কর! হয় সেই মতো দা । রেননসারী ও 
ব্রোচে যে-সৰ হ্থত বহ বোন! হয় কোরা অবস্থায় থ'কে সেগুলি একুশ হাত ক'রে 
লম্ব'। ধোলাইয়ের পর খেপে গিয়ে হয়ে যায় কুড়ি হাত। বরোদারগুলি কোরা 
অবস্থায় কুড়ি হাত, ধোলাই পরে ১৯২ হাত। এ তিনটি শহর থেকে যে সৰ 
বাঁকতা ও সতী বন্ধ মাসে তাছৃ'ধরনের। চওড়! আব খাটে!। যেগুলর কথ। 
একটু আগে বললাম সেগুলি হুল খাটে। ্রস্থের। "এর এক এক খণ্ডের দাম দুই 
থেকে ছয় মাহ্মূদী। চগল়াগুলি গ্রন্থে দেড় হাত, দৈধ্য ২* হাত। একর দা 
এধারগতঃ পাঁচ থেকে বাবো মাহমুদী। বণিকেরা চাইলে বরা দিয়ে এর চেয়েও 
ৰেশি চণড়া, বেশি সরেদ জিনিস পাবেন তৈরি করিয়ে নিতে । এসনসব্র দাম 
পঁচশে। মাহমুদী পর্যপ্ত নানাএকম। আমি দে"দেশে থাক! কালে এমন দুখণ্ 
কাপড় বিক্রী হতে দেখেছি যার এক এক খে? জন্ত কু দিয়েছেন এক হাজার 
মাহমুদী। একখানি কেনেন ইংপেজরা, অন্তখানি ভ'চা। ছু'খানিই ২৮ হাতে 

করে লহ্বা। ভারতে দৌত্য সেরে বখন পারস্তে ফিরে এলেন মৃহম্ম আলী বেগ, 
শাহ দ্বিতীয় সফবীকে দিলেন তিনি উট পাখির ডিমের আকারের একটি নারকেল । 
নান! রকম মৃল্যবান রক্র“মগ্ডিত শেটি। যখন নারকেলটি খোল! হল তার ভেতর 
থেকে বাব হল ৬* হাত লম্বা কাপড়ের একটি পাগড়ী। মসলিন বন্ত এটি। এত 
ক্ক্যে হাত দিয়ে ধরেও সহ্জে কেউ বুঝতে পারবে না সেটি কি। একবার 
পর্যটন শেষ ক'রে ফেব্রার বেলা আমার শখ হল এর এক আটউন্ষমা সত। নিয়ে 
যাঁবার। দাম পড়ল দিভর পিছু ৬** মাহ্মুদী হারে। দরবারের বহু মিল! 
সহ প্রয়াত বিধব। বাজমাত' পর্বস্ত অবাঁক বনে গেলেন সেই সুতার লুক ত। দেখে । 
বলতে গেলে দেখাই যায় না! তা চোখে। 


তুলার সৃতা 

তুলা ও তলায় কাট! স্ব! আসে বুরহানপুর ও গুজব্রাট স্মবা থেকে। যতটা 
ঠাই দখল করে সে তুলনায় দাম নেহাৎ তুচ্ছ বলে ইওরোপে পাঠানো হয় না কোন 
তুল! । রপ্তানি করা হয় তা একমান্র যা! লোছিত সাগর এলাকা” হরমৃজ, বসরা, 
কখনে কখনো হ্থন্দ ঘাঁপমালায় আর ফিলিপাইন অঞ্চলে। সুতার বেলা কি 
ইংরাজ কি ভাচ ছুই কোম্পানীই তা৷ গ্রচুব পরিমাণে বপ্তাশি করে ইওরোপে। 
তবে, সেরা মিহি জাতের কতা না। যে-সৰ জাতের স্থত! ১৫ থেকে ধ* 
মাহমূদ্দী মধ্যে মণ তাই (৩৪ লিতরের মণ)। এ লুতা মোমবাতির ললতে, 
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মো! বোনা এপবের জন্য প্রয়োজন হয়, মিশেল দেয়া হয় রেশমের সঙ্গে রেশম 
বন্থে। মেরা জাতের সুতা কোন কাজেই আসে না ইওরোপে। 


নীল 

মুঘল সাআাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত হয়ে থাকে এটি । বিভিন্ন অঞ্চলের 
জিনিদের মান বিভিন্ন বকম। দামও সেই অন্্যায়ী কম-বেশি । 

প্রথমতঃ মেলে তা আগ্র। থেকে এক হতে ছুর্দিনেত্র পথ বিয়ানা (ভরতপুর 
রাজ্য ), হন্দৌর়! ( ছিনদোন, জয়পুর রাজ্য ), কোরস। ( খুবজা, বুলন্দশহর /ক্ছুল', 
উত্তরপ্রদেশ ) এলাকায় । এখানকার নীলই সবার সেরা রূপে গণা। স্মুরাট 
থেকে আটদিনের পথ এবং মাহুমদাবাদ থেকে দু কোশ পথ দুরে, লারখেজ নামের 
একটি গীয়েও উৎপাদিত হয় এটি। চাক কাটা নীল আনা হয় প্রধানতঃ সেখান 
থেকেই। আর আন! হয় গোলকুণ্ড। রাঁজ্য থেকে কিছুটা । মানের দিক থেকেও 
যেমন "ত! এক, তেমনি দামেব দিক থেকেও প্রায় এক । শুরাটী নীল, যার এক মণ 
৪২ সের বা আমাদের ৩৪২ লিভরের সমান, মেলে পনের থেকে কুড়ি টাকায়। এই 
জাতের নীল তৈরী হয়ে থাকে কিছু পরিমাণে ব্রোচেও। আগ্রার পড়শী এলাকা 
থেকে যেগুলি আসে লেই সের! জাতের নীল চাক কাট! হয় অর্ধ মগ্ডলাকারে। 
এখানকার এক মর্ণ ৬* সের বা ৫১$ লিভবের সমান। দাম গুণতে হয় মণ পিছু 
৩৬ থেকে ৪* টাকা । শ্বরাটের সড়ক পথে বুরহানপুর থেকে ৩৬ কোশ দুরে 
রাউণ্ত নামের একটি বড় গ্রাম ও তার আশেপাশের সৰ ছে'ট ছোট গ্রামগুলিতে 
(পূব খালোশ গেলার অবাব্দ-এর সঙ্গে চিহিত করেছেন একে 91 ভা, 00961) 
সেখানকার অধিবালীর! এক লাখেরও বেশি টাকার নীল বেচে থাকেন প্রতি 
বছর। 

সবার শেষে বলি বাঙলার নীলের কথ! । ডাচ কোম্পানি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে 
আসে ত৷ মন্থলিপত্তমে। একই নীল এবং বুরহানপুর ও আহমদাবাদ অঞ্চলের নীল 
আগ্রার তুলনায় দামে শতকর! তিরিশ ভাগ শন্তা। 

ষে-ধবনের উদ্ভিদ থেকে নীল উৎপাদিত হয় তার চাষ শুরু হয় প্রতিবছর 
বর্ধার পরে পরেই। নীলে রূপান্তরিত হবার আগ পর্যস্ত দেখতে ত1 অনেকট। 
শপ গাছের মতোই । ৰছবের মধ্যেই তিনবার কাট] হয় একে । প্রথমবার কাট! 
হয় দুশ্তিন ফুট মতো উচু হয়ে গেলেই, গোড়ার দিকে ইঞ্চি ছয়েকের মতে 
'বেখে দিয়ে । প্রথম কাট। ভ"াটিগুলি ছিতীয় বারের তুলনায় তাল। দশ থেকে 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ২৩৭ 


বারে ভাগ নীল কম মেলে দ্বিতীয় বারেরগুলি থেকে । তৃতীয় ৰা শেষ বারের" 
গুলি থেকে মেলে দ্বিতীয় বারের চেয়েও কুড়ি ভাগ কম। বঙের আভাতেও থাকে 
পার্থকা, আর তা থেকেই করা হয়ে থাকে এদের শ্রেণীবিষ্তাম। যে কোন এক 
চাঁক নীল ভাঙলেই ধরা-যায় এই পার্থক্য । পুথম বারের ড*টিগুলি থেকে তৈরী 
নীল বেগুনী ঘেঁষা শীল €ডা। পরেরগলির তুলনায় অনেক নুঘৃশ্ঠ, অনেক 
ঝলমলে এ রঙের আভা । দ্বিতীয় বারের রঙের আভা আবার তৃতীয়ের তুলনায় 
ঝলমলে । এই প্রভেদ যেই প্রভাব বিস্তার কৰে তাঁর দামের ওপর । এছাড়াও 
শানত্র রয়ে গেছে ওজন ও উৎপক্ন ভ্রবোর মান নিয়ে ভারতীয়দের নানা 
কারসাজি । তবে, সে-কথায় আলছি একটু পরে। 
ডাঁটগুলি কাটার পর ভিজিয়ে রাখ! হয় তা একটি চুন ভর জলাধারের 
ভেতর। এই জলাধারটি পাঁরধিতে সাধারণতঃ ৮* থেকে ১০* পায়ের মতো | 
যতদিন পাতাগুলি ভালভাবে জাৰিত হয়ে পেছল কাদার মডো! না হয়ে হায় 
ততদিন প্রত্যহ ঘেঁটে ওলট পালট ক'রে দেয়া হয় তাকে। তারপত্স চুপচাপ 
ফেলে রাখ! হয় দিন কতক । যখন দেখা যায়, বৰ জল্পের শীচে তলিয়ে গেছে 
৪ ওপবের ছল স্বচ্ছ চেহার] নিয়েছে, তখন জলাধারের চারিদিকে থাক নালী- 
গুলি খুলে দেয়। ইয় সব জল বার ক'রে দেয়ার জন্ভ। এরপর ঝু(ডতে ক'রে সেই 
গাদ তুলে নিয়ে বমে যায় কামিনরা সমতল মাঠে। সেগুলিকে ডেলো পাকিয়ে 
চলে আধফাঁলি মুরগির ডিমের আকারে । "বে, আহ্মদাবাদের নীলকে দেয়! 
হয় সমতল খদে থুর্দে কেকের আকার । জাহাজে ক'রে ইওবোপে চালান দেয়ার 
বেল! এগুলিকে তাল ক'রে ঝেড়ে পরিক্ষার করে নেয়া হয় যাতে ধুলো বালির 
দরুন জাহাজ ভাঁড়! বেশি গুণতে নাহয় অফথা। পরে, সেই গ্ঁড়োগুলোকে 
বেচে দেয় তার! স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে। তাঁরা! কাপড় বা বৃতা| ঝাঙাবার 
কাজে বাবহার করে তা। 
কামিনরা আঙুল ডুবিয়ে হাতে তেল মেখে নিয়ে ঝুড়ি থেকে নীলের কাথ 
তুলে তৃলে প্রতিটি ডেলাকে অভীষ্ট আকার দিয়ে শুকোবার জন্ত রেখে চলে 
রোদে । সওদাগররা যখন তা কেনে, গুটি কত্তক চাক! সৰ সময়ে পুড়িয়ে দেখে 
নেন তাতে বালি মেশাল দেয়া হয়েছে কিনা । কেননা, কামিনরা সেগুলি দুল 
পাকানোর বেলা তেল মেখে নিয়ে বালির ওপর রাখে হাতটিকে। ফলেত। 
নীলের কাথের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওজনদার ক'রে তোলে তাঁকে। আগুনে, 
পোড়ালে নীল ছাই হয়ে ধায়, বালি পড়ে থাকে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি । 


২৩৮ ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


ধরা! পড়ে যায় তাই বালি ভেজাল থাকলে। শাসনকর্তারা এই জুয়াচুরি রোখার 
জগ্ত চেষ্টার কোন ক্রুটি করেন না, তবু সব সময়েই কিছু না কিছু লোক ক'রে 
চলে তা। 


সোরা 


যেস্ন আগ্রা! থেকে তেমনি বাঁওলার একটি শহর পাটনা ( বর্তমানে বিভারে ) 
থেকে মেলে স্গচুর মোরা । অপরিশোধিত মোরার তুলনায় পরিশোধিণ্ন -মারার 
ঘাম তিনগুণ । পাটনার চোদ্দ কোশ ওপর দিকে ছাপরায় এজন্ত একটি কুঠি 
স্থাপন! করেছে ডাঁচরা। যত সোরা সেখানে পরিশোধন করা হয় নদীপথে হুগলী 
পাঠিয়ে দেয় হয়ত । এজন্য হুল্যাগ্ড থেকে বয়লার আনিয়ে নিজেরাই উদ্যমী 
হয়েছিল পরিশোধনের কাজে । কিন্তু সফল হণ্চে পারেনি তাতে । স্থানীয় 
পোবেরা যখব দেখল, পরিশোধন ধ'রে "চারা ৮য লাভ ক”রে চঙ্কেছে, 1 থেকে 
তাঁদের বঞ্চিত করার মতলবে রয়েছে ডাচরা, অমনি দিল তারা! ঘে'ল সরবরাহ 
বন্ধ কারে। এটি না! পেলে সম্ভব নয় পোবা পরিশোধন । কেননা, খুব সাদ! আর 
অস্থি স্বচ্ছ নাঁছলে কোন মৃল্যই নেই সোরার। এক মণ সোরার দাম সাত 
মাহমুদী। 


মশলা 


এলাচ, আঁদা, গোলমরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও দারুচিনি আমাদের 
পরিচিত মশলার মধ্যে কয়েকটি । এলাচ ও আদার কথ! বলা যাক প্রথষে। 
কেননা, এব মধ্যে প্রথমটি জন্ম'য় বিজাপুর রাজ এবং দ্বিতীয়টি মুঘল সাম্রাজোো। 
এছাঁডা বাকি মশলাগুলি বাঁইরে থেকে আমর্দানি কর! হয়ে থাকে স্থরাটে। 
সেখানকার বাণিজ্যের কতক বিশিষ্ট পণা এগুলি। 

এলাচ হল মশলার মধ্যে সেরা । তবে ভারা ছুপ্রাপা। আর যেখানকার 
কথ! বললাম মাত্র সেখানেই য1 এটি জন্মায় অল্প পরিমাণে । তাই, অভিজাতরাই 
শুধু এটিকে ব্যবহার করে থাকেন তাদের খান্ে। ৫** লিভর এলাচ বিক্রী হয় 
১** থেকে ১১৭ রিয়ালে । 

আদা আমে আহমদাবাদ থেকে । এবং গুচুর পরিমাপণেই। এসিয়ার অস্ত 
যে-কোন অঞ্চল অপেক্ষা এখানে এর ফলন অনেক বেশি। মুগ্তায় (০80৫5) 


ট্যাভাবরনিয়াবের দেখ! ভারত ২৩৯ 


পরিণত করে যত আদা রি রপ্তানি করা হয়, ছুক্কর হয়ে পড়ে তার সবটা 
বেচা। 

মরিচ দুই গ্রজাতের। একটি ছোট, অন্টি 'ভার তুলনায় অনেক বড়। এ 
ছুটি যথাক্রমে ক্ষুদে মরিচ আর লঙ্থা মরিচ নামে প্রপিদ্ধ। দস্বাগুলি সংগ্রহ করা 
হয় প্রধানতঃ মালাবার, তুতিকোরিন ও কাজিকট শহর থেকে । মেলে তা 
বিজাপুর রাজ্যে ও, বেচ' হয় দেখানকার রাজপুর প্নামের ছোট একটি শহর থেকে । 
ডাচর! সংগ্রহ করে এগুলি *মালীবারীদের কাছ হতে। তবে সরাসরি নগদ অর্থ 
দিয়ে নু, তুলা, আফিম, সিদূর, পারদ ইত্যাদি সামগ্রীর বিনিময়ে । এই লগ! 
মরিচ-ই চালান হয়ে থাকে ইওরোপে। ক্ষুদে মরিচ মেলে বন্তুম, অচীন ও 
অন্তান্য পৃবের দেঁশগুলিতে । এসিয়া থেকে বাইরে চালান করা হয় নাতা। 
সেখানে প্রচুর চাহিদা এর, বিশেষ ক'রে মুপলমানদের মধ্যে । কেননা, এক পাউপ্ 
মরিচে যত লঞ্গা বিচি থাকে, সমান ওজনের ক্ষুদে মরিচে থাকে প্রকৃতপক্ষে 
তার দবিগ্ুণ। পোলা-এ বেশি ব্যবহার এর, মুঠো মুঠে! দেয়া হয় তাতে। 
তাছাড়া বড় মগ্রিচে বড বেশি ঝাল। 

স্থরাটে সরবরাহ করা হলে, এই ক্ষুদে মরিচ কোন কোন বছর দেখা গেছে 
প্রতি মণ ১৩ কি ১৪ মাহমুদী দরে বিক্রী ছকে (৩৪ লিভরের মণ)। ইংরাজ 
কোম্পানিকে দেখেছি এ দরে কিনতে । তার! রপ্তানি করে গুলি ( এসিয়ার ) 
হরমুজ, বসরা এবং লোহিত সাগর অঞ্চলে । জন্বা৷ মরি5 হলাপ্তীবা কেনে মালাবার 
উপকূল অঞ্চল থেকে প্রতি ৫€** লিভর ৩৮ রিয়াল দরে । তবে, পণোর ৰিনিময়ে 
কেনে বলে এ হৃত্রে পায় তারা! গ্রন্কৃতপক্ষে এর আধেক দামে । নগদ টাকা দিয়ে 
কিনলে পেয়ে যেত তার! ২৯ থেকে ৩* রিয়াল দরে। কিন্তু ভাচর] যে কায়দায় 
কেনে তার চেয়ে এতে বেশি গুণতে হ'ত আমলে । মৃঘল অঞ্চলের গভীরে না 
গিয়ে গুজরাট রাঁজা থেকেই মিলে যায় গ্রচুব লঙ্কা মরিচ। দায় পড়ে মণ পিছু 
১২ থেকে ১৫ মাহমুদি। লম্বা মরিচের কাঠ মেলে চার মাহমুদ দরে । 

জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও দারুচিনি--মশলার যধো এই চারিটির ওপরেই 
যা ডাচদের আধিপত্য। প্রথম তিনটি মেলে মলুক। ঘ্বীপমালা থেকে । আৰু 
চতুর ৰা দারুচিনি সিংহল দ্বীপ থেকে । 

বিশেষ কতক বছরে লবঙ্গ ও জায়ফল কেনাবেচ! দেখার হ্থুযোগ হয়েছে 
আহার স্থরাটে। ওই সময়ে সেখানকার ডাচ কোম্পানির কাছে লবঙ্গ বেচেছে 
তার! প্রতি মণ ১৯৩২ মাহুমুদী, জৈত্রী ১৫৭২ মাহমুদী, আর জায়ফল ৫৬৯২ 


২৪৪ ট্যাতারনিয়ারের দেখ। ভারত! 


মাহমুদী দরে। হ্থরাটের যণ ৪* সেরি, আমাদের ১৬ আদ্দের ৩৪ লিভরের' 
সমান। 

দারুচিনি পুরোটাই আসে বর্তমানে সিংহল দ্বীপ থেকে। ঘষে গাছ থেকে 
এটি মেলে তার সঙ্গে গভীর সাদৃশ্ত রয়েছে আমাদের উইলো গাছের। তিন 
পরত ছাল রছ়েছে এই গাছের দেহে । প্রথম ও দ্বিতীয় পরত দুটিই য| কেটে 
ছাড়িয়ে নেয়া হয় তা থেকে। এর মধ্যে ছ্বিতীয়টিই আবার সেরা! মানের । 
গুধম দুটি পরত ছাড়িয়ে নেয়ার সময় তৃতীয় পরতটিতে ষাঁতে ছুরির ঘ' ন' লাগে 
সতর্ক দি বাখা হয় সেদিকে ৷ সেটিতে চোট লাগলে বাচে না আর গাছগুলি। 
এঠ কাটার কৌশল ছেলেবেলা] থেকে তালিম পেয়ে পেয়ে আয়ত করে ফেলে 
স্ানীয় অধিবাশীর1। সাধারণত য। মনে করা হয়, দারুচিনি পংগ্রহের জন্ত "ার 
চেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়ে ডাঁচতুদর। কেননা, দিংহলের রাজ, ধিনি 
রাজধানী শহরের নমাক্পারে কারীর রাজা রূপে খ্যাত, ডাচদের প্রত থোও 
বৈরী ভাবাপস্ন। ডাচরা চুকে যে-সব প্রতিশ্রুত দিয়েছিল তা পা রাখ।র দরুনই 
হি হয়েছে এ সম্পর্কের। শাহ প্রতিবছরই ছল সংগ্রহের সময় কাগিনদের 
ওপর অতকিত হামলার জন্য সেনা পাঠান তিনি । ফলে তাদের নিরাপত্তার জন্ত 
পনের ষোল শ সেন! পুষতে হয় ভাঁচদের। 'তার মানে, একজন দাক্চচিনির 
ছল কাটালি প্হি একজন ক'রে সেনা । এছাডাও যোগাতে হয় এই সব 
কাটালীদের বছরের বাকী মমন্স খাই-খব5। রয়েছে এর পরে আবার দ্বীপের 
বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্ভ মোতায়েন বায়। এ সবের ফলে বিরাটভাখে ৰেড়ে গেছে 
দারুচিনি উৎপাদন খরচ। পতুগীজদের দখলে এ ব্যবসাটি থকা কালে 
পরিস্থিতি কিন্তু এবুক১টি ছিলনা! মোটেই। তাদের পোয়াতে হয়নি এত স্ব 
বাড়তি খরচের ঝন্কি। ফলে, প্রায় পুরোটাই ছিল তাদের লাভ। দাকুচিনি 
গাছের ফল দেখতে অনেকটা জলপাইয়ের মতো! । তবে, খাবার উপযোগী নয় 
মোটেই। পতুগ্িজর! অন্তভাবে কাঁজে লাগাতো! এর একাংশ । বৌটা শুদ্ধ; 
কড়াইয়ে চাপিয়ে কর। হত তাকে জলে সেম্ধ। জাল দেয়া হত যতক্ষণ পর্যন্ত 
ন বাপ্প হয়ে উবেযায় পুরোর্টা জল। ঠাণ্ডা হবার পর ওপরে জমা হত সাদ! 
মোমের মতো কাথ। আর, তলের দিকে কর্ূর্র। ওই কাথ দিয়ে বানাতে। 
তার! সরু ছোট ছোট বাতি। ৰাবহাব করত তা তারা তাদের গীর্জাগুলিতে 
বাধিক উতৎনৰ অগ্পঠান কালে। সেগুলি জালানো বাজ সমগ্র গর্জ! ভুরভুর ছয়ে 
উঠত দাকচিনির স্বাসে। লিসবনে রাজকীয় গীর্জাতেও পাঠানো হত প্রায়ই, 
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এগুলি । আগে, কোচিনের আশেপাশের রাজাদের রাজ্যগুলি থেকেও দারুচিনি 
(বাস্টার্ড দারুচিনি) সংগ্রং করত পতুগীজর!। কিন্তু ডাচরা কোচিন শহর 
দখল এবং দ!কুচিনির জন্মস্থলী সিংহলের উপকূল অঞ্চলের ওপর আধিপততা 
বিস্তাবেব পর দেখল, কোচিনের পড়শী অঞ্চলের দারুচিনি ক্ষৃতি ঘটিয়ে চলেছে 
তাদের দারুচিনি বাবসায়ে। সেখানকার দারুচিনি সিংহলের মতে উত্কষ্ট ন 
হওয়ার দরুণ বিক্রী হত কম দামে । কাই ধবংণ ক'রে দিল তাঁরা কোচিন ও 
তাঁর পড়শী অঞ্চলের দারুচিশি ক্ষে্গুলি। নেই এখন তাই শিংহলীয় ছাড় 
আর কোন দারুঠিনির অস্তিত্ব । আর সে দারচিনির পুরোটাই তাদের হাতের 
মৃঠোয়। এহ উপকূণ অঞ্চল যখন পতু'গ্ীজদের অধিকারে ছিল তখন ইংরাজ 
কোম্পানী তাদের কাছ থেকে কিনত দাঁক্ষণচনি। দিত এজন ভাঁদের মণ পিছু 
পঞ্চাশ মাহমুদী ক'বেদাম। 


স্বরাটে বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি কর৷ 


ওষধি সমূহের বাজার দর 
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৫০ বা ৬* মাহমুদী। কন্তরী যোগ করা 

হলে তার চেয়েও বেশি । 
জাফরান--ছ্থরাট থেকে মেলা, একমাজ রঙের 

জন্ত ব্যবহার করা হয় এর ১9 ৪ ৮ 
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শুঁচিল। গাছের শিকড় নর নি 
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শানাই এব'রে লাক্ষা, চিনি, আফিম তামাক ও কফি সম্পর্কে কিছু বিশ্ষে 
তথ্য । 

লাক্ষার প্রায় পটাই আসে পেগু থেকে । বাংল! রাজ্যেও মেলে কিছুটা। 
সর এই শেষের অঞ্চলটির লাক্ষাই হলো মৃল্যবান। এটি থেকে তিক্ধ।শন করে 
নেখানকার অধিবাীরা সতী কাপড় চিত্রণ ও রাঙানোর জন্য ব্ান্হাত সদৃশ 
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উজ্জ্বল ল!ল রঙ। এ স[ত্বও ডাচকা সেখান থেকে সংগ্রহ কবে এটি, রগ্থানি করে 
পারস্তে। সেখানেও 'বাবত হয় এগুলি রুগনের জন্য প্রয়োজনীয় রঙ 
উৎপাদনে । তারপর মল রূপে ধে লাক্ষ। অবশিষ্ট থাকে তা লাগানো হয়ে থাকে 
শাণে কুদে তৈরি কাঠের খেলনা বূপম গুনের কাজে । এখধরনের খেলনা খুবই 
জনপ্রিয় । তৈরি হয় এছাডাও এ দিয়ে সীল করার গালা | বুড়ীন কবে তোলার 
জন্য এই লাক্ষা-মলের সাথে মেশানা হয়ে থকে ইচ্ছা ৰা প্রয়েজন মতো যে 
কোন ধরনের রঙ৬। পেগু,থেকে ঘে লাক্ষা মেলে ত! সন্তান্ত দেশের মতে। ভালো 
জাতের হলেও দামে সব থেকে সম্ভ'। এর কারণ আর কিছুই না। পিঁপড়েরা 
সেগুলি যাটিচ্ে জমা ক'রে পু গে কোলে সেখানে । এক একটি সুপ কখনে। 
কখনো মদ রাখার শিপের মণ্লেই বড আল্জারের। তাই মেশান থাকে এর সঙ্গে 
কিছুটা মাটি কি অন্যান্থা ময়লা । কিন্তু ব'ওগায় সেগুলি ক্ঠারা ক্ষরণ ক'রে জমা 
করে পাধারণভ্ঃ গাছ-গাছালি ভর] বনে জঙ্গলে গাছের ডালের প্রা্ত ঘিরে। 
কলে পেখানকার লাক্ষা সন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এজন্যে দামেও বেশি।* পেগুর 
অধিবাসীরা বাঙানোর জন্য রঙ শিষ্কাশন করে না এগুলি থেকে । বাঙলা ও মন্ুজি- 
পন্তম থেকে আপা রাঙানো শৃতীবন্ব ব্যবহারেই তার! অভ্যন্ত। তাছাড়া তার! 
মভাতার এরূপ নিচু সোপানে রয়ে গেছে যে প্রদার ঘটেশি তাদের মধো কোন 
শিল্পকর্মেরই ৷ লাক্ষা-ঞল দিয়ে গালা তৈরি ক*রে জাঁপন জীবন নির্বাহ ক'রে 
থাকে স্থরাটের ব্ছু স্বীলোক । আপন পছন্দমতো তাত্তে যে-কোন রঙ মিশিয়ে 
স্প্যানিশ মোমের ধশাচে ভাটি (900) তৈরি করে এর। ইংখাজ ও ডাচ 
কোম্পানি ৰছরে প্রায় ১৫ পেটির মতো বিদেশে রঞ্চানি করে এগুলি । আধা- 
আধি রজন (25810) মেশ'নে। থাকলেও গালার এই ড"টি গুলির দাম লিশর প্রতি 
দশ মৌলের বেশি না। ফ্রান্সে বিক্রী হয়ে থাকে এগুলি আনস প্রতি দশ সোল 
দরে (১৬ আনস-্" এক লিভর )। 

নরম চিনি (বা! গুড়) গ্রচুব রগ্ানী হয়ে থাকে বাংল! বাঁজ্য থেকে। হুগলি, 
পাটন ঢাকা ও অন্তান্য অঞ্চলে মগুণতি বান চলাচল কবে এগুলি নিয়ে । পাট" 
গুড় (বা মিছরি 1) তৈরি হয়ে থাকে গুজরাটে । কি ক'রে একে পরিশোধন 
করতে হয় মে কৌশল এখানকার অধিবাসীদের ভাল ক'রেই জানা । এজন 
এর নাম হল বাজভোগা গুড়। এই গুড়ের এক একটি পাটা বা খণ্ডার ওজন 
৮ থেকে ১৭ লিভর। 

আফিম মেলে বুরহানপুরে | এটি সুরা ও আগ্রার মাঝে থাক! একটি 
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উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য চঞ্চল শহর । ডাচরা পেখান থেকে কেনে এ পণ্যটি, 'তারপর 
(মালাবার অঞ্চলে ) বিনিময় করে এব সাথে গোল-মরিচের | 

তামাকও প্রচুর পরিমাণে আবাদ করা হয়ে থাকে বুরহানপুরের আশেপাশের 
অঞ্চলে । এত অপর্ধাপ্ত যে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘরে জম] হয়ে যাবার দরুন এক 
এক বছর আঁমি দেখেছি, একেবারেই চাষ করা হয় ন! এব কিংব: অবহেল! কবে 
নষ্ট হয়ে যেতে দেয় অর্ধেক আবাদ । 

[ ধুযপানের অভ্যাঁসটি কিউবার ইগ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ১৯৪২-এ প্রথম 
বঞ্ধ করে স্প্যানিয়ার্ডরা । তাদের মাধ্যমেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগ।ণ এটি 
ছড়িয়ে পড়ে তুরস্ক, মিশর ও ভারতবর্ষে । ঘটতে থাকে তারপর এর বাবহারের 
ক্রমপ্রপার। ওই সগয়ে এর প্রমার বোধের জন্য খ্রীষ্টান ও মুসলমান সরকারগুলি 
প্রবর্তন করেছিল নানারকম কঠোর আইন। কিন্তু সব-ই বিফল হয় শেষ 
পর্ধন্ত |] | 

কি পারম্য কি ভারতব্্ষ--কফি জন্মায় না এ ছুটি দেশের কোথা ও ( এখন 
অবশ্ট সে চিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে ভারতে )। এ সত্বেও কতক ভারতীয় জাহাজ 
মন্ক। থেকে ফেরার পথে বোঝাই ক'রে নিয়ে আসে এটি। এজন্যই ওষধির 
তালিকায় নাম করেছি এরু। কফির ব্যবসা প্রধানভাবে হয়ে থাকে হবমুজ আর 
বসরায়। খোচ1। থেকে ফেরার পথে ডাচরা তা যত পারে নিয়ে আসে জাছাজ 
বোঝাই করে। কেননা, গুচুর চাহিদা রয়েছে সেখানে এ পণাটির। হরমূজ 
থেকে তা চালান যায় পারস্তে, এমনকি বৃহৎ তাতার রাজ্যেও। বসরা থেকে 
ছড়িয়ে পড়ে 1 চালদী-তে $ ইউফ্রটেস নদীপথ পরে তার কুলবন্া আরব 
অঞ্চলগুলিতে, মেসোপটেখিয়ায় ও অন্যান্য তুকীঁ গ্রদেশগুলিতে । ভারতে এর 
ব্যবহার খুবই অল্প। 

আগ্রা থেকে বিল মাধামে যে-সৰ সামগ্রী হুবাটে আমে তার ওপর বিনিময় 
খরচ দিতে হয় শতকরা পাচ হারে। রয়েছে এছাড়। পণ্য সামগ্রীর ভিন্নতা 
অনুযায়ী শতকরা ১৫ থেকে ২* ভাগ পর্ধস্ত মোড়ক, পরিবহন ও শুদ্ধ খরচ। 

সোনা ও রূপার ক্ষেত্রে তা বাট কিংবা মুদ্রা যে আকারেই আনা হোক না 
কেন, হরাটে প্রবেশ করলেই গুণতে হয় সেজন্য দুই শতাংশ হারে শুদ্ধ (প্রথম 
পর্ব ২য় পরিচ্ছেদ দেখুন )। এন্ডন্ক ফাকিদেয়ার জন্ত সম্ভবপর কোন পন্থার 
আশ্রয় নিতেই কমর করে ন1 ব্যবসায়ীরা । ধর! পড়লে অন্ত কোনরূপ শান্তি 
না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাদের শুধু ছিগুণ হারে শুদ্ধ আদায় ক'রে। রাজারা 
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অবশ ধুশী হতেন পুরো অর্থ বাজেয়াথ করতে পারলেই । কিন্ত কাজীর! তাৰ 
বিরুদ্ধে । কেননাঃ কোনরকম বাণিজা শুষ্ক আদায় ও অর্থের গুপর হুদ নেয়া 
মহম্মদের অহ্ুশাসন-বিকুদ্ছ। 


বারো | বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে অনুম্থত 
ভেজাল ও ঠকামি 


রেশমী বে ঘটানো হয়ে থাকে দৈর্ঘ, প্রস্থ ৭৪ মানের দিক থেকে নানান 
কারচুপি । দৈর্ঘ-প্রস্থের বেল! নিশ্চিন্ত হতে হবে তা মেপে নিয়ে । মান নির্ধারণ 
করছে হবে তা স্রমম তাবে বোন! হয়েছে কিনা, ওজন ঠিক আছে কিনা, রেশমের 
সঙ্গে তুলো মিশেল দেয়া হয়েছে কিন! এসব যাচাই ক'রে নিয়ে। রেশমের সঙ্গে 
তুলে! মিশেল দেয়ার প্রবণতা অতি প্রবল তাবে বর্তমান ভারতীয়দের মধ্যে । 

রূপার ওপর সোনার জলের প্রলেপ দেয়ার কৌশলটি জানা নেই ভারতীয়দের 
(এখন আর একথ! সত্য নয়)। তাই ভুরি দেয়া বছরে খাটি দোনার হতে! 
বাবার করতে বাধ্য হয় তারা । ফলে, ডুবির জন্য সঠিক সংখ্যার সোনার সথতো 
বাবার কর! হয়েছে কিন! সেটিও দেখে নেয়! দরকার। রূপোর ডুবির বেলাও 
দেখে নিতে হবে তাঁর সুতোর সংখ্যা1। 'তাফতা বস্ত্রের বেলা প্রথর দৃষ্টি দিতে 
হবে তার শুক্ত্বের প্রতি, দেখে নিতে হবে সেটি সথসম ভাবে বোন! হয়েছে কিন! । 
তারপর ভাজ থু*লে পরখ ক'রে নেয়! দরকার, ওজন বাড়াবার উদ্দেশে তার 
খাজের ভেতরে গৌজা হয়েজে কিন! অন্ত কোন সামগ্রী। প্রতিটি খণ্ড সঠিক 
ওজনের রয়েছে কিনা আলাদা আলাদ। প্রত্যেকটিকে ওজন ক'রে দেখে নেয়! 
প্রয়োজন তাও । 

আগেই জানিয়েছি, প্রচুর পরিমাণ রেশম বন্ধ উৎপার্দিত হয়ে থাকে 
আহুমদাবাদে। ঘেমন সোনা! ও রেশম মিশিষে, তেমন নূপেো1 ও রেশম মিশিয়ে, 
তেমনি আবার নিরেট রেশমেরও | বৃনোট কর! হয় এছাড়া সোনা, রূপে! আর 
রেশমের গালিচাও। তবে, পারম্তের মতো! এখানকার গাঁলিচাগুলির রঙ 
ধ্ীর্ঘস্বক়্ী নয় ততো! । হাতের কাজের দিক থেকে অবশ্ঠ ছুই*ই সমান স্থন্দর। 
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যে-সব গালিচার ওপর সোন! ও রূপোর কাজ রয়েছে সেগুলির আকার, সৌন্দর্য ও 
উৎকর্ষতা বিচারের জন্ত চোখ গড়ে তোলা দরকার দালালদের। গা'লিচাখানি 
ভাল ও মূল্যবান শিল্প সামগ্রী কিন! তা নির্ধারণ করার দায় তারই। তাতে 
ব্ব্হত সোনা ও রূপোর সতে। সঠিক মানের কিনা তাও পরখ কঃরে দেখ! দরকার 
কয়েকটি সুতো] তা থেকে বাব কবে নিয়ে। 

ডাচ কোম্পানি মুঘল সাআাজোর বিভিন্ন অঞ্চল শেকে যে-সব স্থস্ঠী বস্থ বরাত 
দিয়ে তৈরি করিয়ে নেয় তার মধ্যে আছে মোট! ও মিহি সব রকমেরই। পাঁজ। 
বাধা অবস্থায় এনে জমা কর! হয় সেগুলি শ্ররাটের মালগুদামে। দালালদের 
সরবরাহ করা হয়"তা অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে । 

এধরনের বঙ্গের গ্রে ঠকামি করা হয় সাধারণত দৈর্ঘ, প্রস্থ ও মিহিত্ নিয়ে । 
প্রতিটি পাজায় থাকে প্রায় দুশোখানির মতে! কাশভড । তার মবো গুঁজে 
দিয়েছ লয়তো পাচশ্ছয় থেকে দশখানি পধন্ত কম মিহি, জালি, দৈর্থে প্রস্থ খাটে! 
মাপের কাপড়। পাঁজ! খুলে 'একটি একটি +'রে পরখ ক'রে না নিলে উপায় নেই 
তা অন্ত কোন 'ভাবে ধরার । মিহিত্ব বিচারের জন্য নির্ভত করতে হবে চোখের 
দঙ্গতার ওপর। ধৈর্ধ প্রস্থ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হব'র জন্য অবশ্য রয়েছে মাপকাঠি 
ব্যবহারের সুযোগ | ভারতজ্রে বেলা কর! যেতে পাবে ম্বারো একটি পছতির 
অছ্ছনরণ। ক্। ছলে, আড়ের বা টাশর দিকে মোট কটি সুতা বাবহার করা। 
হয়েছে তা গুণে দেখ| | যদি কোনটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যার কম থাকে, বুঝতে হবে 
হয় সেটি জালি, নয়তো! খাটে! কিংব। মোট | মানের প্রভেদ এক এক সময়ে এত 
শুক্ম যে এভাবে সুতে] না গুণে সারদা চোখে ধর! যায় না যোটেই। অথচ বিপুল 
অক্কের সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই অভি সামান্ প্রভেদও দেখ! দেয় মোটা ক্ষতির কারণ 
হয়ে। কেননাঃ ১৫ থেকে ২* একু দামের এক একখানি বস্ত্রধণ্ডের ওসর কম 
পক্ষে ছাড় দিতে হয় তখন এক থেকে ছুই একু । যারা এ কাপড়গুণি ধোয় 
তারাও আবার লেবুর খরচ বাচিয়ে লাভের অঙ্ক বাঁড়াবার জন্য পাথরের ওপর 
আছড়ায় এগুলিকে । কাপড়টি মিহি হলে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর ফলে, কমে যায়, 
তার মৃূল্য। 

ভারতীয়রা! যখন নিজেদের জগ্চ কাপড় বোনে তখন সেটির দা ছুই একুর' 
বেশি হলেই সোন! ও রূপার হতো ৰাব্ছার করে তার ছুদিককার জাচলে। আর 
কাপড়ের মান যত বেশি মিছি হয় লাগানো হয় তত বেশি করে ত। মৃলস্তী 
কাপড়টির দাম যা, লাগীন হয় অনেক সময়ে তার চেয়েও অধিক মূলেঃর সোনা ও। 
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রূপার সুতা । এজন ফ্রঙ্সে বগা করার উদ্দেস্তে কাপড়ের ব্রাত দেয়া হলে 
কাদের নিষেধ কবে দেয়া দরকার, তাঁতে যেন সোনা ও রূপার হৃত] না দেয় তারা। 
ভাবতে মোনা ও রূপার, সুতা দিয়ে বর ও পোশ'ক অলংক'ত করা হলেও ফ্রান্সে 
কোন কর্দর নেই তার। পোলাগু ও মস্ধক'ভির জন্য বরাত দেয়! হলে তাতে 
কিন্তু ভারতীয় আদলে সোনা ও রূপার অলংকরণ গ্রয়োজন। কাপড়ে সোনা ব! 
বপার কাজ না থাকলে পোল ও কুশীা মোটেই নেবে নাা। বে জাহ'জে 
আনার বেল! পনহর্ক থাকতে হবে যেন সেঁজ (৫9100) লেগে কালো হয়ে না যায় ত' 
আৰার। সেক্ষেত্রে লোকে মাব কিনতে চাইবে না তা। 

নীলের সাহায্যে ৰেগনী বা কালো €ঙ করার বেলা ও খেযক়াশ রাখতে হবে 
ধাতে কাবগবর! কালো না কে ফেলে দুই অ1চলে থা্ষ' সেনার সুতোগুণলকে । 
ভাজ কণার পর কাপড়গুলিকে মহ্ছন কর্াব জগ্গ শ্বক্ষিব্রিক্ত মাভ্ায় থাঁ্ড়ে 
স-তাগুলিকে খণ্ড বিখপ্চ না করে যেন। ৃ 

প্রতিটি কাপড়ের অশাচলে সীণ ও সোনার তবকের স'হ'্যে আরবীয় আদলে 
ফুলের বিচির নক্সা একে দেয় ভারতীয়রা । আচলের পুবা প্রস্থ জুডে থাকে 
»গুরি। খরচ পড়ে এজন্য আধ পিয়েন্্র' | ফ্র'ন্সে রঞ্চানি করার বেল! এই 
নক্স জকন্ছে নিসেধ কবে দিছে এ খরচ বাঙাতে পারেন'আপনি। কিন্তু ভারতীয় 
হীপপুঞ, এপিয়।র কন দেশ বা আমেরিকার কেন কোন অঞ্চল চালান করার 
বেল' আচল জুড়ে ফুলের এ নক্সাগুলি না থাকলে সেখ্ুলি বেচা ধায় হয়ে পড়বে 
আবার ০ কোন ব্যবপায়ীর পক্ষে। 

বুডীণ ও ছাপ। কাপড়ের বেজ! রাঙ'নে। ও ছাপার কাঞ্জ কপ হয়ে থাক কাপড় 
কোয়! থাক! কালেই। সঞ্জাগ থাক দবুকার সে-কাজ যাতে সেরে রাখা হয় বর্ষ! 
নামার আগেই । কেনন', সেগুলি ধোয়ার বেল! জল যণ্ত ঘোলাটে থাকে ততই 
উল হয়ে ওঠে তুলি বা ব্লকের সাহায্যে চিত্রিত কর' নল্সার রঙ (প্রথম পর্ 
চতুথ পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৩৫ দেখুন ২। 

কোন্‌ কাপড়টি ব্লকের সাহায্যে ছাপ! হয়েছে, কোন্টি তুলি দিয়ে চিজিত কব! 
হয়েছে তা স্থির কর সম্ভব অতি সহজেই। আব, দালাল যদি চালাক চতুব 
কুশলী হয় তবে কাজের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ক'রে কোন্‌ কাপড়টি ভাল ও হুনাব, 
কোন্টি তা নয় অনায়াদে বাছ'ই ক'রে দেবে তাঁ। তবে এ ধঃনের কাপড়ের 
হক্ব ও অন্যান্য দৈশিষ্ট নির্ধারণ কর! সাদা কাপড়ের তুলনায় ঢের কঠিন। তাই 
সে-সৰ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবল্দ্ঘন প্রয়োজন । 


২৪৮ টযাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


স্থতী খব্বের জন্য সবার আগে দরকার স্থতা উত্পাদন এবং যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব স্থরাটে তা গুদামজাত করা । কেননা, স্থতার পুরোটাই কাটা হয়ে থাকে 
গুজরাট প্রদেশে শ্তার বেলা ঠকামি সম্ভব শুধু তাঁর ওজন আব মান নিয়েই 
য|। ওজনে ঠকামি করা চলে মাজ দুটি পন্থায় । প্রথমতঃ ঈতসেতে জায়গায় 
সেগুলিকে ফেলে রেখে কিংবা হু হার লাচির গটে গাঁটে আজেবাজে জিনিস গুজে 
দিয়ে ওই তাবে তার গুজন বাড়িয়ে ; দ্বিতীক্তঃ কা্গর বা বণিকদের কাছ 
থেকে দালাল -'1 সংগ্রহের বেল ওজনে ফাকি দিয়ে । 

মানের দিক থেকে ঠকামি কর! হয় মাত্র একটি উপায়েই ষা। প্রতি মণ 
সুতায় তিন চার গাট নিকুষ্ট যানের সুতা গুঁজে দিয়ে । এমন স্তাঁও রয়েছে যার 
দম মণ প্রতি ১৪* একু । ফলে বিরাট অঙ্কের সুতার ক্ষেত্রে বেশ ক্ষতি সইতে 
হতে পাবে এ জাতীয় ঠকামির জন্ত । ডাচ কোম্পানীকে হামেশা এ ছুই ধরনের 
ঠকাধ্মর মধ পড়তে হয় বলে তা বোধ করার জন্য তার! ষে-ধরনের সত্তা 
অবলম্বন ক'রে থাকে তা শোন।নো যাঁক এই প্রসঙ্গে । সংগ্রহের বেলা সমস্ত স্তাই 
ওজন কণা হয়ে থাকে পরিচালক ও তার পরামশদাতার উপস্থিতিতে । ওজনের 
পূর্বে প্রতি মণ হ্তার প্রত্োেকট গাট পরখ ক'রে নেয়া হয় ভাল ভাবে। দেখা 
হয়, আজেবাজে জিনিস 'গু'জে দিয়ে ওজনে ভারি করার কিংব! নিরস মানের স্থৃত। 
গুজে দিয়ে দামে ঠকাবার ফিকির করা হয়েছে কিনা। এই পরখের দায়িত্ব 
সহপরিচালক ও তার অধীন কর্মচারীদের । যাচাই ও ওজন শেষ হলে তারা 
গ্রত্যেক বেল ৰ৷ পাঁজ! স্থতায় এঁটে দেয় একটি ক'রে ওজন ও মান সম্পকিত 
বিবরণী । হল্যাণ্ডে পৌছবা'র পর সেই সুতার গাজা যখন খোল! হয় তখন ওই 
বিবরণীর সাথে মালের ওজন ও মানের কোনরকম হেরফের দেখা গেলে 
বিবরণীটিতে বার সই রয়েছে আদায় করা হয় তার কাছ থেকে এর ক্ষতিপূরণ । 

নীলের কাথ কি ভাবে ডেলা পাকিয়ে রোদে শুকানে। হয় আগেই বলেছি সে- 
কথা। যেসব ভারতীয় বণিকর্দের ঠকাতে উৎস্থক তার! সাধারণতঃ শুকোতে 
দেয় এগুলিকে বালির ওপবে। বালি লেগে গিয়ে যাতে ওজনে ভারি হয়ে ঘায় 
নীলের খগুগুলি সেজগ্ই নেয় হয় এধরনের পদক্ষেপ । কখনে! কখনে! সেঁতসেতে 
জমিনের ওপরও ফেলে রাখা হয় তাকে । ফলে ভিজে ভারি হয়েবায় সেগুলি। 
তবে, স্থানীয় শাসনকর্তা এধরনের ঠকামি ধরতে পারলে জোর জবিমানা ক'রে 
থাকেন অপরাধীকে । এব্যবসায়ে অভিজ্ঞ দালাল ও পরিচালক সহজেই ধরে 
ফেলতে পারেন এ জাতীয় ঠকামি। এজন প্রয়োজন শুধু কিছু পরিমাণ লীলের 


টযাভারনিয়াবের দেখ! ভারত ২৪৯ 


টুকরে। জালিয়ে দেখা ৮ “চান বালি মেশান থাকলে নীলগুলি পুড়ে ছাই হয়ে 
যাবার পর প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে ডা। 

ভার'তবধের দালা দের সম্পর্কে কিছু কৌতুহলকর গা জানানোর আছে 
এখাঁনে। এব! সাধারণত: এদের বংশ ৰা গোঠীর প্রধান। তাদের হয়ে সমগ্র 
যৌথ সম্পত্তির তদারকি করে সে, বোঝে তাবু হিসাব নিকাশ । এজন প্রাচীন 
ও অভিজ্ঞদেরই মনোনীত ক্করা হয়ে থাকে এ পদটিতে । বংশীয় সকলের সব 
কিছু সামগ্রীর অভিভাবক ও গচ্ছিত্দার হয়ে "সযাতে তাদের জন্য লাভ উত্তল 
করতে পারে সে-জন্তই নেয়! হুয়ু এ ধরনের পদক্ষেপ। ব্যবসায়িক লেনদেনের পর 
প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আমে সে। ভারতীয় গীতি €ল নান্ক্ভোজের 
পরিবর্তে কিছু মিঠাই খেয়েপ্রক গ্লান জল পান ঝুরা 1*এটি চুকে যাবার পর 
বংশের প্রবীণর| সবাই মিলিত হন দালালের গৃছে। তিনি তখন সারা- 
দিনের কাজ কারবাবেব বিবরণী শোনান তাদের, পরামর্শ করেন ভথঝ্ফ্যিত" কর্ম 
প্রণালী শিয়ে। বংশীয় স্বার্থ াতে ভাল ভাৰে রক্ষিত হয় মে-জন্য আগ্রাণ চেষ্ট! 
ক'রে চলেন তিনি । ঠকে যাবার পরিবর্তে সম্ভব হলে ঠকানোর জন্যই আগভর 
হতে দেখা যায় তাকে। 


পৃব-ভারতীয় অঞ্চলে একটি নতুন বাণিজ্য-সংস্থা 
তের || গড়ে তুলতে হলে কিরূপ নীতি ও পদক্ষেপের 
প্রয়োজন 


ধদিকোন জাতি পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুকতে 
চান তবে মবার আগে সংগ্রহ করতে হবে তাকে একটি উপযুক্ত বন্দর পে-দেশে। 
এখন একটি বন্দর, যেখানে জাহাজগুলির পুনবিস্তাস সম্ভবপর । স্রযোগ থাকবে 
যেখানে সাগর পাড়ির মরণুম শেষে জাহাজগুলির বিরাম নেয়ার। ইংরাজব। যে 
মে-দেশে প্রত্যাশিত ধরনের অগ্রগ্রতি ঘটাতে পারেনি তার মূলে রয়েছে এ রকম 
একটি ভাল বদরের অভাব। পুবিম্যাস করা নাহলে উইয়ের দাপটে কোন 
জাহাজই টেকে না দুবছর । 


২৫০ ট্যাভারনিয়াবের দেখ! ভারত 


ইওরোপ থেকে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চল সুদীর্ঘ পথ । তাই, পানীয় জল ও খাণ্- 
সামগ্রীর সরবরাহ লাভের জন্য উত্তমাশা! অন্তরীপের আশেপাশে একটি ঘাটি 
থাকাও একাস্ত জরুণী। ভারতীয় অঞ্চলে যাওয়া! ও সেখাঁন থেকে আস! ছবাবেই 
এ ধরনের সরবরাহ প্রয়োজন । বিশেষ ক'রে ফেরার বেলা তে। বটেই। কেননা, 
জাহাজ তখন পণা সামগ্রীতে ণ্ৰাঝাই, সম্ভব নয় দীর্ঘ যাত্তার জন্ত প্রয়োজনীর 
পানীয় জল ও খাগ্যসভ্ভার পুরোট। একসাথে সঙ্গে নিয়ে চলা । ডাচরা ইতিমধ্যেই 
অস্তরীপে একটি ছুর্গ চৈী ক'ব অন্থান্থ জাতিকে বঞ্চিত করেছে সেখানকার 
হুযোগ শ্ুবিধ' থেকে । ইংরাঞজরাও এই একই পদক্ষেপ নিয়েছে সেন্ট হেলেনে। 
অথচ জাতিবর্গের ছার! স্থিপীকৃত নিয়মাবলী অঙ্থৃযাঁয়ী এবং ইওরোপের অধিবাসী- 
বের মিলিত সাধারণ সিছ্/স্ত অন্নসারে এ দুটি স্থান দীর্ঘকাল ধবে উদ্মুক্ত ছিল 
” খিবীর প্রত্যেকের বিরামস্থলী ছিসাবে। যাই চোক, এ সত্বেও অন্তরীপের 
কাছাকা।ছ আরেকটি দুর্গ গডা'র উপযুক্ত কোন নদী মোহনা থাকা সন্তব। ভৌফিন 
্বীপের তুলনায় যে-অঞ্চল হয়ত অনেক অধিক গুকতপূর্ণ। সেখানে তে। চামড়ার 
জনয গবাদি পর্ব কেনাবেছ। হাড। নেই অন্ত আর কোন বাণিজোরই অগ্তিত। 
আব, এ বাণ্জ্যি এনই সামান্ত যে যে-কোন প্রত্থিষ্ঠানকে অল্পকালের মধো 
ভরাডুখির মুখোমুখি হণ হবে ভা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে। তবু, কোঁন ফায়দা ৭' 
মেল! নত্বে ফরালীরা তা নিয়েই সেখানে মশগুল হয়ে আছে এখন পর্যন্ত 

আমার একশ এক সম্ভাবনার প্রশ্ি দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণও রয়েছে একটি । 
১৬৪৮ অবে লিসবন থেকে তারত অভিমৃখি ছুটি পতুণগীজ জাহাজ পানীয় জল 
সংগ্রহের আকাঙ্থায় অস্তরীপে ভেডার লক্ষা নিয়ে এগিয়ে যে পর্ধবেক্ষণ চালায় 
বেশ কিছু গলদ রয়ে গেছে তাতে । সাগর অতি উত্তাল হয়ে ওঠার দকুণ 
অস্তরীপ থেকে ১৮ বা ২০ কোশ পশ্চিমে থাকা একটি উপসাগর মধ্যে প্রবেশ করে 
তারা। দেখা পায় সেখানে একটি নদীর । জল তার বেশ নির্মল ও স্থাছু। 
স্থানীয় নিগ্রো অধিবাপীরা যুগিয়ে দিল তাদের নদী অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের পাখি, 
মাছ আর গোষাংদ। প্রায় পনের দিনের মতো! বুইল তারা মেখানে। চলে 
আসার বেলা সেখানকার দুজন অধিবাসীকে নিয়ে এল সাথে কবে গোয়ায়। 
উদ্দেস্ত, তাদের পতুগিজ ভাষ শিখিয়ে সেখানে কি ধরনের বাণিজ্য চালান যেতে 
পাবে করবে সে বিষয়ে যতটা! সম্ভব খবর'-খবর সংগ্রহ (প্রথম পর্য, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
দেখুন)। স্থরাটের ডাচ অধিকর্তার কাছে এ খৰর পৌছতে তিনি অনুযোঁধ করলেন 
আমার গোয়া যাবার জন্তে। ওই ছুই নিগ্রে! বাসিম্দার কাছ থেকে পতুগীজব! 


টাভারনিয়াবের দেখ! ভারত ২৫১ 


| কি খবরাখবর সংগ্রহ করেছে বললেন সে-বিষয়ে একটু খেজ খবর নিতে। 
সেখানে গেলে গোয়া! ছুগের তত্বাবধাপ়ক সেপ্ট আমণ্ড (অন্ধ আমন্ত) নামের 
ফরাসী স্থপতি আমায় জানালেন, পতুরীঞ্গ ভাষার একটি শঙ্খ সে দুজনকে 
শেখাতে পারেননি তাঁরা । সংকেত মাধ্যমে শুধু এটুকুই অষ্ঠমান কর! গেছে থে 
ন্মির অন্ত্রজাত স্থুররভি ও গজদন্তের স'থে তারা পরিচিত | এ সত সেখানকার 
অধিবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন কর! গেলে সেখান থেকে যে সোন। 
সংগ্রহ সম্ভব হবে সে-বিষয়ে এতটুকও সন্দেহ ছিলন! পতুপ্ীঙ্জদের মনে । কিন্ত 
পত়গালে বিদ্রোহ ও স্পেনের সাথে তাঁর যুদধবিগ্রহ (১৬৪*-৮৮) এব্াপাবে 
তাদের বিশদ অনঠদন্ধানের স্থযোগ দিল ন| আর । প্রস্তাবিত বাশিাপ্রতিষ্ঠানটির 
উচিত হবে এ বিষয়ে সযতে পোজ-খবর নেয় | "তব লক্গাগ থাকতে হবে 
৬চরা যেন শ্ুষোগ ন। পায় এ নিয়ে কু হবার কি তাদের উদ্দেশ্য সম্পকে একটু 
সন্দেই করার । 

এই প্রতিষ্ঠানের আপন জাহাজগুলি পুনবি্াসের ন্ট ও বধাকানে নিরাপদ 
আশ্রয় নেয়ার জনক স্থরাটের কাছেপিঠে একটি বন্দরও থাঞ্তা দবকাব। বধা৫ 
প্রতিকূল আবহাওয়ার মরস্তমে সাগর যেশ্রকম সার মৃতি ধারণ ক'রে শা 
দাপট সহ করা কোন জাহাজের পক্ষেই অসন্ভব। অথচ পাছে তাদের স্হাট 
স্থিত দুর্গের ওপর কোন বিপদ ঘনায় এই আশংকায় মুঘলপা কোন বিধেশী 
জাহাজকেই ঢুকতে দেয় না সেখানকার নদীতে । নইলে পাঁচ মাঁলকাল স্থায়ী 
বর্ষ-খখতুর ব্ধ্িংসী ঝডখঞ্চ কানে খালি জাধাজগুলি নিশ্চিন্ত আশ্রয় নিতে পাএত 
সেখানে! 

প্রতিষ্ঠানের জাহাজগুলি নিরাপদে ঠ'ই নেয়ার মণ্ডে! উপযুক্ত স্থান রয়েছে শু 
ধ। একটিই । সেটি ছল দিউ শহর। বর্তমানে পতুগিজদের অধিকারে ভ'। 
বহুদিক থেকেই এর অবস্থান স্বার্থের অনুকুল । 'শহর এলাকা মধ্যে রয়েছে বর্তমানে 
চারশোর কাছাকাছি বাড়ি। আছে প্রঃর লোককে বাসস্থান যোগান দেয়ার 
' ক্ষমতা | নাবিকদের যতো যা কিছু দরকার বই সঙজলভ্া দেখানে। গুঙ্গবাট 
উপকুলে কাম্বে উপসাগরের প্রবেশমূখে দক্ষিণ-পূর্ব মুখি হয়ে অবস্থিত এ শহর 
বন্দর দ্বীপটি। আকারে প্রায় বৃত্তাকার, আধেকের ওপর সাগর ঘেরা । কোণ 
উচু পাছাড়মাল! ছারা আবদ্ধ নয়। পতুগীজরা ছ্বাপটির কোল ঘেষে কতক 
গ্রতিরক্ষ! স্বাপত্যও গড়ে তুলেছে এবং সহজেই হুসম্পুরণ রূপ দেয়া 6যতে পাবে 
তাকে। শ্বাছু জলের অসংখ্য কুয়া! সেখানে । রয়েছে একটি নদীও। শহরের 
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কাছেই সগবের সাথে মিলিত হয়েছে মেটি। তার জলও শ্থরাট ৪ হুওয়ালীর 
নদীর তুলনায় ভাল। রয়েছে জাহাজ ঠাই নেয়ার মতো অতি বিস্তীর্ণ 
এলাক]। 

পতুগ্ীজর! প্রথম যখন ভিত গাভে ভাবতে, ভখন গ্যালী, ব্রিগানটাইন 
ও ক্ষুদে জাহাজ মিলিয়ে পুরে! একটি পৌশ্বহর রাখা হত দ্রিউতে। এগুলির 
সাহাযে বেশ দীর্ঘকাল কর্ত্ব কবে চলে সে-দেশের বিজিন্ন স্বানের সামগ্রিক 
বাণিজোর পরে । এক্প দাপটের সঙ্গে এর সাহায্যে সাগরের ওপর প্রভুত্ 
করে চলে 'জারা যে দিউব শাসনকর্তার ছাডপন্র ছাঁডা পারতো ন| -ন/ ক্ষেউই 
কোনরকম শণিজ্য করতে । গোয়ায় থাকা পতুগাল রাজ-প্রতিনিধির নামে এ 
ক্ষমতা খাটাতেন তিনি । এহ ছাভপত্র সুত্রে যে পরিমাণ শুক আদায় হত তা 
যথেষ্ট ছিল এই নৌন্ব্হর ও সেনাবাহিনী পুষে চলার পক্ষে । এছাভা তিন 
ছারর ফেয়াদে নিযুক্ত শাসনকর্তাও এতটকু আলম দেখাতেন না এ কাল 
মধো নিজের জন্য পর্ধাঞ্চ “ম্পদ সংগ্রহ ক'রে নিতে । 

সে-অঞ্চলে যে-ধবনের শক্কি ঘাটিই গড়ে তোল। হোক না কেন তদম্রপাতে 
বিরাট মাথায় লাভবান হওয়া সম্ভবপর। পতুঞ্ীজর৷ যদিও ইদানীং দুর্বল হয়ে 
পড়েছে তা সবেও লাভ ওঠাঁনোর দিকে বসে নেই তারা হাত গুটিয়ে । যে 
পরিমাণ অর্থ তার! মহাপ্রতাপী মুঘল সাভ্রাজ্যে ও বিজাপুর রাজ পিয়ে যায় 
সেজন্য কোন শুদ্ধ গুণতে হয় না! তাদের, দিতে হয় না যে'সৰ সামগ্রী তার নিয়ে 
আসে সেজনেও॥ 

বাদলের ধবন্থম পার হয়ে গেলে দেখা দেয় উত্তর বা উত্তর-পুৰ বায়ু প্রথাহ। 
তখন হালকা! নৌকায় চেপে তিন কি চার জোয়ার কাল ধ্যেই দ্বিউ থেকে স্বরাট 
বাওয়। সম্ভব। মাল বোঝাই বড় জলযান হলে তাকে এগোতে হবে অবস্থু 
সারাক্ষণ কুল ঘেষে ঘেষে। পায়ে হাটা পথে যেকোন লোক দিউ থেকে ন্বরাঁট 
যেতে পারে চার কি পাচ দিনে। এজন্য যেতে হবে প্রথমে তাঁকে গৌগেস 
(গো'গো) নামের ছোট একটি শহরে । তারপর সেখান থেকে উপসাগরের শেষ 
মাথ1 পেরিয়ে স্থুরাট। বম্যা"্ৰাদলের দরুন যর্দি এপথ ধবে বাওয়া সন্তব ন! হয় 
তাহলে অবশ্য দিউ থেকে স্ুরাট পৌছতে সাত কি আট দিন লেগে যাবার কথ!। 
কেনন।, পুরে! উপসাগবটি পরিক্রষ্ণ। করতে হবে তখন তাকে । 

নিজ পরিসরের বাইরে থাকা কোন ভূ-ভাগের ওপর এ শহরটির কিছুমাত্র 
কর্তৃত্ব নেই। তবে রাজ! ব! প্রার্দেশিক শাসনকর্তীর সাথে এ ব্যাপারে একট। 
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বোঁঝা-পড়ায় পৌছন কঠিন হবে না মোটেই । এবং ওই উপায়ে শহবের অধি- 
বাসীদের গ্থাচ্ছন্দ্যেব জন্য সংগ্রহ করা যেত যতট! চাই জমি । শহরটির লাগোয়া 
অঞ্চলের জমি মোটেই উর্বর নম্ব। সেখানকার বামিন্দারাও সাব মুঘল সাআজ্য 
মধ্যে চরম দরিপ্র। এসত্বেও সারা দেশ জৌড' সেখানকার বশাঞ্চলে সু্ুচুর 
গবাদি পণ্ড বর্তমান। ফলে একটি মেষ বাঁগরুর দাম সেখানে দুই পিয়েছ্ার 
বেশি নয়। ক্রওয়ালীতে বিরাম কালে ইংরাজ ও“ডাচরা তাদের জাহাঁজগুলি: 
খাগ্ঠসামগ্রী বাচাবার জন্য দলাদদের লোকজনদের সরবরাহ ক'রে চলে এই 
গোমাংক১ 

গ্রসঙ্গক্রমে এ সংবাদটি দিয়ে রাখা তাল। বাস্তব অভিজ্ঞত] থেকে জান! 
গেছে মোষের যাংন খেলে আমা*য়ে ভুগতে হয় প্রা়ই। ফলে নাৰিকদের পক্ষে 
এটি রীতিমতো ক্ষতিকর । কিন্তু গরুর মাংস খেলে নেই সে তয়। 

যে রাজ! এ অঞ্চলটি শাসন ক'রে থাকেন তিনি যাবজ্জীবন শালনকর্তার বিশেষুণ 
ব্যবহারের অধিকারী । মুঘল সাআাজ্যের প্রায় সব বাঁজার ক্ষেত্রেই তাই। তার 
হলেন প্রদেশের অভিজাত । তাদের বংশধরের!| বাখহার করে শুধু শাপনকর্তার 
বিশেষণ। এই রাজ ভাল ব্যবহার ক'রে থাকেন পতুগীজদের সঙ্গে । কেননা, 
তার! তার প্রতিবেশী হবার দরুন গম, চাল, 'তরিতরকারী প্রভৃতি কিনে থাকে 
তার অঞ্চল থেকেই । ফলে এই পথে যথেষ্ট অথ পায়'পত় ঈদের কাছ থেকে 
তার রাজা । এই একই কারণে ফরাসীদের সাথে আরও ভাল বাবহার কঃরে 
থাকেন তিনি। 

বাণিজোর প্রধান ঘাটি রূপে এরূপ একটি স্বান হাতের মুঠোয় আনান পর 
সর্বাধিক জরুবী হল প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য ছুজন যোগ্য ব্যক্তি নিবচন। 
এরূপ ৰাক্তি যারা বিজ্ঞত1 ও গ্ঠায়নিষ্ঠার দিক থেকে বিশিষ্ট, রয়েছে যাদের 
বাণিজিক প্রতিভা । এদের ভাতা দেয়ার ব্যাপারে উচিত হবে না কোনে' 
কার্পণ্য দেখানো । এদের একজন থাকবেন কোম্পানীর পরিচালক বা ডাচদের 
ভাষায় কম্যাগারের পদে। তাকে সহায়তার জন্ত থাকবে কতক ব্যক্তিকে সান 
রূপে নিয়ে গড়া এক মন্ত্রণা*পরিষদ। অন্তজন থাকবেন দালাল ও সওদাগরের 
পদে। তাকে সংগ্রহ করতে হবে সে.দেশের স্থানীয় অধিবাপীদের মধ্য থেকে। 
সে যেন পৌত্তলিক হয়, চলবে না মুসলমান ছলে। কেন না, যাণের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে হবে সেইসব কারিগরের! সকলেই পৌত্তলিক প্রথয- 
দিকে এদের আম্থ' অর্জন করার জন্ত তার মধ্যে যে-সব গুণ থাকা আবস্তিক তার 
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মধ্যে অগ্রগণা স্মমিষ্ট ব্যবহার ও ভায়নি্ঠ। | অন্থান্ত দালালদেরও অনুরূপ গুণাবল ? 
দেখে নির্বাচন করা ভাল। ব্রোকার জেনারেল ৰা দালাল-প্রধানের নির্দেশ 
অগ্ুলারে বিভিন্ন গ্রদ্দেশে কাজ করবেন তারা । ওইসৰ প্রদেশে রাখতে হবে একটি 
কবে যোগাযোগ বক্ষাকারী দপ্তর । 

সামগ্রী-ভৎ্পাদন ক্ষেত্রে কেন ধরনের ফাকিবাজি ও ভেজাল ধরার মতে! 
বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়াও এ ছুই ব্যক্তির পক্ষে জরুরী । অ'গেই বলেছি, 
এ ধবুণের ঘটন! ঘটে, হয় কারিগর ও বণিকদেগ কারসাজির দক্ষন নয়তে। ক্ষুদে 
দাঁজালদের তাদের গ্রতি চে?খ বুজে থাকা মনোভাবের দরুন । এ ধরণের তেজাঁল 
৪ ফাকিবাজি প্রচুর ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিতে পারে প্রতিষ্ঠীনকে ৷ অন্তদিকে 
ব্যক্িগত দালাজদের পোয়াবারো। অনেক সময়ে এই সুত্রে দশ থেকে বার 
শতাংশ পর্যন্ত লাভ তঠায় তাঁরা। যদি পরিচ'লক ৭ দ'লাল-প্রধান ভোট বেধে 
চক্রান্ত করে তৰে এ ধরনের ঠকামি বোধ করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুবই শক্ত। 
কিন্তু বদি "দুজনে ভারা বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ হয় তবে ব্যক্তিগত দালালদের বদল ক'রে 
সহজেই আটকে দেয়! যায় এ ঠকামি। 

গপব থাকের এই কর্মচারীরা যে কৌশলে প্রতিষ্ঠানকে ঠায় তা এই 
বকমের। যখন কেন জাহাজ বন্দরে উপস্থি্ হয়) প্রতিষ্ঠানের চিঠিপজ ও 
জাহাজে থাকা পণা-সাযগ্রীর বিল তুলে দেয়া হয় বিশেষ জাতি ( কর্তৃক গঠিত 
প্রতিষ্ঠানটি )*র স্থাপীয় পারচালক বা কমাগারের হাতে । এই পরিচালক তখন 
"ভার মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যদের সমবেত করেন, ডেকে পাঠান দালালকে, তুলে 
দেন তার হাতে জাহাজে আলা পণ্য-সামগ্রীর বিলের একটি প্রত্িলিপি। দাল'ল 
তখন সে-খবর জানিয়ে দেন এমন ছৃ-তিনজন পাইকার সওদাগরকে, যাবা থোক 
আকাবে এ ধরনের পণ্য-সামগ্রী কেনায় অভ্যস্ত । যদ্দি দ'ল!ল ও পরিচালক 
এ থেকে নিজেরা লাভ ওঠাৰার চক্রান্ত ক'রে জোট বাধেন গবে যেমনটি করা 
উচিত সেইমতো! বিক্রীর ব্যাপাএটি দ্রুত নিষ্পন্ন করাঁর পরিবর্তে দ'লাল সওদাগর- 
দের গোপনে জানিয়ে দেবেন তারা যেন এই রকম দর দেন সামগ্রীর এবং অটল 
থাকেন তাতে । এরপর পঠিচলক ডেকে পাঠাবেন দ'লাল ও ওই ছু-তিনজন 
সওদাগরকে। মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যদের স্থমুখে জানতে চাইবেন জাহাজে 
থাক! ওই সৰ মালের জন্য কি দাম দিতে চাঁন ত্বারা। সওদাগরেরা তখন 
যোগসাজম মাফিক তাদের দর জানিয়ে দিয়ে তাতে অটল থাকলে পনের দিনের 
জন্য বিক্রী মুলতুবি রেখে দেন পরিচালক । কখনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই 
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ভাবে তার চেয়ে কিছুদিন কম বাবেশি। এমময় মধ্যে তিনি সওদাগরদের 
মাঁল পরিদর্শনের জন্য জাহাজে উপস্থিত হতে বাধ্য করেন বার বার। এবং আপন 
মুখ রক্ষার ও নিরাপত্তার জন্য গ্র€ণ ক'রে চলেন পব্যিদের সদস্যদের পরামর্শ । 
শেষে সও্দাগরদের দেয়! দরেই অহমতি দেন তাদের কাছে মাল, বিক্রীর। 

উচু থাকের এই দুই কর্মচারীর মুঠিতে ন্যস্ত থাকে গুচুব ক্ষমতা । মওকাও 
মেলে প্রচুর । শীষস্থানীয় কর্মকর্তাদের অন্ত্পস্থিতিব দরুন প্রক্কৃত ঘটন| তাদের কাছে 
গোপন করাও হয় সহজ।, তাই কাজ চালাতে হয় তাদের প্রবল গ্রুলোভনের 
ঘেরের মধ্যে থেকেই। এ*সত্বেও এধরনের অপকর্ম বোধ করা সম্ভব। আর 
'্ত] কা যেতে পারে অতি সতর্কতার সাথে এই ছুই কর্মচারীকে নির্বাচন ক'রে। 
এবং যে অজুহাত দেখিয়ে ডাচ পরিচালক ও দালালরা এ অপবর্টি ক'রে থাকেন, 
অর্থাৎ বিলম্বের দরুন যে খরচ! বৃদ্ধি ঘটে ত| এড়নোর *বাধ্যবাধকতা থেকেই 
কর! ছল এমনটি-- একথা বলার হযোগ বন্ধ ক'রে দিয়ে। 

ভাচদের নিয়োক্ত ক্রটির ভন্থেই এ ধরনের কৈফিয়ৎ দেয়ার হ্হযাগ ঞমঙে এ 
ছুই কর্মচারীর। বাটাভিয়া! থেকে যে.সব পণ্য পরবরাহ করার নির্দেশ আসে 
তার মধো যত-য! তাঁর] মুঘল সাম্রাজ্য থেকে রপাণি করতে চান সেগুলি তৈরির 
বরাত দেয়া হয় বাষিক মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে । এভাবে অগ্রিম পণ্য 
নেফার দরুন গুণতে বাধা হয় কখনো ১২ কখনো বা,১৫ শজাংশ বেশি । আর 
এই ধারে কেনা ম'ল যখন জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে উদ্দিষ্ট বারে এসে 
পৌঁছায় তা বিক্রির জন্য পড়ে যায় "খন তাঁড়াছড়।। সওদাগররা তখন 
যে দর দেয় বাধ্য হয় তাতেই ছেড়ে দিতে তা । কেননা, তখন অর্থের জরুরী 
দরকার ধারে নেয়! পণ্যের দাম শোধ ক'রে আগামী বছরে প্রয়োজনীয় পণ্যের 
উত্পাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে । 

এই নীতির দকুনই পরিচালক ও দালাল পেয়ে যান সওদাগরদের সাথে জোট 
বাধার সযোগ । কোম্পানীর জরুরী অর্থ,চাহিদার পরিস্থিত্তিটিকে কাজে লাগিয়ে 
ক'রে নেন নিজেদের পকেট ভরাট । এর ফলে শুধু যে কোম্পানীর ভাতের হার 
কমে যায় তা-ই নয়, এই সংকীর্ণ লাভ থেকে গুণতে হয় একাংশ আবার ধারে পণ 
নেয়ার স্থদ ছিাবে। এই স্বর্দও আবার পরিচালক ও দ:লাল পরিস্থিতি অঙ্গুযায়ী 
যেনূপ বেশি হাবে গুণতে রাজী হন চড়ে যায় সেই মতো! ফরাপী জাহাজগুলি 
ধ্দি ভাচদের মতো একই পণা নিতে চান তবে তাদের উচিত হবে জাহাজ 
বোঝাই পণ্যের সাথে অর্থও নিয়ে যাওয়া । পণ বিক্রীর অর্থের ওপর নির্ভর 
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না কবে, মঙ্গে নিয়ে যাওয়া মেই অর্থ থেকেই দেবেন ভাবা বিভিন্ন গ্রদেশে পণ্য 
উৎপাদনে নিযুক্ত কারিগরদের সেজন্য অগ্রিম । দেবেন তা থেকেই আগামী 
বছরে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন খরচের আংশিক ধোগান। এভাবে অগ্রিম 
দিয়ে কোম্পানী সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে ধারে মাল ন্য়োর দরুন ডাচদের 
মতে শতকরা ১২ থেকে ১৫ হারে সদ গোনার দায়। এই নীতি সাহায্য করৰে 
তাদের সবথেকে শস্তাদরে সবথেকে পেরা! মানের পণ্য পেতে । সাথে মাথে 
টাক। মেলার দরুন কারিগররাও প্রত্যেকে কাজে অনোধোগী হয়ে উঠবে অধিক 
আগ্রহ নিয়ে। 

(ষ-ব পণ্য চালান যাবে বোঝাইয়ের জন্ব মেগুলি জমায়েত করা দরকার 
জাহাজ বন্দরে এসে ভেড়ার আগেভাগেই । মাল বোঝাই চটপট হয়ে গেলে 
ফেরার জন্য অস্কুল আবহাওয়ার পূর্ণ হ্বযোগ পেয়! মন্তব হবে জাহাজগুলির পক্ষে। 
কোম্পানীর তখন আর প্রয়োজন পড়বে না কম দামে তিন-চার জন পাইকারী 
সওদাগরের কীছে পণ্য বেচার। ওই সৰ একচেটিয়া সগ্দাগরদের কাছে মাল 
না বেচে কোম্পাণীর দ্রালালব! তখন ক'রে চলতে পারবে বিদেশী বা দবাগত 
ব্ণিকদের জন অপেক্ষা । তারাই তখন নিয়ে যাবে এসৰ পণা। কিংবা সাম্য 
থাকার দকন কোম্পানীর দালালবাই তখন বেচতে পারৰে সেগুলি বিভিন্ন দূর 
অঞ্চলে পাঠিয়ে সেখানে । 

এখানে জানিয়ে রাখি, ভারতে মুদ্রার পরিবর্তে বাট আকাঁবে সোনা রূপা 
নিয়ে যাওয়াই লাতজনক। কেননা, মোনা-রূপার মূল্য ধাধ করা হয় লেখানে 
পুরোপুরি তার বিশুদ্ধতার যানের ভিত্তিতে । তাছাড়া মুদ্রার আকারে মোনা- 
রূপা নিয়ে গেলে, মুদ্র! তৈকী করাতে যে খরচ! গুণতে হয়েছে তা লোকমানের 
খাতে চলে যায় পুরোটাই (প্রথম পর্ব, ২য় পরিচ্ছেদ দেখুন )। 

দালাল ধদি বিশ্বস্ত না হয় তাহলে মূল টাকশাল অধিকর্তার সঙ্গে ঘড় ক'রে 
কি বাট কি মুদ্রা ছুয়েরই সোনা*রূপার*বিশুষ্ধতার মান যেমনটি আছে তার তুলনায় 
কম দেখিয়ে ঠকাতে পাবে কিন্তু । তবে কোম্পানীর পরিচালক যদি ন্যায়নিষ্ঠ ও 
বুদ্ধিমান হন তাহলে অনায়াসে বোধ করতে পারেন এধরনের জুয়াচুরি। অভাৰ 
নেই পেখানে ব্যক্তিগত পোনা-রূপ। পরিশোধন কারকদের। কি ক'রে সোঁন/- 
রূপার মান নির্ধারণ করতে হয় তা বেশ ভাল ভাবেই জানে তার! । এন্্প 
একজনকে ডেকে এনে, নিজে সাধনে বসে থেকে, সহজেই তিনি জেনে নিতে 
পাবেন তার সঠিক বিশুদ্বতার মান। 
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ডাচ (কোম্পানীর কাশমবাজার বুঠির পরিচালক 51501 ড1810610002 
নিষেছিলেন ঠিক এই পদক্ষেপটিই । সেখানে প্রতি বছর ছ থেকে সাত হাজার 
বেল রেশম স'গ্রহ করতেন তিনি কোম্পানীর হয়ে । ন্বহ্সত্রপরিশোধনকারীকে 
দিয়ে এভাবে যাচাই করিয়ে ভিনি ধরে ফেললেন, ট'শকশালের দাবোঁঘার সাথে ষড় 
রয়েছে তার দালালের । জাপান থেকে আসা সোন' ও রূপার বাট ও মুদ্রার 
ওপর এভাবে ঠকিয়ে চলেছে তারা এক থেকে দুই শতাংশ । কোম্পানীর বন অর্থ 
আত্মণাৎ করেছে তারা । 

ট*কশালের দ'রোঘা বা ওজনকারাীর সঙ্গে জোট বেঁধে ভারি বাটখারা কিংবা 
বেঠিক কাটায় পোন"রূপার গুঁড়ো, বাট ও মুদ্রা ওজন করিয়ে ওই ভাবেও 
কোম্পানীকে ঠঙ্কাতে পারে দ্লালাল। এটিও সহজে রো করা সম্ভব। তার 
উপায় হল সরকার কর্তৃক পরণক্ষিত ও মোহরছাপ দেয়! বাটখারা ও পাল্লা কাছে 
রাখা । তাই দিয়ে পরিষদের সদস্যদের সহযোগিতায় আপন উপৃস্থিতিতেম্ত। 
ওজন করিয়ে সঠিক ওক্ষন পরিচাঁলকের জেনে নেয়! | * 

প্রন্থাৰিত প্রতিষ্ঠানের বাবসা-বাণিজা পরিচালন! ও তার কর্মগরীদের মধে) 
শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে যেটির ওপর সব থেকে ৰেশি গুরুত্ব মারোপ ক'রে সঙ্জাগ 
দৃষ্টি রাখ প্রয়োজন সেটি বলি এবার । বণিক, উপ-্বণ্রিক, করুণিক, উপ-করুণিক 
প্রভৃতি পরিচালক ও দালালের অধীনস্থদের এবং এ ছুই কর্মকর্তার পর শ্ষেধ 
অ'বোপ করা দরকার যাতে কোনবকম ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে না নামেন তারা। 
কারিগরদের সঙ্গে পরিচয়, আগামী বছরের জন্য কোথায় কি কি ধরনের পণোর 
চাহিদা রযেছে বিভিন্ন কুঠির থেকে আনা চিঠিপত্ড থেকে "শর খবর লাভের 
স্যোগ নিয়ে এরা সকলেই উৎসাহী হয়ে পড়েন এই মওকায় কিছু লাভ পিটে 
নেয়ার জন্ত। কিনে ফেলেন নিজেরাই ওই সব পণ্য-সামগ্রী। গ্রতিষ্ঠ'নের 
জাহ'জেই পাঠিয়ে দেন তা নিজ নিজ প্রর্তুনিধিদের কাছে। এ ভাবে ৰাণিজ্য 
ক'রে মেলা লাভের কড়ি ভাগ করে নেন নিজেদের মধ্যে তার পর। 

পরিচালক নিজেই যখন এধবনের ব্যবসায়ে উত্ল্লাহী হয়ে ওঠেন তখন হয় তিনি 
ইচ্ছাকৃত ভাবে চোখ বুজে থেকে, নয়তো চরম শিথিল মনোভাৰ নিয়ে, দিয়ে 
চলেন অতি অল্প মাইনের এই সৰ কম্মাদের এ পথে ছু পয়স! রোজগার করে 
নেয়ার স্থযে'গ। জাহাজের কাণ্চেনও জোট বাধেন এদের সাথে । তাদের মাল 
পাচারের স্থযোগ দিয়ে তিনিও কিছু ফায়দ। উঠিয়ে নেন আড়ালে। এই সব 
কর্ষচারীদের মৃলধন যেহেতু অতি সীমিত, তাই জাহাজ ফিরে আসার বেলাই 
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বাতে সামগ্রীর দাম পেয়ে যান বিশেষ তৎপর থাকেন সেদিকে | বাজার দরের 
চেয়ে ৮১* শতাংশ কম মূলো প্রেরিত সামগ্রী বেচে দেয়ার নির্দেশ পাঠান প্রতি- 
নিধিদের কাছে মেজন্ে। এরূপ কম. দায়ে বেচা তাদের পক্ষে অনায়ামে সম্ভব 
কেনপা, কি স্থুরট কি গোমক্রন কোথাও কোন শুষ্ক গোনে না ভারা । এবং 
লাতবান হয়ে থাকে এই উপায়ে শতকর! ২৬-এর মতো । তাদের এক্সপ 
ক্রিয়াকলাপ ফলে প্রতিষ্ঠানের যংথষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত ভন বিশ্ষেভাবে 
বিদেশী বণিকরাও। | 

এ জাতীয় ধিশৃঙ্খল পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে হলে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে 
ভাঁচদের ভুল ক্রুটএ পরিণতি থেকে, গ্রহণ করতে হবে দীর্ঘচাঁলের তিক্ত অভিজ্ঞ- 
ভার পর ক্ষতির বহর উপলব্ধি ক'রে সে-সব রোধ কণার জন্য যে লব বিধিনিয়ম 
আশ্রয় নিয়েছে তারা সেগুলিকেও। মনে রাখতে হবে হুরমুজ, বসর* মোচা বা 
অন্ধ যে কোণ স্থানেই ছোক না কেন অপরের পণ্য সামগ্রী প্রতিষ্ঠানের জাহ!জে 
পাঠিয়ে প্রতিষ্ঠানের কমান! ষে লাভ কবে চলেন কখ.নাই ত1 জঙ্ঞা থাকতে 
পারে না পরিচালকের কাছে । লে।ছিত সাগর উপবুলস্থ মোচার খেল, যে সব 
অঞ্দাগর মেখাণে ব্যবসা বাণিজ্য করেন তাদের শুন্ধ ছাড় দেয়! ছয়ে থাকে একটি 
বেলের ওপর । একারণে তাদের পাঠান বেলগুলি মধ্যে সর্বদা এমন একটি বেল 
দখা যায় যেটি অন্তগুলি থেকে পাঁচ কি ছ গুণ বড, দশ কি বারোজন দোঁকের 
'পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে সেটি বয়ে নিষে যাওয়|। 

কোন কোন জাহাজের মাশুল বাট হাজার টাক অবি। পরিচালক 5 
দ্বালালের মধো যোগদাঁজশ থাকলে কখনে! এই মাঁশুলের এক তৃতীয়াংশ, কখনে। 
ৰা অর্ধেক পর্যস্ত লাভ ছিসাবে নিজেদের পকেটে ভরার স্থযোগ করে নেয় তারা। 
এছাভাও প্রত্যেক জাছাজের বেলাই আবার পরিচালক ও তার পত্বী স্ত্রী পুকষ 
শিখিশেষে তাদের চাকর-চাঁকরানী, বান্দা-বাধীদের মধ্যে অতি বিশ্বাসভাঁজনদের 
পারিতোধিক হিসাবে বিতরণ ক'রে থাকেন কিছু না কিছু পরিমাণ মাঁল পাঠাবার 
অন্গমতি পত্র। কাউকে ছবেল, কাউকে আট, কাউকে দশ, কাউকে বা তার 
চেয়ে কম ৰা বেশি। এমৰ দেশে বেলের মাশুল দেয়! হয় তাতে থাকা সামগ্রীর 
সূল্যানপাতে । এক একটি বেলে কুড়ি হাজার টাঁকা পর্যন্ত মূলোর নামগ্রী থাকে 
'অনেক সময়ে। এমবের ক্ষেত্রে সওদাগররা! যথাসাধ্য চড়! হারেই মাশুল দিতে 
বাজী থাকেন লাধারণতঃ। কিন্তু এই সব চাকর-্বাকররা অহুমতি পত্রের দৌলতে 
*ই সব মাল-নিয়ে নেন অস্ততঃপক্ষে অর্ধেক মাশুল ছাড় করে দিয়ে। 
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জাহাজের কোবাধাক্ষরাও অংশ নিয়ে থাকেন এতে । ৰণিক ও উপ-বণিকরা 
অবশ্ত মাথ| ঘামান না এ ধরনের তুচ্ছ লাভ নিয়ে। তারা যে যার নিজের মাল 
জাহাজে বোঝাই করতে পারলেই খুশী। দামী সামগ্রী পাঠাবার বেলা খরচ 
বাচাবার জন্য সওদাগরের অবলম্বন করে থাকেন "মারো একটি কৌশল । যেমন 
ধকন কেউ হয়ত! পাঠাতে চাইছেন দক্ষিণী টুপী যার দাম কোন কোন ক্ষেত্রে 
৪** একু (৮৭ বূপিয়া) পর্যন্ত । কিংবা বুবহান্তপুরের ওড়নি যেগুলি পারশ্ু, 
কনস্তান্থিনোপল এবং এসিয়১'ও ইওরোপের অন্থান্ত অঞ্চলের মহিলার! ব্যবহার 
কবে থাকেন অৰপ্ুঠন রূপে । এ ধরুনের সামগ্রী যে বন্দর থেকে জাহাজে ৰোঝাই 
কর। হয় সেখানকার বাঞ্জাকে শুদ্ধ দিতে হয় সেজন্য বেশ চভ| হাবে। তাই 
কোন সওদাগরের ওরূপ কয়েক খেল মাল পাঠাবার থাকলে যোঁগ-সাজস 
করেন ভিনি জাহাজের কাঞ্জেন*ও কোধাধাক্ষের সঙ্গে । যেই দে"মাল জাহাজে 
তোলা হয় অমনি তাঁর বেলের ওসর একে দেন তার। কোম্পানীর ছাপ। যথা" 
স্থানে পৌছবার পর কোম্পানীর মালের সাথেই ত1 নিয়ে যাওয়া হৰ সেখানকার 
গুদামে । "ভারপর রাতে গোপনে পাচার ক'রে দেয়া হয় যে-সওদাগবের কাছে 
ওই মাল পা31ন হয়েছে তাব বাডিতে। 

আশ্রপ্র নিয়ে থাকেন এরা আরো এক ধরনের চাতুরীর। পরিচালকের সাথে 
বন্ধুতধ থাকলে সেই স্যোগ নিয়ে তার সাথে একট! বন্দোবস্ত ক'রে নেন 
সওদাগর । তিনি যে মালগুলি জাহাজ থেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলি যেন 
কোম্পানীর কাছ থেকেই কেনা--কবেন তারপর এরূপ ছলনা । কোম্পানীর মাল 
সব ধগনের বন্দর শুদ্ধ রহিত । তাই, কোম্পানীর কাছ থেকে যারা মাল কিনেছে 
তার্দের মন্চোই মাত্র দুই শতাংশ কর গুণে রেহাই পেয়ে যান তিনি। 

এ-সব গলদ দূর করা যেতে পারে মাত্র এক উপায়েই। প্রতিষ্ঠানের প্রধান 
কৃঠিতে এজন নিষ্োগ করা প্রয়োজন একজন অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা । তিনি 
কর্তৃত্ব করবেন রাজার প্রতিভূ রূপে তারই কাছ থেকে ক্ষমতা! লাভ কঃবরে। হবেন 
ন। কোম্পানীর পরিচালকের অধীন। তার অধিক।4 থাকবে পরিচালকের ও 
তার অধীনস্থ কর্মীদের কার্যকলাপের প্রতি নজর ব্বাখার। 

ইংরাজর! তাদের কুঠিগুলিতে ধদি এরকম একজন পদাধিকারীকে রাখতেন 
তাহলে করতে পারতেন তারা অনেক বেশি লাভ। কিন্ত তাদের কর্মচারীর! 
এমন ভাৰ দেখিয়ে থাকেন যে লগুনে শিক্ষানবিশী শেষ এবং তাদের কর্তার 
কাছ থেকে সাত ৰছর ভাল ভাবে সেৰ! করেছেন এই মর্মে প্রশংসা পত্র লাভের 


২৬০ টযাভারনিয়াবের দেখ! ভাবত 


পর তার! যে-সব হুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন ত। প্রত্যাহার ক'রে নেয়ার 
ক্ষমতা] কোন উধ্ব“তনেরই নেই। 

সম্ভব নয় অবশ্ত ব্যক্তিগত ব্যবসার ওপর অতি কঠোর ভাবে কোন বিধি 
নিষেধ আরোপ করা । ডাচরা তবুও খুব কড়াকড়ি ভাবেই অহুদরণ করে 
চলেছে এব। এত কড়াকড়ি ভাবে ধে, কোম্পানীর কোন জাহাজ যখন 
আমস্টারভম ত্যাগ করে তখন, একজন প্রধান ম্যাজিষ্রেটে জাহাজের কাঞ্চেন 
সহ সমস্ত কর্মীকে দিয়ে পবিত্র শপথ পাঁঠসহ অঙ্গারার করিয়ে নেন যে তারা 
শুধু বেতন লাভ করেই জন্তষ্ট থাকবেন, নিজে কোনরূপ ব্যবনা করবেন না। 
এ সময়ে দুমাসের বেতনও অগ্রিম দেয়! হয় তাদের । কিন্তু বেতনের পধিমাণ 
ক্ষেতে কোম্পানী ষেশধরনের নীতির অগ্ককরণ করেন তার ফলে শপথ নেয়া 
সত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব "রক্ষার জন্ত বাধ্য হু তারা গোপনে ব্যবস! ক'রে 
চলতে। 

নিজদের বিবেক সাফ বাঁখার জন্য এক্ষেত্রে তারা! যে পন্থাটির অন্রলরণ ক'রে 
থাকেন তা এই । ভারতে প1 দিয়ে যেই তারা কোন ভাল পদ্দের একটি চাকুরি 
পেয়ে বান অমণি ক'রে বসেন একটি বিয়ে। তারপর গোপনে ব্যবস! চালিয়ে 
যান আপন শ্রী নামে । তবে, এজন্ও অন্মতি মেলে না সব সময়ে । পড়ে 
যান কখন কখন ধরও। 

কৃঠিগুলিব শ্চি থাকের কর্মচারীদের ধাপে ধাপে পদৌন্নতি ঘটান উচিন্ত 
উপকণণিক থেকে পরিচালক পর্দে। এটি করলে, পদোন্নতির প্রত্যাশায় ছুনীপ্ষি 
মুক্ত জীবন যাপনের দিকে উৎসাহী হয়ে উঠবে তার|। উচ্চতর পদে কাজ 
করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য মনোযোগী হয়ে উঠবে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান আহরণের দিকে ৷ এই পদোন্নতির ব্যাপারে 
যাতে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব দেখান না হয় সেদিকটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
দেয়াও অতি জরুরী। 


হীর। প্রসঙ্গ ১ কোন কোন খনি ও নদী- 
চোদ্দ || শবায ও। মেলে £ রম্মলকোটের হীরা- 
খনিতে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা 


রত্বু-পীথরের মধ্যে হীরেই হল সব থেকে মূল্যবান। আমিও আবার সৰ 
থেকে বেশি মনোৌধোগী এই পদার্থটির ব্যাবসার দিকেই । তাই, এ ব্যাপারে 
বিশন জ্ঞান অর্জনের জন্য ঠিক করলাম, ঘুরে ঘুরে দেখে আসব নৰ কটি হীরে খনি। 
এমন কি, যে দুটি নদী গর্ভে হীরে মেলে তার একটিকেও। আমার কোন ভ্রমণ 
কালেঃ বিপদের ভয় আমার ইচ্ছাপূরণে বাধ! ঘটাতে পাবেনি।* পারল লি 
এবারেও । খনি অঞ্চলগুলির এক ভয়ঙ্কর চিত্রই তুলে ধর! হয়েছিল আমার 
কাছে। সেগুলি নাকি বর্ধর অধুুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। যেতে হয় সেখানে 
নাকি অন্তি বিপদসংকুল পথ পাড়ি £দিয়ে। কিন্তু এলৰ ৰর্ণনা পারল না! আমার 
মনের ইচ্ছার চাঁত-প। গুটিয়ে দিতে । গেলাম একে একে চারটি খনিতে ( রন্মল* 
কোট, কোল্পর ব' কোঁলার, সৌম়েলপুর এবং ফু! নদী ও বশ্মলকোটের মধ্যবর্তী 
অপর কোন খনন অঞ্চল)। ঘুরে এলাম ছুটি নদীর মধ্যে একটি নদী অঞ্চলেও 
(পেম্পের নদী। অন্তটি সম্ভবতঃ বোনিও দ্বীপে অবস্থিত )। পোয়াতে হয়নি 
আমাকে কিন্ত কোন অন্থবিধা, হতে হয়নি কোনরকম বর্বএতারই মুখোমুখি। 
আলে, ধারা আমায় ওই সৰ কথ শুনিয়েছিল তাদের কারোরই ছিল না এ দেশের 
সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়। বর্তমানে আমি দাবী করতে পারি, ওই সব অঞ্চলে অন্যদের 
বাবার পথ স্থগম ক'রে তুলেছি আমি । ইওক্মগীর়দের মধ্যে আমিই প্রথম যে কিন! 
খনি এলাকার যাবার পথ-পরিচয় তুলে ধবল ফ্রাঙ্কদদের কাছে ( একথা সঠিক নয়। 
ট্যাভাবনিয়ার জানতেন না যে তার পূর্বে অন্তত দুজন ইগুরোপীয়, দিজার 
ফ্রেডেরিক ও মেথোন্ড গিয়েছিলেন সে অঞ্চলে )। আর পৃথিবীতে শুধু এই স্থান 
গুলিতেই য1 মিলে থাকে হীরে (এও সত্য নয়। এমন কি তার সময়েও আবে! 
হীরা খনির অস্তিত্ব ছিল ভারতে । তাছাড়া! এখানে সামরিক ভাবে বিশ্বত্ত হয়েছেন 
(তিনি বোর্সিওর কথাও )। 

প্রথম যে খনি অঞ্চলটি ঘুরতে গেলাম সেটির অবস্থান বিজাপুর বাজ্যের অধীন 


২৬২ ট্যাভাবনিয়ারের দেখা ভারত 


কর্ণাটক প্রদেশে । এলাকাটির নাম বাওলকুণ্ড (রম্মলকোট)। গোলকুণ্ড! থেকে 
পাচ্দিনের পথদুরে (১৮ পরিচ্ছেদে এই দুরত্ব দেয়! হয়েছে ১৮ গোঁশ বা ৬৮ 
ফ্রেঞ্চ লীগ। প্রকৃত দুরত্ব ১২ মাইল)। বিজাপুর থেকে আট বা ন িন। 
গোলকু খা! ও বিজাপুর--এ ছুই রাজ্যের রাজা এর আগে ছিলেন মুঘল সম্রাটের 
অধীন, প্রকৃতপক্ষে দুই প্রাদেশিক শাসনকতী। শুপু। পরে বিদ্রোহ ক'রে সিংহাসন 
করায়ন্ত করেন তারা। এঞ্গন্তই লোকে আগে রলত, হীরে মিলে থাকে মুঘল 
সাম্রাজ্যে । এখনও কিছু কিছু লোক বলে একথ| | মাত দশে বছরের মতে! 
আগে আব্ষ্কিত হয়েছে বম্মলকোটের এই হীরা খনিটি। লোৌকম্খে যতদুর 1 
শোন! গেল*তা থেকে অন্ততঃ এই দিদ্ধান্তেই পৌৌছেছি আমি । ("গাব এই 
সিদ্ধান্তকে নিভূল বলে মান করা ঠিক হবে না )৭। 

যে অঞ্চল জুড়ে হীরে মেলে সেখানকার মাটি বালুভরাট | পুরে! এলাকাটিই 
ছোট পাহাড় ও জঙ্গলে তরা। কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে ফণ্টেইনবুর 
আশেপাশের অঞ্চলের সাথে । প্রায় প্রতিটি পাথরের গায়ে অনেকগুলি কারে 
ছেঁদা। কোনটি আধ আঙুল চাওভ', কোনটি বা আঙুল খানেক । তাঁর ভেতরে 
জমে থাঁকা বালি ওমাটিখুঁচিয়েখুঁচিয়ে বার ক'রে চলে কাঁমিনর' ছোট ভোট 
লোছার আকড়া দিয়ে। জমা ক'রে চলে ওই বালি ও মাটি এক একটি 
পাত্রে। এরপর তার ভেতর খুঁজে চলে হীবে। পাথরের গায়ের 'ছদাগুলির 
প্রতোকটিই মনোজ! নয়। কোনটি বা বেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে, কোনটি 
বা! বেঁকে নেমে গেছে নিচের দিকে । ফলে ভেতরের মাটি বার করার জন্য হরদম 
পিটিন্নে ভেঙে নিতে হয় পাথরগুলিকে ওই ছেঁদার গতি অচ্সারে। এ মাটি জম! 
হবার পর ধুয়ে চল! হয় বার ছু তিনেক, খু'জে চল! হয় তার ভেতরে হীরে। সৰ 
থেকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রঙের হরে মিলে থাকে এ খনিটি থেকেই। কিন্তু 
ছের্দাগুলি থেকে সহজে মাটি ও বালি বার কণার জন্য কামিনর। যেরূপ প্রচণ্ডভাবে 
পাথরটিকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে ভাঙে তাতে হীরেগুলির গায়ে চোট লেগে চিড় 
বা! খতের হ্তি হয় গ্রায়ই। একারণেই এই খনি থেকে মেল। হীরের বেশির 
ভাগই পাতলা । কেননা, যখনই দেঁথ। ধায় কোন একটি হীরের গায়ে কোন 
চিড় বা দাগ রয়েছে তখনই পেটিকে কেটে কর! ছুয়ে থাকে পাতলা ও ছু ফালি। 
এ কাজে ভারতীয়রা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি পটু। এধরনের হীবে 
গুলিকেই সচরাচর £98৮16 বা পাতলা বলে আধা! দিয়ে খাকি আমরা । এরূপ 
কাটার ফলে দারুণভাবে বেড়ে ধায় এর জলুষ। পাঁথরটি যদি স্বচ্ছ ও নিখুত 
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থাকে তবে শাণে ক্ষঘিয়ে তার ওপর ও তলের দিকটি মন্থণ ক'রে দেয়া হয় শুধু, 
নেয়া হয ন! কেটে কোনরকম আকুণ্ত দেয়ার ঝুকি । ভয়, পাছে কমে যায় 
'তাঁব ফলে সেটির গুজন। যদি সেটিতে ছেঁদা বা দাগ থাকে, ক্ষুদে আকারের 
কালে' বা লাল ফুটকি'থাকে, তাহলে & খু'ত যাতে চোখে ন' পড়ে সেজন্ট তার 
সবাঙ্গ ভুভে হযে থকে পল কাট!। খু'ত অতি ক্ষুদে আকারের হলে এই পলের 
কোন না কোন একটির কিনারায় ত| পড়ে খাওয়ার দরুণ ধপ্ন' যায় ণাআব। 
এই প্রসঙ্গে জানাই, রত্ব হ্যবমায়ীর! লাল ফুটকির তুলনায় কালো ফুটকি থাক 
পাথরই, পছন্দ ববে বেশি । তাই, কোন পাথরে লাল ফুটকি থাকলে সেটিকে 
কালো চেহার! দেয়' হয় শ্বাগুনে তাতিয়ে। এসৰ চাতুরী £বশ ভাল ভাবেই 
জেনে গিয়েছিলাম আমি । তাই, এই খণি থেকে পাঠান এক থলি হীত্ে 
পরীক্ষা করার ঠেলে যে পাঁথঝটিতেই পল্ের কাজ?দেখলাম, এবং বিশেষ ভাবে 
অতি ক্ষুদে আকারের পল বা আয়তক্ষেত্রের কাজ, বুঝত্তে অস্থবিধ' হল না ষকিছু 
ন। কিছু দাগ বাখু'ত বধ গেছে মেগুলিতে। | 


অগুণতি হীবে কাটালীর দেখা পাবেন এই খনি এলাকায। প্রতোকের 
কাছেই শুধু য। আমাদের প্লেটের আকারের একটি ক'রে ইন্পাতের চাকা । 
সেটিতে এক এক বারে একটি কবে পাথর পালিশ ক'রে চলা হয় শু৫। চাকা 
ঘুরে চল' কালে অবিরাম জল দিয়ে চলা হয় তাতে, অন্ততঃ য'তক্ষণে না স্পষ্ট হয়ে 
দেখ! দেয় পাথরটির আশ । ত' স্ুটে ওঠার পর শুরু হয় চাকাটিতে সেলে ঢেলে, 
চল]। কন্থর করা ছয় না হীরের গুড়ো দিতেও । এটি কিন্তু বেশ ব্য 
সাপেক্ষ । চাকার গতি দ্রুঠতর করার জন্যই দেয়! হয়ে থাকে এটি। পাথরটির 
ওপরে ওজন চাপায় তাঁরা আমাদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। 


একটি হীরের ওপর ১%* লিভর গুজনের সীনে চাপান্‌ দেয়ার কথ। জান। আছে 
আমার । অবশ্ত, সে হীীবেটি ছিল বড, কাটা শেষ হবার পর ওজন দীড়িয়েছিল 
সেটির ১৩০ ক্যারাট। ধ।তাঁকলটি ছিল ঠিক আমাদের মতোই, তার বড় চাকা্টি 
ঘুরিয়ে চলছিল চারজন কাল'-আদমী মিলে। এত ভাঁর চাঁপান্‌ দিলে হীরেটিতে 
চিড় ধরে ঘেতে পারে আমাদের এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন ভারতীয়রা । 
তাদের বেল! সে রকমটি ন৷ ঘটার কারপ হয়ত অনবরত চাঁকাঁয় ওই তেল ও 
হীরের গু'ড়ে। দিয়ে চল! । একটি বাচ্চা ছেলে খুৰ পাল! একটি কাঠের চামচ, 
দিয়ে সম্মানে ঢেলে চলে এগুলি। তাছাড়! তাদের চাকাটিঞ আমানের মতে! 
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ফ্র-্ ঘোবে না। যে কাঠের চাকাটির সাহায্যে ইম্প!তের চাঁকাটিকে ঘোরান হয় 
তাঁর ব্যাসার্ধ চিৎ তিনি ফুটের বেশি । 

ইওরোপে আমর! পাথরগুলিকে পালিশ ক'রে যে ধরনের উচ্ছল “ফাটাই 
ভারতীয়রা পারে ন?'তা। এর কারণ আমার ধারণায় এই যে মামাদের চাকা- 
গুলির মতো অতোট1 টাল-বিহীন ভাবে ঘোরে না! তাদের চাকাগ্ুলি। এই 
চাকাগুলি ইস্পাত দিয়ে গড়'র দরুণ ঘষে চলতে হয় তাকে এম্যারী বা সিরিশ 
কাগজ দিয়ে। এজন্ত খুলে বার ক'রে নিতে হয় চাকাটিকে প্রতি ২৪ ঘণ্ট। অস্তর 
অন্তর । বার বার এভাৰে খোলার ফলে এটিকে আর এমন ভাবে আট! সম্ভব হয় 
ন1] যানে সব সময়ে মন্থণ ভাবে ঘোরে । আমাদের মতো যদি তার! লোহার 
চাকা ব্যবহার করত, হত ন! তবে এ ধরনের অন্থবিধে । কেন না, এগুলি ঘষার 
জনক সিরিশের দরকার হয়"না, হয় রেতের। মার ঘষার জন্য চাক1টিকেও 
খোলার দরকার পড়ে ন। তাঁর গাছ থেকে । ফলে এ দিয়ে পাথবগুলিকে পালিশ 
করতে 'পারণ্ত” তাঁর! বর্তমানে যেমনটি করে চলেছে তার চেদ়ে অনেক ভাল 
ভাঁবে। ওপরে জানিয়েছি, চাকাটিকে প্রতি ২৪ ঘণ্ট! অন্তর পিরিশ বা রেত দিয়ে 
ঘষ প্রয়োজন। বরং কারিগর টিলে বা অলস প্রকৃতির ন! হলে করবে এটি সে 
প্রতি বারে! ঘণ্ট1 অস্তর । কেন না, পাথরটির সঙ্গে একটানা ঘর্যণের ফলে চাকার 
ওই বিশেধ অংশটি নির্দিষ্ট সযয়ের পর হয়ে পড়ে একেবারে আয়নার মতো মস্থণ। 
ফলে মে জায়গাটিকে যদি আবার পিরিশ বা রেত দিয়ে ঘষে খরখবে ক'রে না 
নেয়! হয় 'তৰে হীরের শ্রঁড়ো ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মে। তখন এক 
ঘণ্টার কাজের জন সময় বায় হয় দু ঘণ্টারগ বেশি । 

কোন কোন হীরে প্রারুত্তিক ভাবেই কঠিন। অনেকটা গাটের মতো! 
থাকার দকুনই হয় এমনটি । যেমন দেখা যায় গাছের বেলা । এ ধরনের হীরে 
কাটতে এতটুকুও আপত্তির ভাৰ দেখায় না ভারতীয় হীরে-কাটালীরা। ইও" 
রোপে এ ধরনের হীরে কাটতে কিন্তু রীতিমতো হিমপিম খেয়ে যায় সেখানকার 
কারিগরের! । ফলে, এ ধরনের দায়িত্ব স্বভাবতই নিতে চাল না তারা। কিন্ত 
ভারতীয় কারিগবেব। তাদের বাড়তি ঝ'ঞ্চাটের জন্য কিছুট। বাড়তি দক্ষিণা পেলেই 
সন্তুষ্ট । 

শোনোনে! যাক এবার খনিগুলির পরিচালন ব্যবস্থার কথ|। সব কিছুই করা 
হয়ে থাকে যহ্্ স্বাধীন ভাবে ও সততার সঙ্গে । ধাবতীয় বিক্রীর ওপর রাজা 
কর পেয়ে থাকেন শতকর! ছুই হারে। পান এছাড়াও হীরে সন্ধানের অন্গমতি 
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বানের জন্য খনি-রাজন্ব। কোথায় হীরে মিলবে হীরে সন্ধানীরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
বলে বণিকর! তাদের সহযোগিতায় নেমে পড়েন এ ব্যবসায়ে । ছুশে! পায়ের 
মতো আয়তনের এক একটি এলাক। ইজারা নিয়ে মেতে যান হীরেএ খোজে । এ 
কাজে সচরাচর পঞ্চাশ জনৈর মতো! লোক নিষুক্ত ক'রে থাকেন তারা, দ্রুত সমাধা 
করতে চাইলে কখনো! কখনে! একশ জন পর্ধস্ত । যেদিন থেকে এই খোজ।র 
কাজ শুরু হয় সেদিন থেকে বণিক পঞ্চাশ জন বঝীমিনের ক্ষেত্রে প্রতিদিন গুণে 
চলেন দুই প্যাগোড (মলির মার্ক সোনামোহর ) হারে রাজন্ব। একশজন 
কামিনেব্*বেল! চার প্যাগোড1। 
বেচারা কামিনের দল কিন্তু মজুরী পায় মাথাপিছু বছরে মাত্র তিন প্যাগোড।|। 
অথচ বুয়েছে একাজে তাদের পূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এ রকম সামা 
মজুণী মেলার দরুন এতটুকও"ইততস্ততঃ করে না এরা* অসৎ পন্থার শরণ নিতে। 
স্ষোগ পেলেই উদ্ধম করে লুকিয়ে চুরিয়ে হীরে নিয়ে যাবার। সাধারণতঃ এর 
উলঙ্গ । পোশাক বলতে শুধু ধা ছোট এক টুকরো ক[পড়। একমান্ গেপিনাঙ্গ 
টূকই ঢাকা তা দিয়ে। তাই হীরে আত্মসাতের জন্য সাধারণতঃ সেটিকে দক্ষতার 
সঙ্গে গিলে ফেলে তারা। যেশ্পব বণিক হীরে সন্ধানে ব্যবসায়ে নেমেছেন 
তাদের দলপতি একদিন এবপ এক হীবে" খাজালীকে, দেখালেন আমার । সে 
নেক বছর ধরে কাজ ক'রে আমছিল তার কাছে। * যে হীবেটি চুরি করে সে 
তাঁর ওজন এক ম্যাংগেলিন ৰা আমাদের ছুই ক্যারাঁটের কাছাকাছি । চোখের 
কিনারে লুকিয়ে রেখেছিল সেটকে সে। কিন্তু চুবির ব্যাপারটি জান! পড়ে যেতেই 
সেটি উদ্ধার কর! হয় তাঁর কাছ থেকে। এজাততীয় অপকর্ম রোধ কবার জন্য ১২ 
থেকে ১৫ জন নজরদার এই লব খেজালীর ওপর চোখ রেখে চলে সবসময়ে। 
নাত-আট ম্যাংগেলিনের চেয়ে বড় আকারের কোন হীরে পাওয়া গেলে সাথে 
সাথে মালিকের কাছে হাজির কর! হয় মেটি। যে সেটি পেয়েছে তাকে প্রতিদ!নে 
দয়া হয় তখন একটি দরপা! বা মাথায় পাগড়ী বাধার উপযোগী একখণ্ড সতী 
কাপড়। দাম যার ২৫ থেকে ৩* মোল। আর ওই সাথে কিছু চাল ও এক 
থাল! চিনি কিংবা তার পরিবর্তে সাধারণতঃ একটি মন্দিয়মা্কা রূপোর আধুলি। 
হীবে নওদা করার জন্চ যে-সব সওদাগর আসেন খনি অঞ্চলে তারা সে 
কাজটি সেরে থাকেন ঘে আবানে বানের জন্ত ঠাই নিয়েছেন সেখানে বসেই। 
খাওয়াদাওয়৷ সেরে নিয়ে খনির মালিকর! প্রতিদিন সকাল দশটা এগারোট! 
নাগা? হীরে দেখানোর জন্ত সেগুলি নিয়ে হাজির হন তাদের কাছে। যর্দি 
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শীরের দ'খা। বেশি হয়ঃ দুছাঞজার থেকে পনের ষোল হাজার একু পর্ধস্ত নানান 
দামের হীরে থাকে, সেগুলি ভালভাবে পরখ কবে দেখার জন্থ রেখে আসেন 
তাদের কাছে থলি শুদ্ধ । সাত আট দিনবাদরকার হলে তার চেয়েও বেশি 
দিন কাছে রেখে সেগুলি যাঁচাই করেন সওদাগরেরা। পছন্দ হলে কিনে নেন 
সাথে সাথে, নয়নে দেয়া হয় ফিবিয়ে। কোমর বন্ধনী বাঁ পাগড়ীতে বা জামার 
পকেটে কখন থলিটি গ্ঁজে নিয়ে ফিরে যান খনি-মালিকরা। ওই একই হীরের 
থোক দ্বি্ীয়বার দেখ! যাৰেন। আর। মিশিয়ে দেঁয়। হয় অন্ত হীরের সাথে। 
আনা হয় আবেক পতন থাঁল। হয়ত তার মধোও থাকে আগেকার ঘীরেগুলির 
কতক। কে-7সাবাস্ত হলে শগাফকে নির্দেশ দেয়! হয় দাম চুকিয়ে দেয়ার জন্য । 
যর্দি আপনি ৩৪ দিনের মধ্যে দাম চুকিয়ে দেয়ার কথ! দেন, কথার খেলাপ করলে 
যতদিন দেবি করবেন সেজন হুদ গুণতে হন মানিক শতকর! ১২ হারে। সওদাগর 
গ্রতিষিত ধণী ব্যক্তি হলে তাদের কাছ থেকে আগ্র' গোলকুণ্তা বা বিজ পুরের 
গুপর হুপ্তী নিতেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান বিক্রেতা । স্থ্রাটের ওপর 
হুণ্তী হলে তো কথাই নেই। ভারতের সৰ থেকে প্রদিদ্ধ বন্দর সেটি । বিদেশ থেকে 
জাহাজে ক'রে যেশ্সব পণ্যসম্াত্ত আসে তা থেকে আপন পছন্দ 2 প্রয়োজন 
মতে! কেনাকাটার পথ এর ফলে সহজ হয়ে যায় তাদের। 

এইলৰ খনি মালিক ও অন্ঠান্ঠ ব্যবসায়ীদের ছোট ছোট ছেলেরা! যেতাৰে 
দলবদ্ধ হয়ে রতু কেন!-৫বচা করে তা সত্যিই মুগ্ধ হয়ে উপতোগ করার মতে! এক 
দৃশ্য । দশ থেকে পনের*যষোল বছর পর্ধস্ত নান বন্ধমের ছেলেরা থকে এই দলে। 
শহরের ছকে থাক! একটি গাছতলায় জড়ে! হয় তার! প্রতিদিন সকালে। 
প্রত্যেকের কোমরের ছুর্দিকে ছুটি ছোট থলি। একটিতে হীরে ওজন করার 
পাল্ল।-বাটখারা। অন্যটিতে পাচ থেকে ছশে মতন মন্দির মার্ক! সোন!"যোহর। 
এখানকার ও অন্যন্য হীরেখনি থেকে যারা হীরে বেচার জন্য আসে তাঁদের পখ 
চেয়ে সেখানে অপেক্ষ। ক'রে চলে সকলে। বেচার আশায় কেউ এলে নিয়ে আস! 
হীরেটি তিনি নাধারণতঃ তুলে দেন দলের মধ্যে যে ছেলেটি সব থেকে বড় তারই 
হাতে । সে-ই তাদের দলপতি । সে সেটি দেখার পর এগিয়ে দেয় তংর পাশে 
বলে থাকা পরব্তা জনের কাছে। এভাবে সকলের হাত ঘুরে সেটি ফিরে আসে 
গ্রথম জনেত্র কাছে। সকলেই নির্ধাক ভাবে পরখ ক'রে দেখে সেটিকে এই 


রীতিতে । 
এরপর দেটি কিনতে চাইলে সেজন্ত দর কষাকবি করে চলে দলপতি । বেমকা! 


ট্যাভারনিয়াবের দেখ! ভারত ২৬৭ 


অতি বেশি দাম দিয়ে সেটিকে কিনে বদলে তার দায় বর্তায় তার ওপরেই। সারা 
দিন এভাৰে কেনাকাটার পর বিকেলের দিকে বসে তাঁর হিসাব যেলাতে, কৰে 
রঙ, ওজন ও স্বচ্ছতার মান অঙন্থষায়ী * হীরেগুলির শ্রেণীরিস্তাস। নিয়ে যায় 
সেগুলিকে তারা বড বভ বত্ব-ব্যবসায়ীদের কাছে। বেচে যা লাভ হয় সমান 
ভাবে ভাগ ক'রে নেয় দলের সবাই। শুধু দলপতি পায় যা অন্যদের তুলনায় 
; শতাংশ বেশি । বয়সে রকমটি কচি হলেও সবরকম রত্র-পাথরের যুল্যমান 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এদের? যদ্দি এদের কেউ কোন একটি হীরে কিনে ফেলার 
পর সোটর মান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ২% ক্ষতি স্বীকার করেও বেচে দিতে 
চায় সেটিকে তাঁদেরই অপর একজন আগতর হয়ে কিনে নেয় “সেটি নগদ টাক। 
দিয়ে। এক ডজন রতু পাথুর দ্বেখালে তারা নেহাৎ কমপুক্ষে 'তার তে তর চার- 
পাচটির ঠিক কোন ন| কোন ধু'ত দেখিতে দেবে আপনাকে । 

বিদেশীদের প্রতি অতি সন্ত্রমপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন ভাবত্রীয়র! |, দিশেষ 
ক'রে যাদের তার! ফ্রাঙ্ক ( ফিরিঙ্গী ) বলে থাকে ভাদের বেলা তে! কথাই নেই। 
খনি এলাকায় পৌছৰার সাথে সাথে দেখা! করতে গেলাম আমি সেখানকার 
শাসনকর্তার সাথে। বিজাপুর অধিপতির প্রতিভূরূপে তিনিই সে অঞ্চল স 
পুরে প্রদেশটির শাসক | ইমলাম ধর্মের অন্থগামী তিনি, জভিবে ধরে স্বাগত 
জানালেন আমায় । গোলকুণ্! ও বিজাপুরের সমগ্র খনি এলাকাতেই মন্দির 
খচিত নতুন সোন!*মোহবের চাহিদ|!। আমি যে তা যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গে নিক্কে 
এসেছি সে্সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত মন নিয়েই তিনি আমায় নির্ডর আশ্বাস 
দিলেন আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে । বললেন, আপনি যেখানে উঠেছেন সেখানেই 
সব রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন কিছু যাতে খোয়া না যায় 
রইলাম, সেজন্য আমিই দায়ী। আমার সঙ্গে নিয়ে আঁস! চাঁকরবাকরবা তে! 
ছিলই, তার ওপর আরে! চারজন দিঁকেন তিনি আমার সোন1 মোহর পাহার' 
দেয়ার জন্ত । আর্দেশ করলেন তাঁরা যেন রাতদিন সেদিকে চোখ রাখে, পালন 
ক'রে আমার সবরকম আদেশ । তার কাছু থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার 
কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ডেকে পাঠালেন আবার আমায়। বললেন £ কোনরকম 
তয়-ভাবনা না ক'রে নিশ্চিন্তে দিন কাটান এখানে আপনি। আয়ে ক'রে পান 
ভোজন করুন, প্রাণভরে ঘুমোন । শরীরের দিকে ঘত্ব-আত্তি নিন। এই কথ: 
গুলি আবার বলার জন্তই ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে । আর হ্যা, আরেকটি 
কথা বলতে ভুলে গেছি তখন। আপনি বা কিছু কেনাকাটা করবেন তার ওপর, 
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রাঁজার গরপ্য কিন্তু ছুই শতাংশ । আপনাঁকে সতর্ক কঃরে দেই, কতক মুসলমান 
ব্যবসায়ীর মত্তো আপনিও ষেন আবার এ বাপারে ফাকি দেয়ার চেষ্টা করবেন 
নারাজাকে। ওই সব বাবসাধীরা স্থানীয়দের সঙ্গে ড় ক'রে সেই ফিকিবেই 
থাকে সবসময়ে। “পঞ্চাশ হাজার মন্দির*মোহবের জিনি্য কিনলে বলে-_-কিনেছি 
ত্র দশ হাঁজারের। আপনিও যেন করবেন না সেরকমটি আবার ।* ফিরে 
এনে যথারীন্তি কেণাকাটার দিক মন দিলাম আমি। দেখলাম, এখানে সৰ 
রকম হীবেই দামের দিক থেকে গোলকুগ্ডার তুলনায় ক্কষৃভি শতাংশ শন্তা। তার 
ওপর মাঝে মধ্যে মেলে এখানে সেখানকার চেয়েও ৰড আকারের হীরে। 
'তাই মোটারকম্‌ লাভের আশার ছয়ে উঠলাম বেশ খুশীই | 
একদিন বিকেল নাগাদ এক বেণিয় এসে হাজির। পরনের পোশাক-আঁশাক 
লীন দরিদ্রের মতোই। কৌমরে এক চিলতে কাপড়, একটি নোংর! রুমাল 
জড'[না মাথায়। অতি বিনীতভাবে আমার দিকে এগিয়ে বসে পডল পাশটিতে । 
এ দেশেপোশাক আঁশাকের ওপর কেউ কোন নজর বা গুরুত দেয় না একেনাবেই। 
কোমরে যেমন তেমন গজথানেক কাপড জভানেো এমন লোকের কাছেও লুকোনে। 
থাকে নেক সময়ে থণিখাঁনেক হীরে। আমি শিট ভাবেই স্বাগত জানালাম 
'তাকে। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশটিতে বসে থাকার পর দোভাষীর মাধ্যমে ওস্স 
ফে্টালে কণ্তক চুনি কেনার দিকে আমার কোন আগ্রহ আছে কিন1? দোভাষা 
স্থন তাকে বললে ত| দেখানোর জন্তে । ( এ থেকে স্থচন! মেলে যে ট্যাতাবনিয়ার 
এদেশেয় ভাষা জানতেন না কি বুঝতেন না) । 
বেণিয়।টি তার ফোমবে বাধ! কষি থেকে বার করল গুটিকতক থলি । তা! 
থেকে বার ক'রে দেখাল আমাকে এক কুডির কাছাকাছি চুনি খচিত আংটি। 
সেগুলি পরখ ক'রে দেখাব পনর জানালাম £ আমি যেমনটি চাই দে তুলনায় এ 
পাথরগুলি নেহাৎই ক্ষুদে, বড় পাঁথবই ঘা কিনতে চাই আমি । হঠাৎ আমার 
মনে পড়ে গেল, ইস্পাহানের এক মহিলা মোটামুটি ১** একুর মধ্যে একটি চুনি 
বসানো! আংটি আনার জন্ত অঙ্রোধ জানিয়েছিলেন আমায় । তাই, কিনলাম 
শেষ অবধি ৪** ফ্রাঙ্কের মতে! দাম দিয়ে তারই একটি। আমি ভাল কঃরেই 
জানতাম এ আংটিটির জন্য সে ৩০ ফ্রাঙ্ছের বেশি দাম পাবার আশা করেনি 
মোটেই । এসত্বেও ১** ফ্রাঙ্ক বেশি খলালাম আমি। কেনন', তার হাবভাৰ 
দেখে আমার ধারণ! জন্মে গিয়েছিল, নে শুধু এ ধবনের চুনি বেচতে আসেনি 
আমার কাছে।' আছে তার কাছে এর চেয়েও ভাল জিনিস। চাইছে তা 
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গোপনে দেখাতে । অপেক্ষা আছে কখন আমাকে ও দোতাষীকে নিবালায় 
পাবে সে। নমাজের সময় এসে যেতেই শাসনকর্তা নিযুক্ত প্রহরীর্দের মধ্য 
তিনজন বিদায় নিল তাতে যোগ দিতে । চতুর্থ জনকেও ছল ক'রে সরিয়ে দিলাম 
বাইরে । পাঠালাম কিছু কটি কিনে আনার জন্য। এদেশের সকলেই প্রায় 
পৌন্তলিক। ভাত খেতেই অতি অভ্যান্ত তারা । কটি খাবার অভা।ম একে- 
বারেই নেই। ফলে কটির দরকার হলে ত1 মেলে নাধারে কাছে, যেতে হয় 
অনেক দুর, বিজাপুর রাজ্যের টুর্গের কাছে থাকা সেই মুসলমান মহল্লায়। ফলে 
এখুনি ফিরছে নাসে আর। বেণিয়াটি ষেই দেখল আমরা ফাক, দোভাষী ও 
আমি ছাড়া কেউই আর ঘরে নেই, তখন সে বেশ রহশ্যময় ভঙ্গিমায় সরিয়ে 
নিলে তার মাথায় বাধ! কাপড়ের চিলতেটিকে। খুলে ফেলল তার সে-দেশের 
চলতি প্রথ। মতে! পাঁক দিয়ে চুঁড়োর মতো ক'রে বাধা চুল বার করল তার 
ভেতর থেকে এক ফালি ন্যাকড়া। সেটি মেলতেই ঝলদে উঠল একখপ্ড হীরে। 
চমৎকার তার রঙ । আকাট! হলেও পাঁলিশ করা। তিন চতুর্থাংশই তার সবচ্ছ। 
মাত্র একদিকে একটি ক্ষুদে দাগ রয়েছে, চলে গেছে সেটি কিছুট! গভীর পরন্তু। 
বাকি এক চতুর্থাংশ নানা খুঁত ও লালচে দাগে ভরা । ওজন তার আমাদের 
৪৮২ ক্যারাটের সমান। রর 

সেটি হাতে নিয়ে গভীর মনযোগের সঙ্গে আর্মীয় পরীক্ষা করতে দেখে 
বেণিয়াটি বলে উঠল £ নেই এত তাড়াহজেো করার কোন দরকার । কাল সকালে 
আপনার অবসর মতো! পরীক্ষা ক'রে দেখুন ধীরে স্বন্থে । বেজ এক প্রহর পার 
হয়ে যাঁৰার পর কাঁল শহরের বাইবে দেখ! পাবেন আমার । যদি পাথরটি 
আপনার পছন্দ হয়, নিতে চান, দাম সঙ্গে করেই নিয়ে আদবেন একেবাবে। 
তারপর হীরেটির জন্য কত সে চায় তাও শুনিয়ে দিল আমায়। এখানে 
প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দেই, বেল। এক গ্রহর পার হবার পর স্ত্রী পুকষ নিবিশেষে 
ৰেণিয়ারা প্রত্যেকেই ফিরে যায় যে যার বাধগুছে। যেমন দ্নানাদি ও প্রাকৃতিক 
নিত্যকর্ণ সমাধার জন্ত, তেমন ধর্মীয় প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ পালনের জন্য । 
বেণিয়াটি আমায় ঠিক ওই সময়ে দেখ! করতে বলা আমি বুঝে নিলাম আমাদের ' 
হজনের দেখ-সাক্ষাত লেন-দেনের দৃশ্ঠ অপরে দেখুক সেচায় না তা। পরদিন 
এতটুকু হেল! না ক'রে যথাসময়ে বেরিয়ে পড়লাম তার খোজে । সাথে নিলাম-.. 
যেদাম সে হেকেছিল তাঁর পুরোটাই । তবে ছু'শো পাগোড| আলাদা! করে 
ঝরিয়ে রাখলুম তা থেকে । দেখা! হতে, দূর কযাণ্কবির পর দিলাদ তাকে ওই: 
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আলাদ! রাখ! মোহরগুলি থেকে আরো! ১০* প্যাগোড:। শ্বঝাটে ফেরার পর 
বেচে দিয়েছিলাম হীবেটিকে এক ডাচ ক্যাপটেনের কাছে। বেশ ভালরকম 
মূনাফাই হয়েছিল আমার ওই লেনদেন থেকে । 

এই হীবেটি কেনার ঠিক তিনদিন পরেই গোলকৃপ্তা থেকে এক সংবাদবাঁহক 
হাজির। পাঠিয়েছে তাকে বোয়েতি নায়ের একজন বধের উপকরণ গ্রস্তত্- 
কারক ও বিক্রেত1। গোলনগায় রেখে এসেছিলাম তাকে আমার প্রাপ্য 
টাকাকড়ি পাওয়া! গেলে তা বুঝে নিয়ে রক্ষণাবেক্ষাণর জন্য । যদি শরাফ তা 
রূপার টাকায় দেয়, দেয় হয়েছিল ত1 'তাকে প্যাগোডায় বূপাস্তরের দায়িত্বও । 
টাকা মেলার ঠিক পরদিনই আক্রান্ত হল সে সাংঘাতিক আন্ত্রিক গোলযোগে। 
গেল কয়েকদিনের মধ্যেই তারপর মারা । সে-ই অশ্বস্থ হয়ে পড়ার পর তারই 
খবর পাঠিয়েছিল আমার ফাছে। এ সাথে লিখে জানিয়ে দিষেছিল, আমার 
প্রাপ্য টাকা পেয়ে গেছে সে, তার পুরোটাই রেখে দেয়া হয়েছে আমার ঘরে 
সীলকরা থলিতৈ কঃরে। আপন মৃত্রা আশঙ্কা ক'রে লিখেছে যথাসম্ভব দ্রুত 
আমাক গোলকুগ্ডায় ফিরে মাসতে | "তার ভয়, সে মারা গেলে, আমার 
ষে পরিচারকদের তার কাছে রেখে এসেছি তারা হয়ত সবে পড়বে তা নিয়ে। 
চিঠিটি পেতেই বিদায় গ্রহণের জন্য হাজির হজম শাঁদনকর্তার গৃহে । তিনি 
তো! ভণ্তবাক। জানতে চাইলেন, যে পরিমাণ টাঁকাঁকড়ি এনেছিলাম তার 
পুরোটাই কেনাকাটা হয়েছে কিনা। জানালাম, অর্ধেকটা খরচ করতে পাবি 
নি, আমার কাছে বিশ ছাজার প্যাগোডার ওপর রয়ে গেছে এখনো । তিনি 
তখন বললেন, ধর্দি আমি চাই তাহলে ক'রে দিতে পারেন তিনি মেনমর্থ লগী 
করার সুযোগ । কেনাকাটার ষেরকম ব্যবস্থ' ক"রে দেবেন তিনি তাতে কখনোই 
ক্ষতিগ্রস্ত হব না! আমি। এরপর তিনি প্রশ্ন ফোটালেন, আমি য! য1 কেনাকাটা 
করেছি তা তাঁকে দেখাতে কোন আপত্তি আছে কিনা? কি আমি কেনাকাট। 
করেছি, কি তার আর্থিক পরিম,ণ তা কিন্ত সবই তাঁর জান! । কেননা 
ঞ্েতাদের কাছ থেকে ছুই শতাংশ রাজন্ব আদায়ের জগ্য সে-সবের এক বিবরণী 
তার কাছে পাঠাতে বাধ্য ব্যবসান্ীর!। আমি তখন যায! কিনেছি দেখালাম 
তাকে, কোনটার কি দাম পড়েছে জানালাম তাঁও। যে বেনিয্াটি রাজস্ব 
আদায় করে তার খাতার সঙ্গে মিলে গেল আমার দেয়৷ হিসাব। চুকিয়ে দিলাম 
সাথে সাথে তার ওপর দেয় দুই শতাংশ বাজন্ব-ও। শাসনকর্তা তখন মন্তব্য 
করলেন কিবিঙ্গীর1 কিরূপ বিশ্বামভাঁজন ত1 উপলব্ধি কর! গেল এবারে। তার 
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প্রত্যয় আরে! গভীর ছল খন আমি ৪৮২ ক্যারাটের সেই হীরেটি দেখাল।ম 
তাকে, জানালাম : এটির বিবরণ আপনাদের খাতায় নেই। আমি যে এট 
কিনেছি শহবের কেউই জানে না তা। কিন্ত গাজাকে তার প্রাপা থেকে বঞ্চিত 
করতে চাই না আমি, এই নিন এজন তার প্রাপ্য কর। * মুগ্ধ হয়ে গেলেন 
শাসনকর্তা, উচ্ছমিত ভাবে প্রশংস' করলেন আমার এ সততাার। বললেন, কি 
হিন্দুকি মুপলমান এদেশের কে'ন ব্যবসায়ী-হ দেখাত না এ ধরনের সততা । 
আপনার হায়-নিষ্ঠী, সতত1*সত্যই প্রশংসনীয়। এরপর তিনি সেখানকার 
বিশিষ্ট ধনী সওদাগরদের ডেকে পাঠুলেন, জানালেন "তাদের এই ঘটনাটির 
কথ! । আদেশ করুক্নে তাঁদের যাঁর যাঁর কাছে থাকা সের! পাঁথরগুলি নিদ্বে 
আপার জন্য । নিয়ে এলেন তা তিন চার জন। ফলে এক কিরুঘণ্টার মধ্যেই 
সদা ক'রে ফেললাম বিশ চ্ষাজার প্যাগে'ডার। *দিল!ম সবাইকে তাদের 
পাও] চুকিয়ে । শাসনকার্ী তখন বললেন ব্যবসায়ীদের £ আপনারা স্থযোগ 
পেছন একজন সন্ট্যিকার সৎলোকেব সঙ্গে ব্যবসা করার । সঙ্দিচ্ছার নিদর্পন 
হিলাবে তাকে কিছু উপহার দেয়] উচিত আপনাদের । 'তারা উদার চিত্তে 
শাসনকর্তার অগ্তরে'ধ রাখলেন, দিলেন আমকে ১** একবুশর কাছাকাছি দামের 
একটি হীরে উপহার । শাসনকর্ত1 নিজেও সম্মানিত করলেন আমাকে একটি 
পাঁগডা ও একটি কোমরবদ্ধনী উপহার দিয়ে। 

কি হিন্দু কি মুসলমান প্রত্যেক ভারতীয় বাবসায়ী-ই যে অনন্ব ও* চিত্তাকর্ষক 
পছ্ছতিতে তাদের যাবতীয় পণ্যপামগ্রী বেচে থাকেন তার বিবরণ শোনাই 
আপনাদের । শুন থেকে পেষ পর্যন্ত কেনা বেচার পুরো পৰটিই ঘটানে| হয় 
নিঃশকে, দু-পক্ষের কোন-রুকম বাক্যবায় ছাড়াই। ক্রেতা ও বিক্রেতা এজন্য 
বসে যান মুখোমুখি হয়ে। যেকোন একজন তাঁর কোমরে বাধ। কাপডটি 
খুলে সামনে বাখেন তা। বিক্রেত| ক্রেতার ডান হাতটি নিজের হাতের 
মধ্ো নিয়ে ঢাক দিয়ে দেন তা! ওই কোমর-বন্ধনীটি দিয়ে। পাশে উপস্থিত 
থাকা অন্তান্ত অনেক ব্যবসায়ীর স্থমূখেই এভাবে কিছুক্ষণ কাটাবার পর সকলের 
অজান| ভাবেই উওয়ে পৌছে যান দরদামের« বাজীনামায়। কি ক্রেতা, কি 
বিক্রেতা কেউই মৃখের বা চোখের ভাষায় কোন কথা বলেন না, বলেন পুরোটাই 
হাতের সংকেত সাহায্যে । এব্যাপারে তার! যে পদ্ধতিটির অঙ্গুসরণ করেন তা 
এইরকম । যদি বিক্রেত। ক্রেতার পুরো! হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিলেন 
তার মানে এক হাজার। আর হাত্ডের ওপর যতবার চাপ দেবেন-্বোঝাৰে 
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তত হ'জার মোহর কিংবা! টাকা । যখন মাত্র পাঁচটি আঙুল ধরেন-_-তখন 
বোঝায় পাঁচশে!। একটি আঙল ধরলে একশো! । "আঙুলের মাত্র দুটি প্' 
ধরলে বোঝাৰে পঞ্চাশ, একটি পর্ব ধরলে দশ । এরূপ গোপন সংকেন প্রক্রিয়ায় 
দর কষাকষি কগঞ্ধে পণা বেচে চলে ভারতীয়রা । ৰু লোক থাকলে এক এক 
সময়ে একটি পুলিন্দা হয়তে। পাচ ছবার হাত বদল হয়ে যায় এভাবে--কে কত 
দায়ে প্রত্যেকবার কিনল বাওবেচল তা! অন্ত সকলের সম্পূণ অজনীভাবেই। 
রত্র-পাথরের ওজনের বেল, ঘ্দি কেউ বে-আইম্বী ভাবে গোপনে না কেনে, 
তাহলে কোন ভয় নেই ঠকবার। খোলা বাজার থেকে কিনলে, হীরের ওজন 
নির্ধারণ করার জন্ রাজা কর্তৃক বিশেষ ভাবে নিযুক্ত একজন কর্মচারী উপস্থিত 
থাকেন সেখানে । কারো কাছ থেকে কোনরকম পারিশ্রমিক নেন না তিনি 
এজন্য । ওজন সম্পর্ক তার মিদ্ধান্তই ক্রেতা-বিক্ষেতা উভয়ে নিবিবার্দে মেনে 
নেন । কেননা, এ ব্যাপারে কাউকে পক্ষপাতিত্ব দেখানোর কোন লাভ নেই তার। 

“কেসাকাটা শেষ ছতে বিদায় নিলাম খনি এলাকা থেকে । যাতে নদীকুল 
পর্বস্ত তাঁর অধীন এলাকা নিরাপদে পার হুতে পারি সেজন্য শাসনকর্তা ছ'জন 
রক্ষী দিজেন আমার সঙ্গে । এই নর্দীটিই বিজাপুর ও গোলকুণ্ড। রাঁজোর মধা- 
সীমান| (ভীম! শাখানদী সহ বৃঞ্চ নদী )। নদীটি পার হওয়া বেশ দুরূহ। 
যেমন চওড়া ও গরভীর, তেমন খবআোত1। পার হবার জন্য না আছে নৌকা 
না কোন সেতু । কিমাহুষ, কি তাদের লটবহুর, যানবাহন ও গরু-ঘোঁড়া সব 
কিছু এপার-ওপার করার জন্য করা হয় অন্থান্ত ভারতীয় নদীর মতে। একই যানের 
ব্যবহার। ১০ থেকে ১২ ফুট ব্যাঁসার্ধের গোলাকার গামলার মত চেহার' 
এটির । আমাদের হ্থাম্পারের মতো! ওলিয়ার"এর ডাল দিয়ে (সম্ভবতঃ বাশের 
কঞ্চি দিয়ে) এগুলি তৈরি । বাইরের দিকটি ষাাড়ের চামড়! দিয়ে ঢাক! । ভাল 
ধরনের নৌক] ৰা সেতুর ব্যবস্থা কর! যেত অনায়াসেই । কিন্তু নদীটি দুই রাজোর 
মধ্যে ব্যবধান রক্ষ। করে চলেছে বলে কি বিজাপুর কি গোলকুণ্ড কোন রাজ্োর 
রাজাই আগ্রহী নন সেদিকে । ছুপারের মাঝিদেেরেই সারাদিন যত লোক, 
ভারবাহী পশু ও পণ্যাদি পার কল্পে তার এক বিস্তারিত বিবরণ প্রতিদিন সন্ধায় 
পেশ করতে হয় ছুর্দিককার উপ-শাসনকর্তীর কাছে। নদীর ছু'পারে কুল থেকে 
সিকি কোশের মধ্যেই সে ছুজনের কানভবন। 

গোলকুগ্ডায় যেদিন পৌঁছলাম তার তিনদিন আগেই মারা গেছেন বোয়েতি। 
যে ঘরটিতে তাকে থাকতে দিয়েছিলাম ছুটি সীল মোহর দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখা 
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হয়েছে সেটিকে । একটি সীল সেখানকার কাজী বা! প্রধান বিচারকের । অন্যটি 
শাহ-বন্দরের। তিনিই হলেন সওদাগরদের তত্বাবধায়ক | বিচার বিভাগীয় 
একজন কর্মচারী প্রহর! দিয়ে চলেছেন ঘরুটির দংজা ও আমার রেখে যাওয়া 
পরিচারকদের ওপর। “আমি পৌছবার সাথে সাথে সে-খবর জানানো! হুল 
কাজী ও শাহ-বন্দরকে । একরকম সঙ্গে সঙ্গেই তারা ডেকে পাঠালেন আমাকে। 

দেখ! ক'রে তাদের অভিবাদন জানাতেই ফরাজী জানতে চাইলেন মৃতের 
কুঠুরিটিতে যে অর্থ রয়েছে তত আমার কিনা? আর তা! যে প্রর্ুতই আমার 
তার গ্রশ্রণ দিতেও আমি সক্ষম কিনা? উত্তরে আমি জানালাম, ফে-বিনিময় 
পত্রগুলি শবংাফদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম তার চেয়ে সেরা প্রমাণ এ সম্পর্কে 
অন্য কিছুই হতে পারে না আর। আমার নির্দেশ অভযায়ী আমার অহপস্থিতি 
মধ্যেই গ্রয়ত ব্যক্তিকে তারা দিয়েছে ওই অর্থ। এয়াত ব্যকিকে আমি নির্দেশ 
দিয়ে গিয়েছিলাম, শরাফর| যদি রূপার টাঁকাদেন তবে তিনি ফেল তা (কলার 
প্যাগোডায় রূপান্তরিত ক'রে তা পাঠিয়ে দেন আমর কাছে। আমার এ উত্তর 
উনে, ভার সত্যতা যাচাইয়ের জন্ট ডেকে পাঠালেন তাঁর! ৰিনিষয় পত্রগুলির 
অর্থ-গ্রদানক]রী দুই শরাফকে । তারা অমর্থন করলেন আমার কথ1। কাজী 
সাথে সাথে তার সহকারীকে নির্দেশ দিলেন ঘরটি খুলে ছুয়ার জন্য। অর্থের 
থলিগুলির প্রত্যেকটির সীল বথাবধ আছে কিনা! তাও পরখ ক'রে দ্রেখার আদেশ 
দেয়া হল তাকে। পুরে! অর্থ আমি ঠিকমতো বুঝে পেয়েছি, কিছুই খোয়! 
' সায়নি একথা তাকে আমি শোনানোর পরই স্বান্ত্যাগ করলেন তিনি। আমিও 
কাজী ও শাহ-বন্দরের কাছে সেকথা ঘোষণা! করার জন্থ এলাম তার পিছু পিছু । 
তার] যে-কই হ্বীকার করেছেন জানালাম সেজন্য ধন্বাদ। ফারসীতে লেখা 
এ সম্পকিত একটি ঘোষণাপত্র তার! এগিয়ে দিলেন আমার দিকে সই করার 
জন্য। আমিও খুশী মনে আমার পূর্ণ সম্তোধ প্রকাশ ক'রে সই দিলাম তাতে । 

সহকারী জানালেন, ৰোয্েতিকে সমাধিস্থ করার জন্ত যে খরচ হয়েছে তা 
এবং যে ছুই ব্যক্তি সীল করেছেন ও যে কর্মচারী পাহার! দিয়েছেন তাদের 
পারিশ্রমিক হিটিয়ে দিতে হবে আমাকে । সব মিলিয়ে মোট ৯ টাক! ৰা ৪২ 
আকু। ইওরোপের অধিকাংশ অঞ্চলেই এত সহজে ছাড় পাওয়া যেত ন! 
কখলো। 
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গোলকুণ্ডা থেকে পূব দিকে দাত দিনের পথ পার হলে দেখ! মিলবে আরেকটি 
হীরে খনির। আঞ্চলিক ভাষায় সেটির নাম গনি (খনি, পারদিক কান-ই ), 
পাঁ$দিক ভাষায় কৌলোৌর। 

অন্ত খনিটি থেকে আসার বেলা যে নদীটি পার ধয়েছিলাম (রাওলকুপ্তা বা 
বম্মলকোট থেকে গোলকুগ্ডা আসার বেলা পার হওয়া ফৃষ্! নদী ) তারই কুলে 
অবস্থিত একটি বড় শহরের কাছেই এ খনিটি। শহরটি থেকে দেড় কোশ দুরে 
ক্রশের আকার নিয়ে কতক উচু পাহাড় বর্তমান। এই শহর ও পাহাড় মধ্যবর্তী 
সমতলের বুকে হীরের সেই গোপন তাগ্ার। পাহাড় যত বেশি কাছে 
হীরেন আকারও তুলনামূলক তাবে তত বড়। তবে পাহাড়ের কোলে বেশি 
উচুতে কিন্তু একেবারেই দেখ) মেলে না হীরের । 

সবে একশো বছরের মতো! হল আবিষ্কৃত হয়েছে এ খনিটি (এ তথ্য নির্ভর- 
যোগা নয় )। এক গরিব রুষক জই (00019) বোনার জগ্য ক্ষেত তৈরি করতে 
গিয়ে পেয়ে গেল সেখান থেকে ২৫ ক্যারাট মতো ওজনের [9০01006 28196 
গোত্রের একটি হীবে। এধরনের বত্ব-পাথর জীবনে দেখেনি সে এর আগে। এ 
সত্বেও সেটির চেহারার জলুষে আকৃষ্ট হল সে। নিয়ে গেল মেটিকে গোলকুগ্জায়। 
কপাল ভাল থাকায় যোগাযোগ ঘটে গেল সেখানে এক হীরে ব্যবসায়ীর সঙ্গে । 
তিনি অবাক হয়ে গেলেন হারেটির ওজন দেখে । কেননা এর আগে ১০ বা ১২ 
ক্যারাটের চেয়ে বড় আকারের হীরে দেখা যায়নি কখনে৷ ( এ মন্তব্য সঠিক 
নয় )। তাই, বিশেষ উৎন্থক হল সে হীরেটি কষক কোথায় পেয়েছে সে খবর 
আনার জন্থ। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানলও ত1। 

এই নতুন আবিষ্কারের কথ! দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশময়। শহরের 
কতক ধনী বাক্তি ছুটল মেখানে হীরের খোজে ৷ সেই থেকেই চলেছে হীরে 
তোলা । এখনে! অব্যাহত রয়েছে তা। অন্যান্থ যে কোন খনি এলাকার তুলনাক 
অনেক বেশি সংখ্যায় বড় বড় হীরে মেলে এখানে । বর্তমানে যে-সব হীঝে 
এখানে পাওয়। যায় তার মধ্যে অনেকগুলিই দশ থেকে চল্লিণ কারাট পর্যন্ত 
ওজনের, মেলে কখনো কখনে! এর চেয়েও বড় আকারের । € এখান থেকে 
মেলা) অন্তান্ত হীরের মধ্যে রয়েছে আকাটা অবস্থায় ৯০* ক্যারাট ওজনের 
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হীবেটি। আগেই অন্যত্র বলেছি, ঈরঙজেবকে এটি উপহার দিয়েছিলেন মীর 
ভূমল! ৷ (দু'টি ভুল বয়ে গেছে এই বিবরণ মধো ॥ এ হীবেটি উরউদ্জেবকে নয়, 
শাঁ-জহানকে উপভার দেন মীর জুমল! ! দ্বিতীয়তঃ, অন্থ তিন দিনটি স্থানে এর 
ওজন জানিয়েছেন টাযাভারনিয়ার ৯** রন্তি বা,ভাঁও বেশি এবং ৭৮৭২ ক্যারাট । ) 

ৰ্ভ বড আকারের হীরে পাওয়ার জগ্ কোল্লর-এব এই খনিটি বিখা1'ত হলেও 
ভুর্ভাগ্যের বিষয়, এখানকার হাঁরগুলি সাধারণতঃ শ্বচ্ছ নয় । তাছাডা কোনটি 
তার কি ধরনের মৃত্তিক্কা মধ্য পাওযা! গেছে প্রতোকটিএ রঙের মধোই তার 
আভাস বর্তমান। স্াতর্সাত্তে জলাভূমি এলাকার হলে তার রঙের মধ্যে থাকে 
ক'লচে ভাৰ। মৃত্তিকা! লাল হুলে রঙের আভাও হয় লালঠে। এভাবে মৃত্তিকার 
অবস্থয অনুযায়ী কখনো বা থ কেন্হীীবের বুঙে সবজে তাকু কথঞ্জনা বা হলদে ভাব। 
শহর থেকে পাহাড মধ্যৰতী সমগ্র এশাকাটির মত্তিকার বিভিন্নতার দকনই ঘটে 
থাকে এমনচি। কাটার পর এই সব পাথরের ম্বধিকাংশের ওপৰ দেখস্যা 
চবির মতে! এক ধরনের থকথণ্ক পদার্থ, ফলে সেটি ধ্োছাবর জন্য সবন্ষণ সঙ্গে 
রাখতে হয় একটি রুমাল। 

ইওবোপে আকাট! পাথরের বউ, শ্বচ্ছত , দোষ ক্রুটি ইত্াদি জানার জন্তু 
সেটিকে দিনের আলোয় পরখ করা হলেও ভারতে কিন্তু“ভার ঘিপরীত। তার! 
পরখ করে রাতে। এজন্য দেয়ালে করা একফুট বর্গাকার মতে! একটি ফোকরে 
লম্ব' সলতে থাক! একটি পিদিম জালিয়ে হাতের দু-আঙুলের মাঝে পাথরটিকে 
ধরে পরখ ক'বে চলে সেটিকে তারই আলোয় । যে-্ধরনের রঙে তার! “দিৰা* 
ৰ'লে অভিছিত করে দেটিই হল সবার চেয়ে নিকষ্ট। আকাট। অবস্যায় এ ধরনের 
পাথরকে ধরা একেবারেই অনম্তব। শাণে পালিশ ও কাটাইয়ের বেলাও জান। 
পড়েনা অনেক সময়ে । এগুলির রঙ নিখু'ত ভাবে জানার জন্য পরখ করা দরকার 
তাকে পাতাবহল কোন গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে। তার সবুজ ছত্র-ছায়ায় 
সহজেই ধরে ফেলা যায় পাখরটি নীল আভাযুক্ত কিন! । 

প্রথম ষেবার এ খনি অঞ্চলে যাই, দেখি মে পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে প্রায় 
খাট হাজার লোক কাজ ক'রে চলেছে সেখানে । পুকধরা মাটি খু'ড়ছে, মেয়ে ও 
শিশুর! বয়ে চলেছে ত1। এখানে রাগুলকুণ্ড। ( রশ্মলকোট )-র তুলনায় সম্পূর্ণ 
ভিন্ন এক পদ্ধতিতে খোজা হয়ে থাকে হীবে। 

হীরের জন্য কোথায় খোঁজ চালানো হবে হীরে-খোজালীর! সে-ন্থানটি নির্বাচন 
করে নেয়ার পর, তারই ঠিক পাশটিতে সমতল ক'রে নেয়! হয় একই বা তার 
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চেয়ে* বড় মাপের আরেকটি জমিকে | ঘিরে দেয়! হয় তাকে ছুফুট উচু এক ঘের” 
দেয়াল দিয়ে । 

নি, এই ঘেরশদেয়ালের গোড়ায় প্রতি দুফুট অন্তর থাকে জল নিকাশের 
জন্য একটি করেনালি। জলবার ক'রে দেয়ার প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যস্ত 
এটে রাখা হয় সেগুভিকে। এভাবে জায়গাটিকে কাজ শুরু করার উপযোগী 
ক"বে নিয়ে জড়ো করা হয় যাদের হীরে খোজার কাজে নিয়োগ করা হৰে সেই সব 
মেয়ে পুরুষ শিশু কামিনদের । জমায়েত হন মালিক্রে সাথে তার আত্মীক়-পরিজন 
বন্ধু-বান্ধন্বাও। নিয়ে আধেন ও১ সাথে মালিক তাদের আবা*্য দেবতার 
একটি পথকে গড়া বিগ্রহও | দডিয়ে থাকা সেই ঘুক্তিটিকে রাখা হয় জমিনের 
ওপরে । উপস্থিত প্রত্যেকে তিনবার ক'রে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায় তাকে। 
পুরোহিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ ক'রে নিবেদন করেন পৃজার্থ। এরপর একে দেন 
£-ত্যকের কপালে জাফবান ও আঠ দিয়ে গস্তত এক ধরনের কাথের সাহাযো 
একটি ক'রে চিহ্ন (চিলক। সেটে দেন 'ঠার ওপরে সাত-আটটি ক'রে চালের 
কণা । এবপর কলসীদ্তে কবে সঙ্গে বয়ে আনা জল দিয়ে নান করে নেয় প্রতোকে । 
বসে যায় কর্ম শুরু উপলক্ষে মালিকের দেয়া ভোজ খেতে । সকলে যাতে উদ্দীপিত 
হয়ে উৎসাত নিযে, বিশ্বস্ত ভাৰে কাজ করে সেজনাই এ ভোজের আয়োজন 
ভোজে আচার্ধ বদতে শুধু যা প্রত্যেককে কিছুটা ক'রে ভাত। পরিবেশন করে 
তা ব্রাহ্ষণে। কেননা, পুরোহিত সম্প্রদায়ের কেউ পরিবেশন করলে (বর্ণ 
নিবিশেষে ) প্রত্যেক পৌত্ুলিকই খেতে পারে সে অন্ন। এদের একাংশ এরপ 
অন্ধ কুসংস্কারগ্রস্ত যে খান না তার! আপন শরীর হাতের রাল্নাও, ক'রে নেন হিজেই 
নিজের রান্নাটা। যে থালায় ক'রে প্রত্যেককে ভাত দেয়! হয় সেটি আমাদের 
কাঠবাদাম ধরনের কোন একটি গাছের পাতা কাটা দিয়ে জুড়ে জুড়ে তৈরি। 
দেয়া হয় ওই ভাতের সঙ্গে এবটি ক্ষুদে তামার বাটিতে ক'রে সিকি পাউও খানেক 
ঘিআর খানিকটা গুড়। 

ভোজ অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর হয় কর্মের শুভারস্ত। মবরদরা খুঁড়ে চলে 
মাটি। মেয়ে ও শিশুরা ৰয়ে চলে তা) জমা করে দেয়াল-ঘেরা সেই 
জগ়িনটি মধ্যে । দশ, বারো! এমনকি চৌদ্দ ফুট পর্ধস্ত গভীর ক'রে কাটা হয় এই 
মাটি। মোট কথা, যতক্ষণ নাজল ওঠে ততদূর গভীর পর্বস্ত। জল উঠলে 
তারপরও গভীর ক'রে লাভ নেই কোন। সৰ মাটি কেটে দেয়াল ঘেরা জমিন 
মধো জম! করা শেষ হলে শুরু হয় তাতে জল ঢালা । মেয়ে-পুকব-শিল্ত- মবাই 
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মিলে কলসীতে ক'রে বয়ে আনে ওই জল তাদেরই কাট! ওই খাদ থেকে । তারপর 
মাটির শ্ুপকে শরম কবার জন্য ওইরূপ ভেজানো! অবস্থায় ফেলে রাখ! হয় “ক কি 
দিন তার কাঠিন্য অন্গলারে। মাটি পুরোপুরি গলে গিয়ে যখন বান্ন কর ভপ্লর 
চেহার। পেয় তখন খুলে দেয়! হয় দেয়ালের ৮।4দিতে থাকা লালিগুলাকে .: যণে 
সব পাক বেরিয়ে যার, পড়ে থাকে শ্রধু কাস্থর ও স্াড, €দেজনা ০লে ১৭ হয় 
আরো আরো জল। এখানকার এই মাটি এম” ধরনের যে এভ বে ঢু বার না 
“ধয়ালে সাক €মু লা সবট'। *ণে কাজ (শষ হলে পড়ে থাকা কীঁকর প নুডির 
তলানিক শুকোবার জন্য ফেলে রাখ €য ওহ তাবে খরা হাপেও চরুন শি 
সময় লাগে শ। এজন্য । এরপর য দিযে আমরা শ্ত ঝাঁড ননকন "* কমের 
একটি ঝুণ্িনে (কুলায় ) “গুলি তুলে নিষে (ঝাণ্ড চাল শস্যের 8:৮1 সুক্ষ 
বালি টডে আল।দা হয়ে যায়, ঝুক্ডটিত» থা শুধু মোষ কা শা ডি সখখলি 
তখন আলাদ সুপ কর' হয় জমিনের লপণে। 

এভাবে সব কাকর ঝাড হয়ে গলে "চঞ্চণিশ্কাদ'ণের ২ পাঁফে যবা্ তব 
সমানভাবে ছড়িয়ে দেঁয়া€ষ সেশুলকে | "শারণর 'খধযুট মন্জো চওড। এক 
একটি হস্ব। খাঠেব মুগ্ডর নিষে সকলে সার বেঁধে ফ্রাঁভিয়ে যায নত কাকরগুলির 
ওপরে । তাই দিয়ে পিটিয়ে চণে সেগুলি এক প্রান্তে থেকে অংবেক প্রস্থ পবস্ত। 
শ্রতিটি অ'শ এভাৰে অন্ততঃ দ্রুন্নিবাব কবে পটায় তার ** শারপর সাবার 
সেই ঝোবায় ক'রে অগের মত্চোশ সাড়া হর সেগুলকে আারপব পিজর সাব 
বেধে একদিকে বসে আশিষ্ট থাক কাঁকরগুশিকে সামনে ছাঁড়য়ে সেগুলি নেড়ে 
চেডে খুজে ৮লে তার মে হীবে। এসময়টিতে করে আাবা হাগলকৃণ্ড। 
( বম্মলকোট )-র মতে। একই পদ্ধতির অন্লএণ। আর এ হেন পঞ্ছতিকে হরে 
খেজাব 'রুণই দেখা দেয় মেগুলিতে এত বেশি 16ড ও খু'ত। 

রাঁজশুষ্ক, এই সব কামিনদের খাধিক মাইনে, বড আকারের হারে পেলে 
সেজন্য সেই বিশেষ কামিনকে দেয় পুরপ্কার হুন্যার্দি সবই এখানে পাওলকুপ্ডার 
অন্রপ। আগে এখানে মেলা হীরের ওপর ভাগ সবজে রঙ! হলে কিপতে 
আপত্তি করত না! কেউ । কেনন! কাটার পর দেখা যেত সেগুলির আসন্দ বঙ 
যেমন সাদ। তেমনি ব্ুন্দর । 

তিরিশ কি চলিশ বছরের মতে! আগে গোলকুণ্ডা ও রাগুলকুগ্ডার মাঝে 
আবিষ্কৃত হয়েছিল আরে! একটি হীবে খনি। কিন্তু ভুরাচুরি ঠেকাবার জনা 
শেষ পর্বন্ত দিলেন সেটিকে বন্ধ ক'রে রাজা । এই জুরাচুরি রহমত সংক্ষেপে শোনাই 
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আপনাদের । এই খনিতে যে-সৰ পাথর মিলত তার ওপর ভাগও সবুজ 
আভাযুক্ত। এছাড়া যেমন হুন্দর তেমনি হ্বচ্ছ। অন্যান্য খনিতে মেলা হীরের 
চেয়েও মনোহর দর্শন । কিন্তু শাণে পালিশ করতে গেলেই বেত সেগুলি ভেঙে 
টুকরো টুকরে! হয়ে। অবস্থা, একই খনিতে মেলা একই জাতের অন্য কোন 
পাথর দিয়ে ঘসে ঘসে সেটিকে পালিশ করলে কিন্তু এমন দশ! হত না তার, 
হুত এমনটি শুধু শাণে চড়াঁলেই। ফলে, পাছে বাবহারকালে ভেঙে টুকরে! 
টুকরো হয়ে যায় এই ভয়ে এভাবে পালিশ করা হীরে না৷ কেনার ব্যাপারে 
সজাগ ভয়ে গেল সৰাই। এই ঠকে যাবার আশঙ্কা রোখার জন্যই খনিটিকে 
বন্ধ ক'রে দিলেন রাজা শেষমেশ । 

মেসার্স ফ্েমলিন ও ফ্রান্সিস ব্রিটেন যে-সময়ে হ্থরাটে ইংরাজ কোম্পানীর 
কণ্ধার ছিলেন ওই সময়ে এভওয়াচ ফাভিন্যাণ্ড নামের এক স্বাধীন ইহুদী ব্যবসায়ী 
তাদের দুজনের সঙ্গে মিলিত ভাবে কিনলেন এই খনি থেকে একটি হীরে। 
স্ব তারই সামান্য কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত হয়েছে খনিটি। হীরেটি যেমন 
ত্বচ্ছ তেমনই লুন্দর আফতির। ওজন ৪২ ক্যারাট। এডওয়ার্ড ইওরোপে 
আসার কালে অপএ গুজন তার ওপর দাঁয়িত্য দিলেন মওকা মতে! দামে সেটিকে 
বেচার জন্য । লেগছর্ণে পৌছে এডওয়ার্ড সেটি দেখালেন তাঁর কতক ইহুদী 
বন্ধুকে । পঁচিশ হাজার পিম্বেস্বা অফি দরও পেলেন তাদের কাছে। কিন্তু 
তিরিশ হাজার হাকার দরুন তাদের কাছে আর বেচা সম্ভব হল না শেষ অবি। 
নিয়ে গেজেন তখন সেটিকে ভেনিসে, কাটাবার জনা । বেশ জুন্দর ভাবেই কাট! 
হুল সেটি, ঘটল ন। সেটির কোনরকম কিছু ক্ষতি । কিন্তু যেই পালিশ করার 
জন্য শাপে চাপানো হল অমনি ভেঙে ন+টুকরে!। আমাকেও একৰার ঠকানো 
হয়েছিল এরকম একটি হীরে দিয়ে। ওজন ছিল সেটির দু কাারাট। শাণে 
চাপানোর পর, আধাআধি কাজ শেষ হবার মুখে ভেঙে হয়ে গেল সেটি ক্ষুদে 
ক্ষুদে টুকরো। 


যোল || পূর্ব ধারাবাহিকতা ঃ অনান্য হীরাখনি অঞ্চল ভ্রমণ 


এলাম এবার তৃতীয় খমিটিতে | এটিই খনিগুলির মধ্যে সবার চেয়ে প্রাচীন । 
অবস্থান এর বাগুল! রাজ্যে । সৌমেলপুর খনি রূপে নাম দেয়া যেতে পাকে 
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এটির । ওই নামের একটি বড শহরের কাছেই এই খনিটি। কিংবা বলতে 
পারেন কোয়েল খনি । কেননা, ওই নামের নদীর ৰালুতেই মিলে থাকে এই 
হীরে। যে এলাকার মধ দিয়ে বয়ে গেছে এ নদীটি ত৷ ভিন্ন এক রাজার রাজা, 
মুঘলদেরই করদ ছিলেন তিনি এর আগে । শাহ-জহান (অর্থাঞচ খরম বিদ্রোহ কগবে 
আপন পিত! ) জহাঙ্গীরের সাথে যখন যুদ্ধ শুরু করেন ওই সময়ে স্বাধীন হন এই 
রাজা । সিংহাসনে আসীন হুবার পরে পরেই রাজার কাছে বকেয়! কর দাবী 
করলেন শাহ-জহান। রাজার এত কিছু সম্পদ ছিল নাষে একসঙ্গে মিটিয়ে 
দেবেন সব প্রাপ্য । তাই রাজ্য ছেডে প্রজাদের নিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি 
পাহাভী অঞ্চলে । এদিকে কর দত্ত রাজ প্রাথমিক অন্বীকুন্তি জানাবার খবর 
পেয়ে তার বিরুদ্ধে সেনা পাঠালেন শাহ-জহান। রাজা যে রাজ্য রক্ষার জনা 
জাই না! করে আগেভাগে পালিয়ে যাবেন বান্ধা ছেছড তা কল্পনা করতে 
পারেননি তিনি। এ বরাঁজো অভিযান করলে অচেল হবে পাওয়া যাবে এরকমটি 
বুঝিয়ে অভিধানে গুলুবধ ক'রে তোল! হয়েছিল সআাটকে। কিন্ত বাঞ্তবে ঘটল 
ঠিক তার ৰিপরীতটি। সেনারা সেখানে পৌছে নাঁ পেল রাজা কিংবা তাঁর কোন 
প্রজার দেখ না৷ পেল একটি শস্ত কণা। বাজার নির্দেশ ছিল, ঘত্ট| সম্ভব 
শহ্যা যেন সঙ্গে নেয়া হয়, যা নেয়া সম্ভব হবে নাভা যেন পুডিয়ে ফেল! হয় সাথে 
সাথে। তার এ আদেশ এরূপ নিটে'ল শাবে পালন করা ইয়েছিল যে সে-রাজোো 
প্রবেশ ক'রে ঘোর খাঞ্ঠ সন্কটে পড়ে গেল মুঘল বাহিনী । মারা গেল অন্ত্রের 
অভাবে অধিকাংশ সেনা । ঘটনার শেষ পরিণতি ছিসাবে রাজ! আবার ফিরে 
এলেন তার রাজ, পেলেন নামমাত্র কৰ দিষে মুঘলদের প্রাধাণা স্বীকার ক'রে 
নিয়ে বাজা তোগ ক'রে চলার স্বধোগ । ( এটি খুব সম্ভবত ১৬৪১-৪২ এব ঘটন!। 
ওই সময়ে পালমৌর চেরে৷ উপজাতিদের বিকুদ্ধে অভিযান করেন শায়েস্তা খান )। 
আগ্রা থেকে ওই খনি অঞ্চলে যাবার পথের নিশানা ও দুরত্ব এইরকম £ আগ্রা 
থেকে হলবাস ( এলাহাবাদ ) ১৩* কোশ। তারপর হুলবাস থেকে বনাবৌস 
(ৰনারস ) ৩৩ কোশ। এবং বনারৌম থেকে সসেরান (লসারাম ) ৪ কোশ। 
আগ্রা থেকে সসারাম পর্যন্ত যেন্যে হবে আপনাকে একটান! পুবর্দিকে ৷ এরপর 
বাক নিতে হবে দৃক্ষিণে। ২১ কোশ পাড়ি দেয়ার পর পৌছবৰেন একটি বড় 
শহরে। এ শহরটি ওপরে বল! ওই রাজারই রাজা এলাক1 মধো । শহর থেকে 
চার কোশ এগিয়ে যাবার পর দেখ! পাওয়া াবে একটি ছুর্গের। নাম তার 
রোহতাস। এটি এসিয়ার সের! শক্তিশালী ছূর্গগুলির একটি] পাহাড় চূড়ায় 
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অবস্থিত এই দুর্গটতে রয়েছে ছুটি যুন্ধমঞ্চ (১৪:100) ও ২৭টি কামান। জল 
ভরাট তিনটি পরিখা! দিয়ে ঘের! এটি । পরিখাগুলিতে রয়েছে ভাল ভাল সৰ 
মাছ। পাহাড় শীর্ষে ঘাবার একটিই ম্বান্্র পথ। শীর্ষে আধকোশের মতো 
বিস্তীর্ণ এক সমতল,ভূমি। ফলানে! হয় সেধানে গম, জোয়ার প্রভৃতি ও ধান। 
চাষের জনা জলেব যোগান যেলে সেখানে থাক কুড়িটিরও বেশি ঝরনা থেকে । 
পাহড়টি নিচ থেকে চূড়া অবধি চারিদিক অদংখা খাড়| ছুরারোহ টিল। ও খাদ 
দিয়ে ঘেরা । দেগুলির প্রায় সবটাই জঙ্গনাকীর্ন। রাজার! মাধারণতঃ সাত 
থেকে আটশে। সেনা রাখতেন এখানে । বর্তমানে এটি মুবলদের দখলে। প্রণিদ্ধ 
সেনাধাক্ষ মীর জুমলার নৈপুণ্য ফলেই এটি এপেছে তাদের মৃঠোয়। এই মীর 
জুমলার বিষয়ে ব স্থানে বলেছি এর আগে । এখানকার শেষ রাজ! মার! যান 
তিনট ছেলে বেখে। দেখা দিল তাদের মধ্যে ঘোর শঞ্ত। | বড় ভাইকে কর! হল 
বিষ প্রয়োগ । দ্বিতীয় জন ধোগ ধিলেন মূধল দরবারে । সমাট দিলেন তাকে চার 
হাজার শ্বাবোহীর অনসব। ছোট জন থেকে গেলেন আপন এলাকাতেই, 
পি্ভার মতো! নামাজ ক দিয়ে ভোগ ক'রে চললেন ত।। প্রতোক ভারত- 
অধিপতিই, 'এমনকি টৈমুর লঙের বংশধবের!ও, অভিষাঁন চালিয়েছেন এ দুর্গে, 
কিন্তু পারেননি কেউই জয় করতে একে । আর, এই রাজাদের মধো ছুজন তো! 
মার! গেছেন সমারাখেই ( ক'লগুরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত শেরশাহ, তার পিতা হুসন- 
স্থরী এবং পুন্ধ ও উত্তরাধিকারী ইপলাম শাহ, ধিশি গোয়ালিয়রে মারা বান-- 
তিনজনেরই মরদেহ সমাধিস্থ রয়েছে সসারামে )। 

রোহতাস দর্গাট থেকে মৌমেলপুরের দুরত্ব তিরিশ কোশ। এটি একটি বড় 
শহর। তবে ঘর-বাড়িগুলি সবই কাদামাটির। মাথার ছাউনি নারকেল-পাতা 
( সম্ভবতঃ তালপাতার )। রাজা! ৰাস করেন শহর থেকে আধকোশ দুরে, একটি 
চমৎকার, চোখে পড়ার মতো জায়গায়, তাবৃতে ৷ ছূর্গের পাশ দিন্বেই বয়ে 
চলেছে কোয়েল নদীটি। হীরে মেলে এই নদী-শধ্যা থেকেই। দক্ষিণের উঠ 
পাহাড় চুড়ায় জন্ম নিয়ে এদিক পানে বয়ে এসেছে নদীচি, মিশেছে শেষে গঙ্গায় 
( মিশেছে এটি শোণ নদীর সঙ্গে এব শোণ নদী গঙ্গার সঙ্গে )। 

কীভাবে এই নদী-শষা! থেকে হীরে সংগ্রহ করা হয় ত| বলি এবার । মোটামৃদটি 
ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাপক বর্ষার মরশুম বিদায় নেয় এখানে । তাই, জাহ্ছয়ারী 
মাসের শেষ অবদি অপেক্ষা ক'রে চলে হীরে ধোজালীরা। ওই সঙয়ে নদীর জল 
প্রা তলানিতে ঠেকে। বহু স্থানেই জলের গভীরতা ছু ফুটের ৰেশি নয় তখন। 
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নদী শব্যাব প্রধান ভাগই জলশৃন্ভ । তাই জাম্ত্বারীর শেষাশেধি বা ফেব্রুয়ারীর 
শুরুতে কি কচি কি বুড়ো'ম্্ী-পুরুষ নিহিশেষে কর্মক্ষম প্রত্যেকেই এসে জড়ো 
হয় সেখানে হীরে খোজার জন্। সংখ্যায় এরা হাজার আটেকের মতে'। কতক 
এদেব মৌমেলপুবের বাঁপেন্দ॥ কতক এই নদীরই ওপর অঞ্চলে থাক ২* কোশ 
দুরব্তী অপর একটি শহরের । বাকিরা আঁদে সমতল অঞ্চলের ছোট ছোট সৰ 
গ্রাম থেকে । 

অভিজ্ঞমাত্রেরই জানা বেছে, খন নদী-শধ্যার কোথাও যাকে আমর “ৰজ- 
শিল। বলি সেই ধরনের ছোট ছোট শিলাথখপ্ত দেখা বার, দেখানকার ৰাঁলি থেকেই 
হীরে মেলে সাবারণতঃ:। এই হীরে খোজা আরম্ভ কর! হয় সৌমেলপুরের কাছে 
থাক নদী-শধা। থেকে । তারপর ক্রমশ: এগিয়ে যাওয়া হয় গপর দিকে একেৰাবে 
তাব উৎস পর্ধস্ত। যে পাহাড়* থেকে এ নদীটি জন্ম 1ৰঘ্সেছেনটি এই শহর থেকে 
পাশ কোশ দুরে। যেশ্দৰ স্থানে হীবে আছে ৰলে সিদ্ধান্ত কর! হয় মে সব 
স্বানে নিচের বল! পদ্ধতি মতে! বালি খুভে চলে তাও! । সবার আগে বোটা, 
ডালপাল! ও মাটি দিয়ে বাধ দিয়ে জারগাটিকে ঘিরে সেঁচে বার ক'রে দেয় হয় সব 
জল । শুকিয়ে নেম্াহয় জার়গাটিকে । তারপর খুঁভে সরিয়ে নেয় হতে থাকে বাঁলি। 
তৰে খোঁড়। হয় না কখনে! ছু ফুটের চেয়ে বেশি গভীর পর্যন্ত । বালিগুলি সরিয়ে 
নিষে গাদা করা হয় নদী কুলেরই কোথাও গজগ্ঠ প্রস্তত*্দেভ ফুঁটের মতো ঘের- 
এয়াল তোলা কোন একটি জমিতে । ঘের দেয়ালের গোঁডায় করা হয়'অনেকগুলি 
নালি। প্রয়োজন মতো! ৰালি নেখানে জম! করার পর "তার ওপর ঢাল! হতে 
থাকে জল। আগে বল! খনিটিতে ঠিক যে পদ্ধতিতে তা ধোঁয়া, ভাঙা ও হীরে 
খোৌঁজ। হয়ে থাকে ঠিক সেই পদ্ধতিই অন্সরণ করা হয় তারপর এখানে । 

যে ধরনের হীরেকে 00175 28156 বলা হয়ে থাকে ওই প্রজাতের সুন্দর 
হুন্দর হীরের সবগুলিই এখানকার । তবে, বড হীরে কদাচিৎ মেলে এখানে । 
বহু ৰছর হল এ প্রজাতের হীরে ইওরোপে যায় না আর। তাই, বহু বসব 
ব্যৰসায়ীরই ধারণা খনিটি নিঃশেষ হয়ে গেছে বুঝি। আদপেই কিন্তু তা নয়। 
অবস্ত একথ! ঠিক যে যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন এ নর্দীটি থেকে হীরে সংগ্রহ করা সম্ভব 
হুয়নি দীর্ঘকাল। 

কর্ণাটক প্রদেশে আরো একটি খনি থাকার কথ! জানিয়েছি আগেই। 
একটি ন। বলে ছটি খনি বলাই সঠিক হবে তাকে । কেননা, কাছাকাছি ছটি খনি 
এসেখানে । কিন্তু তা থেকে মেলা হীরের সবগুলিই কালচে কিংব! হলদেটে, বওও 


২৮২ টাভারনিয়াবের দেখ! ভারত 


ভাল নয় তার। তাই সেগুলিকে চালু নারেখে বন্ধক'রে দেন গোলকুণ্ডা অধি- 
পতির প্রধান ষেনানায়ক ও মহামন্ত্রী মীর ভূমলা। 

এছাভড1 পৃথিবীর বৃহত্তম স্বীপ বোণিওর স্বন্কার্দন নদী-শধা। থেকেও মিলে 
থাকে হ্যন্দব-দর্শন* হীরে। সেগুলিও কোয়েল নদী-শধ্যা থেকে এবং উপরোক্ত 
অন্যান্ত খনি থেকে মেল! হীরের মতোই স্থকঠিন। 


ৰ হীরা ওজন কল্পে ব্যবহ্ৃত বিভিন্ন ওজন-মান £ 
সতেরে। || প্রচলিত সোন।ও রূপার মুদ্রা $ হীরাখনি অঞ্চলের 
পথ-পরিচয় ঃ হীরার মূল্যায়ন রীতি 


ররত্মলকোটের খনিতে হীরের ওজন ধার্য কর' হয়ে থাকে ম্াঙ্গেলিন পরিমাপ 
ভিত্তিতে । এক ম্যাঙ্গেলিন ১৯ কাারাট বা ৭ গ্রেনের সমান। গনি ৰা কোল্প-র 
খনি এলাকায় চল রয়েছে আবার বুতি-্ব। এক বতি * ক্যারাট বা ৩২ গ্রেলের 
সমান। এই শেষোক্ত পরিমাপ পদ্ধতিটিই সারা মুঘল সাম্রাজা জুড়ে চালু। 
গেোলকুণ্ড। ও খ্জাপুর” বাজে তার সঙ্গে পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে 
ম্যাঙ্গেলিনও। কিন্তু এ দুই অঞ্চলের মাঙ্গেলিন ১3 ক্যাবাটের সমান। 
পত্তৃগীজরাও এই একই নামের ওজন-পদ্থতি ব্যবহার করে গোয়ায় । কিন্তু 
সেখানকার এক ম্যাঙ্গেলিন আবার « গ্রেনের সমান। 

ৰাঙল1 রাজোবর খনি এলাকাটি অপর এক রাজার রাজা মধো হলেও তিনি 
মুঘল সামাজ্যের অধীন বলে সেখানে হীরের কেনা-বৰেচা চলে “রূপিয়।”"র ভিত্তিতে । 
বিজাপুর রাজোর ছুটি খনি এলাকা মধো বম্মল্কোটে লেন-দেন চলে নয় 
প্যাগোডা ৰা নতুন মন্দির প্রতিকৃতি বিশিষ্ট মুত্রা ভিত্তিতে । এখানকার বাজ 
মুখলদের অধীন নন, পুরোপুরি স্বাধীন । তাই নিজের নামেই তৈরি ক'রে থাকেন 
তিনি এই মুদ্রা। নতুন প্যাগেডার দাম সমান থাকে না সব সময়ে। কখন! 
তার মূল্য ৩২ বূপিয়ার সমান, কখনো! কিছু কম বাবেশি। এই ওঠা নাম! নির্ভর 
করে ব্যৰসা-বাণিজোর তেজী ও মন্দা! ভাবের ওপর । তাছাড়া রাজ! ও শানন- 
কর্তাদের সাথে শরাঞ্দের রাজীনামার ওপরও নির্ভর করে আংশিক । গোলকুণ্ড 
রাজোর অধীন কোজ্সুব বা গনি খনি এলাকায় লেনদেন হয়ে থাকে নতুন 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ২৮৩ 


প্যাগোডাতেই। মূল্য বিজাপুরের সাথে সমান। কিন্তু কখনে' কখনো ১ থেকে 
৪ শতাংশ পর্যন্ত বেশি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় এই মুদ্ত্রা। কেননা, এর লোন! 
সরেস মানের এবং এই খনি এলাকার ব্যবসায়ীরা এছাড়া অন্য আর কোন -দ্রা 
গ্রহণ করেন না একেবারেই। 


এই প্যাগোডা মৃদ্র! তৈরি ক'রে থাকে ইংরাজ ও ডাচর!। চুক্তির মাধ্যমেই 
হোক কিংবা জোর করেই হোক এজন "ার! অন্ুসুতি আদায় করে নিয়েছে রাজার 
কাছ থেকে। তৈরি করে *এটি তারা প্রত্োকেই ঘ্পর্দের নিজ নিজ দুর্গে। 
ভাচদের তৈরি মুদ্রার সোনা স৫েস মানের বলে ইংবাজদের টৈহবি মুদ্রার তুলনায় 
১ থেকে ২ শতাংশ বেশি দাম পড়ে তার। খনি মালিকদের আকধণও এই 
মুদ্রাটির প্রতিই বেশি। “বে, খনি এলাকার অধিকাসীরা মৌটেই সভা নয, 
একেবারে আদিম প্রকৃতির গুৰং গোলকুণ্চ থেকে গ্রনি অঞ্চলে ধাবার পথ বীতি- 
মতে! বিপজ্জনক---এ জাতীয় মিথা। রটনা হারা প্রভাপিন্ত হয়ে বাবসায়াদের 
অধিকাংশই যান না সেখানে । ঠাহ নেন এসে গোলকু পালে সারধীরণতঃ | 
সেখাণে খনি মালিকদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন, গ্চাদের কাছে হীবে পাঠিযে দেন 
তার।। লেন-দেন চলে থাকে সেখানে পুরনো পাগোডায়। এগুলি বীতিমতে। 
ক্ষয়ে যাওয়া মৃদ্রা। ৰহু শতাবী পূর্বে, এমন কি মুনলমালর! এদেশে পা রাখার 
মতে! ঠাই মেলারও আগে দেশীয় বিভিন্ন রাজ। কর্তৃক এগুলি তৈরি । এই পুরনো! 
প্যাগোডার দাম সাড়ে চার রূপিয়া, তার মানে পতুন প্যাগোডর চেয়েও এক 
রূপিয়া ক'রে বেশি । অথচ এগ ঈতে কিন্তু বেশি সোনা নেই, জানকাং ওজনেও 
নতুনের চেয়ে ভারি নয়। এরমুল কারণ না শোনালে অনেকেই হয়ত থ মেরে 
যাবেন এ খবরে । আসলে, রাজ! যানে এ মুদ্্রাুলি বাজার থেকে তুলে নিয়ে 
নতুন মৃদ্রায় রূপাস্তরিত ন| করেন সেজন্য তাকে প্রতিবছর মোটা অর্থ দিয়ে থাকেন 
শরাফ বা মহাজনরা। কেননা, এগুলি চালু থাকার দরুন মোটা আকাবে পোজ* 
গারের সুযোগ মেলে তাঁদের । এব কতকের পিঠে থাক! প্রর্নকিছ্িই লোপাট 
হয়ে গেছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে, কতকের সোনা নিকুষ্ট মানের, কতকের ওজন কম । তাই 
কোন ব্যবসায়ীই শরাফর্দের দিয়ে যাচাই না ঝরিয়ে নিতে সাহস পান না এগুলি। 
তার অন্যথা করলে রয়েছে প্রচুর লোকসানের ভয় । সেগুলি আবার অন্থকে গছাতে 
গেলেই পড়তে হবে বিপদে । খোয়াতে হবে ১ থেকে ৬ শতাংশ। তার ওপর 
শরাফকেও আবার দিতে হবে £ শতাংশ তার পারিশ্রমিক হিসাবে । এ মুদ্রা যখন 
আপনি খনি-্মালিকদের দেবেন, তারাও তা' গ্রহণ করৰে শরাফের উপস্থিতিতে £ 


২৮৪ টাভাবনিয়াবের দেখা ভারত 


কোন্‌ মুগ্রাটি ভাল, কোন্টি খাবাপ তা 'জাদ্দের দিয়ে পরখ করিয়ে নিয়ে তবেই। 
পারিশ্রমিক ঠিসাৰে "শার কাছ থেকেও "কারা আদার করবে আবার £ শতাংশ । 
বন ল্গাউকে হাজার প্যাগোড' দেয়ার দরকার তখন সময় বাচানোর জন্য শরাফ 
সেপ্চতি আপনার 'হ€ক থেকে প্খ কাবে পারিশ্রথিক নিয়ে বিদায় নেবার কালে 
মূদ্রাগুলিকে ছোট একটি থলিত্ে পুরে নিজের সীল এ'টে দিয়ে াবে তার মুখে । 
যখন আপনি প্রাপক ব্যবসাঁধীকে হারের দাষ মেটানোর জন্য তা দিতে যাবেন, 
সঙ্গে শিয়ে বান সীল কর? পা পহ সেই শরাফকে । তার কণা সীল অটুট আছে 
দেখলে সে তখন সেভ বাবসা কে জাশিযে দেবে, থলিত্ে থাকা মুদ্রাগুলি তার 
পরখ করা, কোন খারাপ মুদ্রা তাতে থাকলে রইল সে নিজেই সেজন্য দায়ী । 

রূপিয়ার বেলা মুঘল সমাট ও গোপকুগ্ডার বাজ দুজনের মু্রাই নিথিবাদে 
গ্রহণ করেন খনি মালিবঝা । কেননা, সম্প্রীতি থাকাকালে গোলকু গার বাজার 
তি মৃদ্রাপ্তলি আমলে মুঘল সআাটেরই মুদ্রা । 

যেরকমটি ব্রনে কর! তয় লব চেয়ে ভারতীষদেব বোধবৃদ্ধির হুক্্ত1 ও চাতৃর্য 
বেশি । পা'গোঁঙ। হ্ব্ণ মুদ্রাগাল কড়ে আঙুলের নখের মণ্চোহ আকারে ছোট 
ওলোও বেশ পুরু! “ফাই সম্ভব নয় লোকের নজর ফাকি দিয়ে তা থেকে সোন! 
ছেটে নেগা' এজন্া "লাব লারা গায়ে সুক্ম ছেঁদা কবে ওই পথে প্রত্যেকটি মুদ্রা 
থেকে হিশসাল মুশোর বেছে খান কারে নেয় তাব।। তারপর (মোম জাতীয় 
পদাথ দিয়ে) ওহ ছেদ গ্রলি এমন নিপুণভাবে ভরাট করে দেয় যে তাথেকে 
সোন1 বার ক”রে নেখার কথা একেবারেই ধরা পড়ে না সাদা চোখে । যদ্দি মাপনি 
সেখানকাব কোন গ! থেকে কোন জিনিদ “কনে তার বিনিময়ে কিংবা নদী পার 
হতে গিয়ে মা'ঝর প্রাপা খেটানোরু জন্য তার হাতে রূপার যুদ্র! দেন--সঙ্গে সঙ্গে 
আগুন জ্বালিয়ে মৃদ্রাটিকে ছু'ডে দেবে তারা তার ভেতরে । যদি আগুন থেকে 
বার করার পরও তর বউ অমলিন থাকে "বেই নেৰে সেটিকে, যর্দি কালচে হয়ে 
ধায় ফিরিয়ে দেবে আপনাকে । কেননা, 'ভারতের সব রূপার মুদ্রাই অতি বিশুদ্ধ 
মানের বূপা দিয়ে তৈরি । আব ইওবোপ থেকে বত যা রূপ! (ও রূপার 
মুদ্র।) সে-দেশে নিয়ে যাওয়! হয় তাকেও (পরিশোধন সহ) রূপান্তরিত করিয়ে 
নিতে হয় স্থানীয় মুন্দায়। গ্রসঙ্গক্রমে আরো! জানাই, যার! (মুত্রার সাহায্যে 
কেনাকাটা করতে গিয়ে ) বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের অনেকের ধারণা 
এ সমস্ত! এড়াবাত ভাল উপায় হচ্ছে খনি এলাকায় মশলা, তামাক, আয়ন! ও 
অগ্ঠান্ট খু'টিনাটি পণাসামগ্রী নিয়ে যাওয়া এবং তারই বিনিময়ে হীরে সংগ্রহ 
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করা । আমার প্রথমবারের পর্যটনকালে এক সওদাগর বন্ধু অন্ততঃ সেই ধারণাতেই 
বিশ্বানী ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন আমায়। কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞক্ষা সম্পূর্ণ 
ভি্ন। খনি এলাকায় ঘার' হীরে বেচেশ ভারা "ভার বিনিময়ে নিতে আগ্রহী 
শুধু ভাল মানের সোনাই নয়, একেবাবে দেবা মানের সোনা । 

যে সডকপথ ধরে খনিগুলিতে যেছ্ছে হয় সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কিছ 
বলি এবার । আগেই বলেছি, ইদানী'কালে বষ্টান কিছু আজগুবি গ'জ-্গলে 
ৰর্ণন1 করা হয়েছে এত সব এলাক'কে বিপক্নক এ ন্বরুচ বলে । এই সব অঞ্চল 
নাকি বৰ ও মিংহে ভরা, অধিবাসীরা পাকি বর প্রক্লুতির। আমা 
নিজস্ব অভিজ্ঞ কিন্ত তাদের ওই রটনারু সম্পূর্ণ বিপরীণ। ভ্লেই এ সব বণ 
জন্ত, অধিবাসীরাও বিদেশিদের প্রতি পণ শুভেচ্ছা মনোভাব পরার়ণ ও ভদ্র । 

গোলকুণ্ডা যাবার বেল” তার অবস্থান এ পর্থঘাটের ই্দিশ ভাল ভাবে ন 
জানলেও অন্বিধা নেই কি! বিত্ত গাল+% থেকে প্রধান খনি এলাক্যশ্মল- 
কোট যেতে হলে, তার পথখ|টের হলিশ খুব কম জে)কেবহ জানা বলে সে সম্পর্কে 
আগে থেকে ভাল ধাবণা থাক দরকার । আমি যেপপধরে সেখানে গিয়ে 
ছিলাম তাই শুনিঞে দিচ্ছ আপনাদের । ওই ন্বঞ্চলে দূরত্ব পিকীপন্ কৰা হপ 
গোশ পরিমাপ ভিত্তিত্তে। এক গোশ চার ফ্রেঞ্চ লীগের সমান € অণাৎ প্রাঃ 
আট মাইল )। 

রশ্মলকোট যাবার জন গোল্পু পা থেকে যাত্র কবে পৌছিল'ম €&থমে এক, 
গোশ পথ পাভা দয়ে কনপুর। 'তারপর আডাই গোশ পাড়ি দিযে পরকোয়েল। 
সেখান থেকে এক গোশ পথ চলে উপস্থিত হলাম ককেনোল। ককেনোল থেকে 
তিন গোশ পা।ভ দেয়ার পর এলাম কনোক"্কগ্ুনোর । তারপর এক গোশ 
এগোতে হাজির হলাম সেতাপুর। সেতাপুর থেকে দু গোশ এগোবার পর দর্শন 
পেলাম (কুষ্ণা ) নদটির। (বিরাম পৰগুলি সম্ভবতঃ এইবূপ £ গোলকু গু, কোন- 
দোর, বুরগল, কোয়লকো গু, কৌদানৃল, সইদৃপুর, কুষণ। ননদীকুল ) 

এই নদীটিই গোলকুপ্ত। ও বিজাপুর রাজোর মধ্য সীমান।। 

নদী পার হবার পর এলাম অলপুর, পৌনে এক গোশ পেরিয়ে । তারপর 
আরে! পৌনে এক গোশ পিছু ফেলে কনোল। এরপর আড়াই গোশ পাড়ি 
দিতেই পৌছে গেলাম রাওলকুণ্ডা ( রম্মলকোট )। তার মানে গোলকুণ্ডা থেকে 
এই খনি এলাকার দুরত্ব মোট ১৭ গোশ বা ৬৮ ফ্রেঞ্চলীগ। (এই বিরাম গক 
গুলি যথাক্রমে £ কৃষ্ণ! নদী, আলমপুর, করনূল, রম্মলকোট 
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| গোলকু গা--এম্মলকোট দুরত্ব প্রকৃতপক্ষে কথিত মতো! ১৭ গোশ হলেও বর্ণনা 
মধ্য দেয়া বিরাম মধ্যবতী দূরত্বগুলি যোগ করলে পাওয়া যায় মাত্র ১৪২ গোশ। 
স্বতরাং মনে হয়ঃ কতক বিরাম-পর্বের দুঃত দেয়া হয়েছে প্রকৃত দুরত্ব অপেক্ষা কম। 
লিপিশ্রমাদই মনে হয় এজন দায়ী । ] ূ 

গোলবু'গ্তা থেকে গনি ব' কৌলৌর খনি এলাকার দৃরত্ব ১৩ গোশ বা ৫৫ 
ফ্রেঞ্চলীগ । গোলকুণ্ড। থেকে শল্যাস্পিন্দে ৩২ গোশ। অলমাম্পিন্দে থেকে 
কপের ছুই গোশ। কপের থেকে মন্টেকৌর ২২ গোশ, মন্টেকৌর থেকে নঞ্জেলপর 
২ গোশ। নজেলশর ধেঃক এলিগর্দা ১২ গোশ। এলিগদ1! থেকে সর্রোন-৮১ 
গোশ | সর্ববোন থেকে যেল্পসেবউ--১ গোশ। মেল্পসেরউ থেকে পোনোকউর 
১৪ গোশ। | সঠিক দুরত্ব ১৩১ গোশ বল! হয়েছে । প্রতি বিরাম পর্বের দুরত্ব যোগ 
করলে দাড়ায় ১৫২ গোশ । প্রথম পর্বের দেয় দুরত্ব স্পষ্টত:ই ভুল, প্রকৃত দূরত্ব 
১* মহল বা ১২ গোশের বেশি নয়। ] 

এবার শামি এমন একটি 'বসয়ের ওপর কিছু বলতে চাই যে-পম্পর্কে বলতে 
গেলে কোন কিছু ধারণ" নেই উওরোপীয়দের। 


তিন ক্যারাট ও তদৃধ্ব হীরার প্ররুত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি 


এখানে আমি তিন ক্যারাটের চেয়ে কম ওজনের হীরে সম্পর্কে কিছু বলতে 
চাইনে। পেগুলির দাম সকলেরই প্রায় ভালভাবে জানা । 

হীরের বেলা প্রথমেই প্রয়োজন তার ওজন নির্ধারণ । তারপর দেখতে হবে 
সেটি নিখুত কিনা । পাথংটি পুরু ও বর্গাকার এবং অক্ষত কিনা তার কোণ. 
গুলি। নির্ল ও জলুষ জাগানো কিনা তার রঙটি। দাগ ও চিড় মুক্ত কিন! । 
যদ্দি সেটিকে বহু কোণাফুতি ভাবে কাটা হয়ে থাকে, যাকে বতুশ্ব্যবসায়ীদের 
পরিভাষায় পাধারণতঃ গোলাপ” আকুতি বল! হয়, তাহলে দেখ! দরকার তার 
আকাবটি নিটোল গোল অথব। ডিমেল ধরনের ৷ সেটি স্থবিস্তারী হুলম চেহারার 
অথবা অসম আকৃতির ডেল! গোত্্রী়। এছাড়াও :তালতাবে নজর দিয়ে দেখা 
দরকার তার রও সর্বত্র হুপম কিনা, কোথাও কোনরকম অশ্বচ্ছতা, ফুটকি কিংবা 
এন্য রকমের কোন খু'ত আছে কিন!। 

ওপরে ৰলা ধরনের একটি নিখৃ'ত হীরের গুজন এক ক্যারাট হলে দাম তার 
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১৫০ লিভর ( ১০* রূপিয়া ) ৭1 তারও বেশি । এবার যদি এরকম নিখুত বারো 
ক্যারাট ওজনের হীরের দা কষতে হয় তৰে তা! বার করতে হবে এইভাবে £ হীরেটি 
ঘত ওজনের প্রথমে ঠিক তত দিয়ে গুণ করুন তাকে। এটির বেলা হবেতা 
১২৯৫১২55১৪৪ | এবার এক কারাটের হীরের দাম ১৫ লিতর দিয়ে করুন 
তাকে গুণ। পেলেন ২১,৬-* লিভর। এই-ই হবে ১২ ক্যাবাট গুজনের নিখুত 
একটি হীরের দাগ । ৃ 

নিখুত হীরের দাম জানলেই চলবে ন! শুধু, জানা প্রয়োজন যে-সব হীরে ওই 
বকমটি নয়-মকার দামও । ওার বেলাও দাঁম ধার্ধ কর! হয় ওই একই রীতিতে, 
এক ক্যারাট ওজনের হীরের দাঁমকেই ভিত্তি ক'রে । ধরুন, একটি, হীরের ওজন 
১৫ ক্যারাট। কিন্তু সেটি নিখত নয়। বুঙটি কেমন ভাল নয় তার, আকারটিও 
বদখত, কিংব' দাগ ও অন্যান্য খুতে ভরা । মান ও পৌন্দর্ষের তারতমা অন্নপারে 
এধরনের একটি এক ক্যারাট ওজনের হীরের দাম ছতে পারে ৬*৮* ঢিগবা 
বড জোর ১** লিভরু । ধরা যাক, এই হীরেটির ষ! মন সে ক্ষেত্রে এক ক্যাবাটের 
হলে দাম হত তার ৮* দ্িভর। তাহলে ১৫ ক্যারাট ওজনের হাবেটির দাম 
দাড়াবে ১৫১৮ ১৫১৫৮ লিভর বা ১৮০০ লিভব। 

নিখুত ও অ-নিখ'ত হীরের মধ্যে দামের কিরপ ছুত্তব, বাৰধান সহজেই 
অন্থমান করা চলে এ থেকে । এই পনের ক্যারাট ওজনের পাথরটিই বদি নিখুত 
পধায়ের হত তাহলে তার দাম ফাডাত ১৫১৯১৫১১৫* লিভর বা ৩৩,৭৫৯ 
'জিভর। তার মানে, খু'ত থাক] পাথরটির চেয়ে ১৫৯৭৫* লিভর বেশি । 

এই পদ্ধতিতে দাম কষলে পৃথিবীর নব থেকে বড় কাট! হীরে ছুটির দাম কত 
ফাড়ায় তা একটু দেখানো বাক এখানে । এই হীরে ছুটির একটি রয়েছে এশিয়াতে, 
মুঘল সম্রাটের কাছে। অন্যটি ইওরোপে, তুনকানীর গ্রাণ্ড ডিউকের বত্কাগারে। 

মুঘল সয্রাটের হীরেটির ওজন ২৭৯৪ড় ক্যারাট। এটির রঙ ক্রটিবিহীন, 
আকারটিও হন্দর । নিচের দিককার পরিধির এক কিনারে একটি ক্ষুদে চিড় 
'শুধু যা। এ চিড়টি না থাকলে প্রথম ক্যারাটের দাম গ্বচ্ছন্দে ধরা যেত ১৬* 
লিভর। কিন্তু ওটি থাকায় ধরলাম না আমি ১৫* লিভবের ৰেশি। ফলে, 
ওপরে বলা সুত্রাহছসারে এটির দাম দাড়ায় ১,১৭, ২৩, ২৭৮ লিভর ১৪ সোল ৩ 
“লির়ার্ড। যদি এটির ওজন পুরো ২৭৯ ক্যারাট হত তাহলে দাম ধাড়াত 
১৯১৬১৭৬,১৫* লিতর। তার মানে, মাত তার চেয়ে ১৬ ক্যারাট বেশি থাক। 
সত্বেও ওই বেশিটুকুব দাম ৪৭,১২৮ লিভর ১৪ সোল ৩ লিয়ার্ড। 


২৮৮ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


তুসকানীর গ্রাপ্ড ডিউকের কাছে থাকা হীবেটির ওজন ১৩৯২ ক্যারাট 1 
রঙটি যেমন স্বচ্ছ ও সুসম, আকারটিও তেমনটি চমৎকার । এটির অর্বাঙ্গ বছ- 
কোণাকৃতি করে বা “গোলাপ* আকারে কাট1। এ সত্বেও রঙের আভা অনেকটা! 
সিট্রোন লেবু থে'ষ! বলে প্রথম ক্যারাঁটের দাম ধরছি আমি ১৩৫ লিভর। এক্ষেন্তে 
এটির দাহ দীঁভায় ২৬,৮,৩৩৫ লিভর। 

উপসংহারে জানাই, খটি মালিকরা তাদের ভাষায় ডায়মগু"কে বলে ইরি 
(হীরা)। তৃকী, ফাসাঁ ও আরৰী ভাষায় ৰল হয় অলমাম। ইওরোপের সব 
কটি ভাষাতেই ভায়মগ্ড ছাড়! দ্বিতীয় আর কোন নাম নেই এর । 

বার কয়েক হীবে খনি অঞ্চল ভ্রমণ শুত্রে এ সম্পর্কে ব1 কিছু জানার স্থযোগ 
তয়েছে আমার ত1 সবই জানালাম এখানে | যদি আমার আগে আর কেউ এ 
সম্পর্কে কোন কিছু লিখে থাকেন তাহলে জানবেন যে-সব তথ্য তাঁদের কাছে 
আমি প্রকাশ করেছি তারই ভিত্তিতে 1 লিখেছেন তারা। (টাভাবনিয়ারের 
এ স্তবা সঠিক নয়। কেননা, তার আগেই মেধোল্ড ভ্রমণ ক'রে গেছেন খনি 
অঞ্চল । এমনকি সিঞ্জার ফ্রেডেরিকও সম্ভবতঃ এসেছিলেন রম্মলকোটে । তিনি 
'তার বিবরণ লিখে গেছেন ১৫৭+ খ্রীষ্টাব্দে )। 


অঅ ঠেরে। || রভীন রত্ব-পাথর £ কোন্‌ কোন দেশে তা মেলে 


রভীন বত্ব পাথরের সন্ধান মেলে শুধু ষা ছুটিদেশ থেকেই পৃবশজগতের। 
সে ছুটি দেশ হুল পেগু রাজ্য ও সিংহলঘীপ। প্রথম স্থানে তা মেলে একটি 
পাহাড় থেকে । এই পাহাডটি (ওই বাজ্যের রাজধানী ) অব থেকে উত্তর-্পূৰ 
দিকে ১২ দিন বা কিছুটা কম-বেশি পথ দুরে । নাম কপেলন (কাতপিয়েন)। 
এ খনিটি থেকেই মিলে থাকে সর্বাধিক পরিমাণ £9১3 (চুন), 90886105৪ বা 
000901)618 01 2009, 56110%/ (0082 (পুষ্পরাগ), 0106 8100 ড0806 981011176 
(নীলকান্ত ও শুভ্রকান্ত মণি), 1/89100) ( বক্তমূখী নীল! ), 81068)580. 
(পান্নাসদৃশ মণি ) ও অন্তান্ট সব বডীন পাথর। এইসৰ কঠিন পাথরের সাথে, 
মেলে কতক নরম পাথরও। স্থানীয় ভাষায় সেগুলিকে বল! হয়ে থাকে 
ৰকন। মৃলানান পাথর বলে মনে করা হয় না এগুলিকে। 


ট্যাভারনিযারের দেখা ভারত ২৮৯ 


বিভিন্ন পধটন কালে মন্তলিপত্রম ও গোলকুগ্ায় থাকাকালীন শ্বযোগ হয়েছে 
আমার সেখান থেকে সওদাগরদের নিয়ে আসা কৰি (চুনি) বেচার দৃশ্তা প্রতাঙ্ষ 
করার। ভাল জাতের বলে চালানো যেতে পারে এমন এক বৃতিত গুজনের চনি 
বিক্রী হতে দেখেছি ২০.প্যাগে্ডায়। ২১ বাঁত ওজনের চু্টি৮* প্যাগোডা়। 
৩৪ রতি ওজনের ১৮৫ প্যাঞোডায় | ৪৬ রনি গজনের ৪৫* প্যাগোডায়। £€ 
ধুতি গজনেন ৫২৫ প্যাগোডায়। আর ৬২ বুড়ি ওজনের ৯২* পাগোঙায় । 
এই লেন-দেন হয়ে থাকে স্দা পুরনো প্যাগোড' ভিতিত্ে | হজন ছ গতির 
বেশি এবং পাথরটি নিখুত য'নের হলে যেদামই হাক] হয় বিক্রি হযে যায় লে 
দ্বাযেই। 

সিংহল ছাপে চুনি ও অন্থান্থ বুত্ু পাথর যেলে একটি নদী-শধা! থেকে । 
পের মাঝামাঝি অঞ্চলে থীক। উত্তুঙ্গ পাহাডম্খল! থেকে জন্ম নিয়েছে এ 
নদীটি । বর্ধার মবশুমে ফুলে ফেঁপে বিশাল চেহারা ধারণ করে সেটি। তিন ব 
চার মাস পর হয়ে আমে ক্ষীণআোতা1। তখন দরিদ্র মানবের দর্জ খজে ফেরে 
এইসৰ পাথর ওই নদী-শধ্যার বালুজে । মেলে রুবি, শ্যাফাধার ও টোপাজ (নিচু 
শীলা ও পুষ্পরাগ )। এই নদী-শয্য। থেকে মেলা পাথরগুলি পেগুর তুলনায় 
অনেক ছুন্দর ও ন্বচ্ছ। 

ৰুতে ভুল গেছি, পেগ থেকে যে পাহাভম্ালাটি কম্বোয়! (কম্বোডিয়) 
রাজ্যের দ্দিকে চলে গেছে সেখানকার কতক বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেও চুনি মেলে 
কিছু পরিমাণে । তবে অন্ত প্রজাতের তুলনায় ব্যালান চুনিহই বেশি । তেলে 
এছাড়। ম্পিনেল, শ্যাফায়ার ও টোপাজ। অনেক মোনা খশিও রয়েছে এঃ 
পার্বত্য অঞ্চলে। আমে ওই এলাকাগুলি থেকে 1/0৮81- 1 এ অঞ্চলের 
£)৪৮৪:৮-এর প্রচুর কর । কেননা, এশিয়ায় যেগুলি জন্মার় তার মতে] নষ্ট হয়ে 
যায় না এগুলি তাভাভাড়ি। 

ইওরোপের ছুটি দেশ থেকে বুড়ীন বত পাথর মেলে সাধারণতঃ | সে ছুটি দেশ 
হল বোছেমিয়। ও হাঙ্গেরী। বোহেমিয়ায় একটি খনি আছে মেলে যেখান থেকে 
বিভিজ্ন আকারের ছড়ি । কতক তার ডিমের আকারের সমান, কতক হাতের 
মুঠির মতে! বড়। সেগুলি ভাঙলে মেলে তার কোন কোনটির ভেতর থেকে চ্‌নি 
€ প্রকৃতপক্ষে গারনিট ৰা তাঁমড়ি)। এগুলি পেগুর চুনির মতো কঠিন ও 
ক্থজাব-্দশন। হাঙ্গেরীতে একটি খনি আছে মেলে যেখান থেকে ওপল ( দুধকাস্ত 
বনি )। পাওয়া যায় না এটি পৃথিবীর আর কোথাও । ( ভারতের পুন বিজাপুর ও 


১৪ 


২৯০ ট্যাভারনিয়াবের দেখা ভারত 


সীতাবধদীতে ঈপল পাওয়া! যেত বলে উল্লেখ মেলে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া 
থেকেও পাওয়। যাচ্ছে অতি উৎকুষ্ট ধরনের ওল )। 

ট্যারকোর়াজ (আকাশী নীল অন্বচ্ছ পাথর) বর্তমান একমাজ পারন্তেই। 
সেখানে রয়েছে এএ ছুটি খনি। একটির নাম পুরনে! পাহাড়, সেটি মেলহদ থেকে 
তিনদিনের পথ দূরে, উত্তর-পশ্চিমে ৷ অন্যটির নাম নতুন পাহাড় সেটি অন্যটি 
থেকে পাঁচদিনের পথ দূরে । 

এম্যারন্ড বা পান্না প্রথম পৃৰ জগতেই পাওয়' গিয়েছিল এরূপ এক ভুল 
ধারণ। বছুকাল ধবে চলিত রয়েছে কিছু লোকের মধ্যে। আসলে, আমেরিকা! 
মহাদেশের অস্তিত্বে কথা জান! না থাকার দ্ক্ুন, তা আবিষ্কৃত হবার আগ পর্যস্ত 
ওই রকমটি ছাঁডা অন্যরকম কিছু ভাবতেই পারেননি কেউ। প্রচলিত এই ভুল 
ধারণার দক্নই বর্তমান কাশোও অধিকাংশ বত বাবপাকী ও কারিগর চড় ঘন রঙা 
পান্না, দেখলেই অভান্ত হয়ে পড়েছে তাঁকে পুবদেনীয় পান্ন। রূপে অভিহিত 
করতে । এছ্বারা ভুলই ক'রে থাকেন তারা, কেননা, পৃৰজগতে কম্মিন কালেও 
উৎপাদিত হয়নি এ বস্তটি। (পান্নার প্রাচীন উত্দ সম্পর্কে ট্যাভারনিয়ারের 
কোন ধারণা না থাকার কথাই সুচিত হয় এথেকে। 89:51 জাতীয় সাধারণ 
নীলা'ভ সবৃজ পাথর স্তর প্রচুব মেলে ভারতে । 18016181 ৰা পান্ন। হুপ্রাচীনকাল 
থেকে এদেশে পরিচিত এবং কর্দরও তার যথেষ্ট । তবে জান! যায় না এতশে 
তা মেলার কথা । এটির উৎপ ছিল প্রকৃত পক্ষে মিশর । ভারতে এটির যোগান 
আসত সেখান থেকেই । প্রিনী, কপসমস, মান্দী এবং নবম শতাবধীর মুদলমান 
পধটকদের বিবরণই এর সাক্ষী । সাইবেরিয়া অঞ্চলে পান্নার অন্তিত্থের খবর 
বত্মান শতাব্দীর আগে জানা ছিল না! থুৰ সম্ভবতঃ । ) 


উনিশ || মুক্তা ও পৃথিবীর মুক্তা-অঞ্চল 


পৃৰ ও পশ্চিম ছুই নাগর এলাকাতেই মৃক্তার অস্তিত্ব বর্তমান । 

পূব সাগর এলাকার মুক্তা অঞ্চলের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পারস্চ 
উপসাগরের বুকে থাকা বহরেন দ্বীপের । এ স্বীপটির চতুর্িক ঘিরে রয়েছে মুক্তা 
ভেরির অস্তিত্ব । এটি পারস্তের শাহর এক্িয়ারে। 

পূব সাগরের দ্বিতীয় মৃক্তা-ঞ্চলটি বহবেন দ্বীপেরই বিপরীত দিকে, আরৰ 
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৷ ফেলিক্পোর উপকূলে, অল কতীফ শহরটির কাছে। এঅঞ্চল ও 'তার আাশে- 
পাশের অঞ্চলগুলির অধিপতি একজন আরৰ হুলঙতান। 

ভারতীয়র! মুক্তার ব্যাপারে আমাদের মতো? খু তখুতে নয় বলে এ দুই অঞ্চলে 
সংগৃহীত মুক্তার সিংহভাগই' বিক্রি হয়ে থাকে ভার'তবর্ধে। কি গোল কি অন্যান 
বিচিত্র আক্কুতির সব রকমই অনায়াসে চলে যায় সেদেশে । তাঁরত ও এমিয়ার 
অন্যান্ত দেশগুলিতে সাদা! অপেক্ষা ঈৎ হলদেটে আগা থাক! মুক্তাই বেশি পছন্দ 
করে সবাই। 

আরব দেঙঈঈীয় ন্থলতানের কাছে থাক। অপুব মুক্তাঁটির কথা এই প্রসঙ্গে 
শোনানো যাঁক এখানে । এই স্থলতানই মসকা দখল ক'রে নিয়েছেন পতুগীজদের 
কাছ থেকে । এই বিজয়ের পর, ইমেনত্ক্ত উপাধি সহ প্িজেকে বিশেধিত 
করেছেন তিনি মদকাতের স্থলতান বলে। ইতিপৃৰে ছিলেন তিনি নোরেনয়ের 
ক্বলতান, নাম আসফ-বিন আলী । এটি একটি ছোট এলাকা হলেও আযবাঝদ1 
ফেলিক্সের মধ্যে সেরা! অঞ্চল । এই ম্বলতানই পৃথিবীর *সব থেকে ম্বন্দর মুক্তাটির 
মালিক । ওজনের দিক থেকে অবশ্যই এটি সেরা নয়, ওজন এব মাত্র ১২৩ 
ক্যারাট। আবার নিটোল গোলাক্কতির জন্যও সেরা নয় এটি । এর শ্রেঠত্ব ও 
অন্থপম সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে এর নির্মল ও কুস্বচ্ছ গড়ন) এছ এত নির্মল এত 
স্বচ্ছ যে তাকালে মণে হবে যেন অল! ভেদ ক'রে চলে যাচ্ছে তার মগ্পলা দিয়ে। 
আযারাবীয়া ফেলিক্স ও পারশ্তের মাকে থাকা হরমুজের হ্থমুখবর্তী উপসাগর 
এলাকার বিস্তৃতি ১২ লীগও হবে কিনা মন্দেহ। তাছাড়া আরব ও পারসিকদের 
মধো এসময়ে হুসম্পর্ক থাকার দরুন হুরমুজের খানের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন 
মসকাতের শ্থলতান। অতি জাকজমকের সাথে তাকে আপ্যাধনের ব্যবস্থ 
করেন খান। আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে ইংরাজ, ডাচ ও অন্ঠান্ঠ ফিরিলীবাও। 
ছিলাম আম্লিও। ভোজ শেষ হবার পর গলায় ঝুলিয়ে রাখা একটি ক্ষদে থলি 
থেকে সুলতান বার করলেন মৃক্তাটি । দেখালেন খান ও উপস্থিত অন্যান্ত 
সবাইকে । পারন্তের শাহকে উপহার দেবার বাসন! থেকে খান কিনে নিতে 
চাইলেন সেটি, যাঁচলেন ২০** তোষান সেজন্য । কিন্তু হ্বলতান রাজী হলেন না 
সেটিকে হাতছাড়া করতে । মুঘল সম্রটও মেটি কেনার জন্ত এক বেণিয়া 
অগ্দাগরকে পাঠান তার কাছে । ওই সওদাগরের সঙ্গে একই জাহাজে ভ্রমণ করার 
স্মুষোগ হয়েছিল আমার । সম্রাট এই মৃক্তাটির জন্য দিতে চেয়েছিলেন শ্থলতানকে 
৪০৯০৯ একু (৮**** টাকা )। কিন্ত তবুও হাতছাড়া করলেন না তিনি। 
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এহ ঘটনাটি লে দেয়, সেরা রত্বাদি সব সময়ে ইওরোপে নিয়ে যাওয়। 
বুদিমানের কাজ নয়, বরং আমি যেমনটি করেছি তেমনটি এশিয়াতে নিয়ে যাওয়াই 
লাতজনক | অনিন্দ্য সৌন্দ্ধ সম্পন্ন বত্রাদি ও মুক্তার বিশেষ কদর রয়েছে 
সেখানে । তবে চীন ও জাপানের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে কদর নেই এসবের । 

পূব সাগরের পর একটি মুক্ত'-অঞ্চল হুল সিংহল ( আধুনিক শ্রীলস্ক! )"এর 
মানার নামের বড় শহরটির নিকটৰতণ সাগর এলাকা | সব মুক্তা-অঞ্চলের মধ্যে 
এখানে খেক? মুক্তীই সৌন্দধের দিক থেকে সবার «সরা । যেমন বঙের দিক থেকে 
তেমাঁন নিটোল গোল আকৃতির দিক থেকে । তবে তিন কিচাদ্র ক্যারাটের 
চেয়ে বড আকারের মুক্ত কদাচিত মেলে এখানে । 

মুক্তা অঞ্চল বর্তমান জাপানের সাগর উপকূলেও। রঙের দিক থেকে অতি 
মনোবম, আকাএও ভাল । তবে গড়নের দিক থেকে আদপেই নিটোল বা নিখু'ত 
নযু। এসত্বেও সেখানে সংগ্রহ কর! হয় না তা। কারণ আগেই বলেছি, রত়াদিব 
প্রতি কোন আকধণ নেহ জাপানীদের । 

ব্হরেণ ও অল-কতীফ-এব মুক্তা ঈষৎ হলদে ঘেষা হলেও মানাবের মক্তাও 
মতোই উচু কদব তার। আগেই বলেছি ভার কারণ। পুবের দেশগুলিতে 
পাকা পরিণত মৃক্তা বলে আখা' দেয়া হয়ে থকে এ ধরণের আভা বিশিষ্ট মুক্তাকে 
বলা হয়ে থাকে, কখনো নাকি পরিবর্তন ঘটেন! এর রঙের । 

এবার পশ্চিম সাগরের মুক্ত' অঞ্চলে কথা বলি আপনাদের । তার সব 
কটিই মেঝ্সিহে।র ম্ববিস্তত উপসাগর এঙ্সাকাঁয়, নিউ স্পেনের উপকূল বরাবর । 
পৃব থেকে ক্রমশঃ পশ্চিমে পর পর পাচটি মুক্ঞা-তেরি রয়েছে সেখানে । 

প্রথমটি কিউবাগ্রয়। দ্বীপের কাছে ( ভেনেজুয়েলার অধীন এ দ্বীপটি )। তিন 
লীগ পরিধির এই স্বীপটি মুল ভূখণ্ড থেকে পাঁচ লীগের মতে! দূরে। অতি 
অনুর্বর এলাক ৷ যেমন খাঞ্চসামগ্রী থেকে সৰকিছুরই অনটন, অভাব তেমনি 
পানীয় জলেরও । সব কিছুই মূল ভূখগ্ড থেকে সংগ্রহ করতে হুয় অধিবাসীদের । 
অতি বিশিষ্ট মুক্তা তধ* রূপে সাও পশ্চিমে এ দ্বীপটির গ্রসিদ্ধি। তবে এখানে 
মেলা সব থেকে বড় মুক্তার ওজনও পাঁচ ক্যারাটের উধের্ব নয়। দ্বিতীয় ভেবিটি 
মাগুহিরাইট ( মার্গারিটা ) ৰা মুক্তা-্বীপের উপকূলে । কিউবাগুয়া থেকে মাস্র 
এক লীগ দূরে । পানীয় জল ৰাদে আর কোন কিছুরই অনটন নেই এখানে। 
সেটি জংগ্রহ করে তারা নিউ কাদিজের নিকটবর্তাঁ কিউমান! নদী থেকে। 
আমেরিকায় “থাক! পাচটি মুক্তা অঞ্চলের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা সন্বদ্ধ না হলেও, 
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প্রধান রূপে বিবেচিত। রঙ ও আকার দুর্দিক থেকেই এখানকার মৃক্তা অন্ত কটির 
চেয়ে উচু মানের । চমৎকার নাসপাতি গভনের ও স্থণ্দর রঙা ৫৫ কারাট 
ওজনের যে মুক্তাটি মৃঘল সত্রাটের মামা শাচ্স্ত! খানের কাছে আমি বেচি পেটি 
এখানকারুহ। 

দয পৃৰ জগণ্নে মুঞ্গার ছুডাছড মেখাগে ইএবোপ থেকে মুক্তা যাবার কথ। 
শুনে অবাক হয়ে যান অনেকেহ। এখানে খেষল রাখ। দরকার যে পুবের 
ভেবিগুলি থেকে মেলে না স্টেই পাশ্চ.অর এতে বড় বড মুক্তা । এঠডা 
এশিয়ান পাজা-রাজড' আজাব হশবে'পের তুলনায় দাম৭ দে চে? ভাল। 
শুধু মুক্তার জঙগ্তাঠ পম, সব ধরনের বত পাধবের জন্তই | বিশেষ পাবে "তা যদি 
স'ধাখণ গোলের না হযে, হয় অপাধারণ। হত হীরার তল! খাটে না এ কথা। 

ততীষ মুক্ত -ভেরিটি মূল ভূরীণ্চের কাছে কামোগোউ-এ * চতুর্থটি সেই একই 
উন্কুলের রিও ডিলা হাচছায় (কলপ্িয়া )। পঞ্চম বা শেন ন্ডে্বাট চতৃর্থটি থেকে 
১* লীগ দুরে নেহন্ট মার্থেয ' ন্ট" শেঠি থেকেই খেলে বড স্মাকীরের মুক্তা | 
বে বি-সম গড়নের | বডও "তার সীসের মালি 

পরিশেষে ক্ষানাঠ, স্কটগাণ বেকে এবং ব্যাঠাবিয়ার নদী অঞ্চল থেকে যেশ্সব 
মুক্তা মেলে তা৷ দিয়ে কঠইার ১তগি হলেও এবং জা হণ্জার এক বা তার উধব" 
দামে বিক্রী হলেও পুব-জগত ৭ পাশ্চম শু'রনীয়ু দ্বীপঞ্ঠুতেত মক্তাঁর সঙ্গে কোন 
তুলনাই কর] চলে না মার । | 

উত্তিপূর্বে মুক্তা সম্পর্কে যায লিখে গেছেন "ত।দের কেটই হয়ত জানাননি এ 
খবরটি আপনাদের । খছুণ কতক আগে জাসানের উপকুল ভাগের একটি বিশেষ 
এলাকায় সন্ধান পাওয়া! গেছে একটি মুক্তা অঞ্চশের ! আমার সুযোগ হরেছিল 
দেখান থেকে ডাচদের নিয়ে আস কতক মুক্তা নিজ চোখে দেখার । সেগুলির 
রঙ অতি সুন্দর এবং কতক তার বড আকারের হলেও সবগুলিই বি-সম 
গড়নের । আগেই জানিয়েছি, মুক্তার কোন কদর নেই জাপানে । নইলে, যদি 
তাবা মুক্ত! সন্ধাণের দিকে ঝুধকতো তাহলে যুনে হয় শিশ্চয়ই পেয়ে যেত 
ভাল মৃক্তারও গুটি কতক ঘাাটির খোজ। (ইদানীং কালে জাপানীরা কিন্ত 
জোরদোর ভাবে কৃত্রিম উপাধে মুক্তার চাষ ক'রে চলেছে সে-দেশে )। 

সবার শেষে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন কর! যাক মৃক্তা সম্পর্কে। 
বিশেষ ক'রে তার রঙের বিভেদ নিয়ে । এদের কতকের রঙ অতি শুত্র। কতকের 
রও হলদে আভা যুক্ত। কতকের কালো । কতকের আবার সত্যি বলত্তে কি 
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ঠিক সীসের মতে! । শেষ গ্রজাতের মুক্তা দেখ! যায় শুধু যা আমেরিকাতেই। 
পুৰের তুলনায় এখানকার সাগর তল অধিক পাকে তরা৷ ৰলে তারই দরুন মুক্তা- 
গুলির এমন বুঙ। একবার স্প্যানিশ গ্যালিয়নে ক'রে বাণিজ্য শেষে ফেরার 
বেজা বিশিষ্ট রড ব্যবসায়ী প্রয়াত ম'নিয়ে ছ্য জরডিন নিয়ে এলেন নিকব কালো! 
বুঙা ছটি নিটোল গোল মৃক্তা । ওতান সৰ কটি মিলিয়ে বারে! ক্যারাট ৷ অন্যান্ত 
কতক সামগ্রীর সাথে সেঞ্লিও দিলেন আমায় পুৰের দেশে নিয়ে যাবার জন্য। 
কিন্ত কেউ একটিবার ফিরেও তাঁকালো না! সেগুণির দিকে । থেকে গেল অবিক্রীত, 
নিয়ে এলাম দেশে ফিরিয়ে । যে মুক্তাগুলিতে হলদে আভা দেখ! যায় সেগুলির 
ওই রকম রঙের মুল কারণ হুল এই। মুক্তা ঝিস্ুক বা শুক্তি সংগ্রহকারীরা 
সেগুলিকে শপ ছিসাৰে বিক্রী করে সাধারণত । ব্যবসায়ীরাও সেগুলিকে ওই ভাৰে 
ফেলে বাখে, যতদিন না "্মাপনা! থেকে ফাক হে যায় তার বন্ধ মুখগুলি। এজন্য 
অপেক্ষা করতে হয় কখন কখন চোদ্দকি পনের দিন পর্যস্তও। ফলে তার দেহ- 
মেদের বুঙ যায় পালটে । হয়ে ওঠে পচে পুতি গন্ধময়। আর, সেই মেোদলগ্ন 
হয়ে থাকার দরুনই মুক্তার রঙ হয়ে যায় অমন হলদে আভা! বিশিষ্ট । মুক্তাগুলির 
ওই রকম রডের এই-ই যে প্রকৃত কারণ এতটুকুও ভুল নেই এতে। দেখ! 
গেছে, যে শুক্িগুলির মেদের রঙ পালটায়নি, অবিকৃত থেকে গেছে, তার 
ভেতরকার মুক্তাগুলির রঙ সবসময়েই স্বশুভ্র। শুক্তিগুলির মুখ আপনা থেকে 
ধক হবার জন্য অপেক্ষা ক'রে চলার কারণ, নয়তে। জোর ক'রে খুললে 
জখম হতে বা ভেঙে যেতে পারে ভেতরে থাক! মুক্তাটি। মানার উপসাগর 
এলাকার শুক্তিগুলির মুখ পারস্য উপসাগরের শুক্তিগুলির তুলনায় পাঁচ ছদিন 
আগেই ফাক হয়ে যায় আপন থেকে । এর কারণ, মানার উত্তর অক্ষাংশের ১০ 
ডিগ্রীতে ( প্রফতপক্ষে, গ্রায় ৮০ থেকে ৯) অবস্থিত বলে সেখানকার উত্তাপ 
পারস্য উপসাগর এলাকা বা বহরেনের চেয়ে অনেক খর । কেননা, বহরেনের 
অবস্থিতি সেক্ষেত্রে ২৭০ ডিগ্রীতে। ফলে মানারে সংগৃহীত মৃক্তার মধ্যে 
হলুদাভের দর্শন মেলে কখনে! রচিৎ। উপসংহারে জানাই, পুৰ জগতের 
অধিবাসীর! প্রায় আমাদের মতোই শুভ্র বণের অনুরাগী । সব সময়েই আমি 
দেখেছি, তাদের বৌক শুভ্রতম মুক্তা, শুভ্রতম হীরা, শুভ্রতম রুটি এবং শুভ্রতম 
রমণীর প্রতি । ( অগ্তজ্র হলুদাভ মৃক্তার প্রতি ঝৌকের কথ! বলা হলেও তা এই 
মন্তবোর বিক্ুদ্ধ ধর্মী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কেনন! বিশাল এক 
ফানসমাজ 'মধ্যে দুই প্রবণতাই বর্তমান থাকতে পারে সমান ভাবে। ) 


মুক্তা চয়ন রীতি ঃ মুক্তার ওজন ও মূল্য নিরূপণ 
পদ্ধতি 


পৃব-্সাগরে মুক্ত! চয়ন করা হয়ে থাকে বছবে ছু বার। প্রথমে মার্চ ও এপ্রিল 
মাসে, তারপর আবার অগাষ্ট ও সেপ্টেম্বরে । বেচা-কেনা চলে জুন থেকে 
নভেম্বর পূর্যভ। তবে করাহয়ন! কিন্তু গ্রতি বছরেই এচয়ন। যারা সাগর 
থেকে শুক্তি বা মুক্তা ঝিম্ুক সংগ্রহ করে তারা আগেভাগে যাচাই কবে নিশ্চিন্ত 
হয়ে নেয় এ মরশুমে এগুলি সংগ্রহ কর! লাতগ্রদ হবে কিনা । এজন্য মু্তা-ভেরি 
অঞ্চলে পাঠানে! হয়ে থাকে প্রথমে সাতশমাট ক্চানি দৌকা। গ্রত্যেকে তারা 
সাগর থেকে সংগ্রহ করে হাজার খানেকের মন্তে! মুক্তা-ঝিষ্ুক। যদি না গ্রতি 
হাজার ঝিচক থেকে অস্তত্তঃ ৫ ফনম বা আধ একু মুল্যের মুক্তা মেলে তালে ধরে 
নেয়] হয় বিহুক তুলে কোন লাভ হবে না এ মর্মে । এসব হতদরিদ্রদের যে 
অর্থ ও শ্রম এজন বিনিয়োগ করতে হবে উত্তল হবে না! তা ঝিনুক বেচে। এ 
কাঞ্জে নামার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সাজ-সরগ্াম ও কাজ চলাকালে 
প্রয়োজনীয় অন্ধ সংশ্বানের জন্য ধার ক'রে টাকা ফোগাড় করে তারা॥ গুণতে হয় 
সেজন্য মামিক তিন থেকে চার শতাংশ হারে সদ । তাই, হাজার ঝিনুক পিছু 
অন্ততঃ পাঁচ ফনম না পেলে ঝিচ্ক চনে নাম। সগ্তব নয় তাদের পক্ষে। 
ৰাবসায়ীর! অবন্ঠ, অভাবী ন! হওয়ার দরুন, দাও মারার জন্য কপাল ঠঁকে ঝুকি 
নিয়ে কেনে ঝিচুক, ভেতরে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। যর্দি কখনো কোন 
ঝিশ্বকের মধ্যে বড় মুক্তা মেলে, খুলে যায় তার কপাল। তবে, ঘটে সে 
সৌভাগ্য খুবই কম। বিশেষ ক'রে মানার মুক্তা অঞ্চলে। কেননা, বড় মুক্তা 
মেলেই না একরকম সেখানে । বেশির ভাগই ক্ষুদে ক্ষুদে, বেচা হয় তা চূর্ণ হিসাবে 
বাবহারের জন্ত আউদ্দ দরে । অল্প কতক প্রতিটি আধ গ্রেন থেকে এক গ্রেন 
ওজনের । দুই কি তিনক্যারাট ওজনের কৌন মুক্তা! পেলে মে তো রাঁতিমতে! 
এক ঘটনা । কোন কোন বছর ছাজার বিনুক গ্রতি আয় হয় ৭ ফনম পর্যন্ত, 
পুরে! বিচুক সংগ্রহ থেকে মেলে এক লক্ষ পিয়েছ্ব। ৰা তার কিছু বেশি। পতু 
পীজর! যখন মানার অঞ্চলে আধিপত্য করতেন প্রত্যেক নৌকা পিছু করা হতে! 
তখন টোল আদায়। ভাচর! তাদের কাছ থেকে আধিপত্য ছিনিয়ে নেবার পর 
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থেকে ক'রে চলেছেন প্রত্যেক ডুূব্রী পিছু আট পিয়েন্ব! ক'রে আদায়। কখনে! 
কখনো ৯ শিয়েন্বা । তেজী বছরগুলিতে এর ফলে ১৭২০০ বিয়াল পর্ধগ্ধ 
রাজন্ব আসে এথেকে বদের । এই হাঙ্দকিদ্র লোকদের কাছে পতু্গীজ ও পরে 
দণ্চদ্দেব এভাবে কঝ আদাষের কারণ মাব কিছুই না। য'লাবারী শক্রদের হাত 
থেকে এদের রক্ষা করাব অন্বা করণ্ন হয় প্রহরাব বাবস্থ।। মালাবারীরা সুযোগ 
পেলে নশন্ব নৌকা নিষে ঝাপিবে পে এদের ওপর, বন্দী ক'রে বানাধ এদের 
দাস। | 

জেচুলবা য'ত্তে নিরাপদে স্াকি সগ্রত করতে পাবে এজন্য যে দ্রিকটি থেকে 
সপ্লাঝান*ত আসে সে দিকটি ঢু-শ্নিন খানি সশস্থ নৌকা নিষে সর্বক্ষণ পাহার! 
দিয়ে চলে ডা১রা । জেলেদের প্রাম মকলেই পৌনুলিক। তৰে রয়েছে কতক 
মূমলায।নঞ্। আছে "নাদের জিঙ্ন্থ নৌকাও। এই (ধযীয সম্প্রদায়ের) লোকেরা 
মেলামেশা করে না £ঙ্গে শ্বপবের সঙ্গে । প্রথমোক্তদের তুলনায় ব্ষোক্তদেবর 
কণছ থেকে নেয়। হয়ে থাকে বেশি ক্র | পৌত্ুলিকরা যে পরিমাণ কর দেয় তা 
তেলে শুণন্তে হয় মুসলয়াপদের, 5 দিতে হয় মাবার একটি দিনের শুক্তি। 
কোন দিনেখট নেষা হবে "গা ঠিক কবে থাকেন ডাচবাউ । 

বৃষ্টিপাত যত প্রবল হয় মুক্ত -ভে।রর উত্পাদন হয়ে থাকে তদগ্সাতে ভাল ।' 
অনেকের আবারু ধারণ।, যে ঝিঘক যকত গম্পীর জলে থ!কে তার মুক্তাও হয় তত 
শুভ্র। হৃর্ধের মালো জল তেদ **বে বেশি গভীর পর্যন্ত পৌছতে পাবে না বলে 
সেখানকার জল থান্চে অপেক্ষার ঠাপ, তাই মুক্তাও হয় বেশিশুভ্র। কিন্তু এ 
ভুল ধারণাটি শোধরানে। দরকার 

শুক্ত চয়ন কণা হয়ে থাকে মাধারণ-ঃ উপকূলের কাছে চার থেকে বার হাত 
পধস্ক গভীব জলে । কখনো কখনো! জড়ো ₹য় এজন ২৫*র এর মতে! 
নৌকা-৪। বেশির ভাগ নৌক্কান্তেই থাকে একজন ক'রে ডুবুরী, নৌকাটি খুব 
বড হলে দুজন। স্ুধ ওঠার আগেই উপকূল থেকে নৌক। ভানায় তারা প্রতি- 
দ্রিন। ভূ-ভাগ থেকে শিয়মিত সাগরমুখি হাওয়া বয় ওই সময়ে, থাকে ত৷ 
সকাল দশট' পর্যন্ত । বিকেলের দিকে ফেরে সবাই নাগর থেকে প্রবাহিত 
হাওয়ায় ভর দিয়ে। এবাশ্মাস দেখ! দেয় ভূ-ভাগ থেকে বয়ে চল! বাতাস বন্ধ 
তবার পরেই, সকাল ১১ট1 থেকে ১২ টার মধ্যে। মৃক্তা-অঞ্চল উপকূল থেকে 
পাচ্ছ কোশ ভেতর সাগরে । নৌকাগুলি সেখানে পৌছলে শুরু হয় নিচে বলা 
পদ্ধতি মতো শুক্তি চয়ন। 


ট্যাভারনিয়ারের দোখ! ভারত ২৯৭ 


শুজি-্চয়নের জন্য জলে নামার আগে ভুবুরীরা! তাদের বানর গোভায় বেঁধে 
নেয় একটি ক'রে দড়ি'। তার অন্ত প্রাস্তটি থাকে নৌকায় যার! বসে থাকেন 
তাদের হাতে । পায়ের বুড়ো! আগ্গুলেও বেঁধে নেয়া হয় ১৮ থেকে ২৭ পাউগ্ 
ওজনের একটি পাথএ।, পাঁথরটির সঙ্গেও অ'্টকগনো থাকে একটি দি, তার 
অন্থ প্রাস্তটিও থাকে নৌকায় বসে থাক ফ্লোকদের ছাতে । সঙ্গে ন্ষে জালের 
তরি একটি থলিও। চার মৃখটি যাতে খোল্গু থাকে সেজন্য ৰযষেছে সেখানে 
একটি গোলাকার অংটার দেড। এটি দড দিযে লীকার সঙ্গে সংযুক্ত । 
সাগরে ঝাপু দিযে একেবারে তাব তলার চলে ষায় ডূবুবী। বুদ্দে' স্বাডলের সঙ্গে 
আটকানো পাথকটি সাহ'যা করে তকে দ্রাণ "লে পৌছে যেতে । পৌছে, 
খুলে ফেলে দে পাথরটি। নৌকায় থাক" লোকেরা টেনে ওপরে তুলে নেয় 
সেটিকে । যতক্ষণ দম বন্ধ কর্টর সাগবতলো থাকতে জারে গ্ডুবুরী "তক্ষণ সংগ্রহ 
ক'রে চলে শুক্তি। কুডিষে কুভিয়ে তরে চো সেগ্জীন গুহ জালির থ'লটির 
ভেতর । 'াম্পব দম ফুরিয়ে গেলেহ হানে নাপা ক চতে টান দিয়ে সংকেত 
জানায় তাকে ওপরে টেনে তোল'রু জন্য । কখন শাঁকায় অপেক্ষা কবে চল! 
লোকের! যণ্ত দ্রুত সম্ভব টেনে *পবে তুলে নেয় তাকে । মানাবের অংধবাসীবা 
অন্দের তুলনায় অনেক দক্ষ ডুবুরী, বহবেন কিংবা অল-ক-্পীফে ভুবুবীদের চেয়ে 
তার! বেশিক্ষণ থাকতে পারে জলের নীচে । পাকে কানে জল ঢোক! বোধের জন্য 
নাকে চাপ এৰং কানে তুলো গু জে নেয় ন' এব" পণ্রস্থয উপমাগরের ডুবুবীদের 
মণ্তো। 

ডুবুবীকে তুলে নেয়ার পর টেনে তোলা হয শক্তি ভর! া্লিটি। সেটি তুলে 
শুক্তি খালাস করতে ও ভুবুরীটির দম ফিরে পেতে কেটে যায় সাত আট মিনিট । 
তারপর আবার সে নেমে যায় সাগর জলে। সারা দিনে দশ কি বাবে! 
ঘণ্ট1 এইভাবে বারবার সে ভুব দেয় সাগবে, ক'বে চলে শুক্তি চয়ন। দিন 
শেষে ফিরে আসে উপকূলে । যারা অস্ভাবী তার সঙ্গে সঙ্গেই বেচে দেয় শুভ্তি- 
গুলি। যাদের রয়ে সয়ে বেচার মতো খাগ্ সংস্থান বেছে তার! পুরো সংগ্রহ 
পর্ব শেষ না হওয়! পর্যস্ত ত! জম! ক'রে চলে 'অনেক সময়। মুখ জোর ক'রে 
ন! খুলে ফেলে রাখ! হয় সেভাবেই তাঁদের, পচে যাবার পর আাপন! থেকেই হা 
হয়ে যায় তা। কতক শুক্তি আমাদের বুউয়েন শুক্তির মতোই আকারে অগ্যগুলির 
চেয়ে চারগুণের মতো বড়। কিন্তু এদের মাংস যেমন বিশ্বাদ তেমনি হূরগন্ধযুক্ত | 
তাই খায় না কেউ তা। 


২৪৮ _.. ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত 


সারা ইওরোপে যুক্ত! বিক্রী হয়ে থাকে ক্যারাট ওজন ভিত্তিতে। এক 
ক্যারাট চার গ্রেণের সমান, ঠিক যেমনটি ধর| হয়ে থাকে হীরের বেলা । কিন্তু 
এসিয়ায় ভিন্ন ধরনের ওজন চালু। পারন্টে মুক্তা ওজন করা হয় আব্বা ভিত্তিতে । 
এক আব্বাস আমাদের ক্যারাটের তুলনার 8 ভাগ কম়। ভারতে, সমগ্র মুঘল 
নাআাজ্য এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাগুর রাজ্য জুড়ে, ওজন করা হয় তা রতি 
ভিত্তিতে । বঝতিও আব্বাসের মতোই ক্যারাট থেকে এক-অষ্টমাংশ কম । 

সমগ্র এশিয়! মধ্যে গোয়াতেই হত আগে', হীরা, চুনি, নীলা, পুষ্পরাগ 
ও অন্যান্য রত্রাদির সর্বোচ্চ বিক্রিৰাটা1 । .খনি থেকে মেল! সের! রত্বাদি বেচার 
জন্যে খনি মাপিক ও রত্ু-বণিকেরা জমায়েত হতেন সেখানেই । শ্থযোগ 
পেতেন সেখানে তারা স্বাধীনভাবে সেগুলি বেচার। নিজ নিজ রাজা মধ্যে 
কিন্ত পেতেন না সে'সথযোগ তারা৷ স্থানীয় রাঞা-রাজড়াদের সেগুলি দেখালে 
বাধা করতেন তারা নিজেদের ধার্ধ করা দামে তা বেচতে । বিরাট বেচা-কেন। 
চলত গোয়ার মুক্তারও ওই সময়ে। যেমন পারস্য উপসাগরের বহরেন হীপের 
মুক্তা তেমনি সিংহল দ্বীপের উপকুলস্থ মানার উপসাগরের মুক্তা । বাদ যেত ন। 
আমেরিক! থেকে আমধানি করা যুক্তাও। গোয়৷ ও ভারতের অন্যান্য পতু গীজ 
বসতিগলিতে মুক্তা বেচার জন্য ৰাৰহার কর! হুত তখন সম্পুর্ণ ভিন্ন এক ধরনের 
ওজন পদ্ধতি। ইওরোপ, এমিয়া ও আমেরিকার অন্ত আর কোনও মুক্তার 
ৰা্দারে চল ছিল না তার। এই লঙ্গে আফ্রিকার নাম করলাম না এই কারণে 
যে এই বাৰসাটি সেখানে অজানা । পৃথিবীর ওই ৰিশেষ অঞ্চলটির নারীরা 
রত্বের পরিবর্তে শ্ষটিক, নকল প্রবালের পুতি বা হলদে ক্ষটিক দিয়ে তৈরী 
কঠহার ও হাতে-পায়ের অন্থান্থ অলঙ্কার ব্যবহার ক'রেই খুশী। 

ভারতীয় বসতিগুলিতে পতুরগীজদের ব্যবহত ওই ওজন পঞ্চতিটির নাম 
চেগে!। মুক্তার বিক্রীবাট। এই ওজন ভিত্তিতে করলেও কিনতেন কিন্তু যে-বণিক 
যে-দেশ থেকে তা নিয়ে এসেছেন (সখানে চলিত ক্যারাট, আব্বাস কিংৰা রতি 
ওজন ভিতিতেই। ক্যারাটের সঙ্গে চেগোর আছুপাত্তিক সম্পর্ক ধরা হত 
এই বুকম £ 
ক্যারাট চেগো ক্যারাট চেগো ক্যারাট চেগো ক্যারাট চেগে! 
৯ ঠা ১১ ৮৪ ১ ৩৪ ৩১ ৯৬৭৭ 
২ ৮ ১২ ১০৬ ২২ ৩৩৬ ৩২ ৭১১ 
৩ ১১২ ১৩ ১১৭ ২৩ ৩৬৭ ৩৩ ৭৫৬8 


টাণভাঝনিয়ারের দেখা ভাবত ২৯৯ 
ক্যারাট চেগো ক্যারাট চেগেো ক্যারাট চেগো ক্যারাট চেগে! 


৪ ১৬ ১৪ ১৩৬ ২৪ ৪৩৬ ৩৪ ৮৯২৯ 
১ ১৫ ১৫৬ ২ ৪৩৬ ৩৫ ৮৫০২ 

ঙ ২৭ ১৬ ১৭৭ ২৬ ৪৬৯১৪ ৩৩ ৯০০ 
৭ ৩৪ ১৭ ২০০১ ও ২৭ ৫০৬২ ৩৭ ৯৫০২ 
৮ ৪৪8 ১৮ ২২৫ ২৬ ৫৪৪২ ৩৮ ১০৯২ 
৯ ৫৬ ১৯৮ ২৫৭3 ২৯ ৫ট৪ ৩৯ ১৯৫৬ 
১৩ ৬৯ ২৩ ২৭৭2 ৩৩ ভ২৫ ৪9 ১১১১ 


* চেগোকে ওজন পদ্ধতি রূপে আখ্যা ন' দিয়ে মূলা নির্ধারণ পদ্ধতি বা সুত্র 
রূপে অভিহিত করাই সঙ্গত । 


একুশ || লেখকেব দেখ। ইওরোপ ও এশিযায সব থেকে 
বড হীরা £ ফ্রান্সের সম্রাটেব কাছে বিক্রী করা বত 
সম্ভার ই বিশিষ্ট চুনি ও তধকান্তি মণি ঃ সব থেকে 
বড় মুক্তা 


ইউরোপ ও এশিয়ায় বর্তমান যে কয়টি অতি বড ও সুলাঁর দরশন হীরা ও 
মাণিকা দেখার হুষোগ হয়েছে আমার, প্রতিকৃতি সহ এবার তারই বিবরণ 
শোনাৰ আপনাদের । প্রত্িফুতির ক্রম অস্থুসারে দিয়ে যাচ্ছি এর ৰর্ণনা। 
প্রথমেই বলছি আমার জান! সব থেকে বড আকাবের হীরেটির কথ]। 

ছৰিতে থাকা প্রথম হীবাটির মালিক মুঘল সম্রাট । তার অন্থান্ 
বত্ু-সস্ভারের সাথে এটি দেখার পরম ত্বযোগ দিয়ে তিনি সম্মানিত করেছিলেন 
আমাকে । কাটার পর পাথরটি যে আকুতি লাভ করে তারই চিত্র দেয়! হয়েছে 
এখানে । দেয় হয়েছিল আমাকে এটি ওজন করার অঙ্কম্মতিও। তা কবে 
জানলাম এটি ৩১৯২ রতির। তার মানে "আমাদের ২৭৯৫৬ ক্যারাটের সষান। 
আগেই অন্থতর জানিয়েছি, আকাট1 অবস্থায় এটির ওজন ছিল ৯*৭ বুতি, 
ভার মানে আমাদের ৭৯৩$ ক্যারাট। একটি ভিমকে মাঝ থেকে ছূফালি করলে 
যেষনটি দেখায় এ পাথরটির আকৃতি ঠিক তেমনটি । 

দ্বিতীয় হীরাটি তুলকানীর গ্রাণ্ড ডিউকের ৷ তার অস্থগুহে পেয়েছি এটিকে 


৩৪৯ টযাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


আমি একাধিকবার দেখার আযোগ। ওজন এর ১৩৯২ ক্যারাট। চর্ভাগোর 
(বষয়, এর বুউটি সিট্রোন খে সা । " 

৬ *স্য পাথপটির ওজন ১ ৬হম্যাঙ্গেলিন বা! আমাদের ২৪২ ৬ কাঁরাট। 
জগগেই হ "নিয়েছি গোলপগা এ সিজ্গাপুবে চলিত রয়েছে এই ম্যাঙ্গেলিন ওজন 
পদ্দীণ্ি | এব" এক মাঙক্ষেলিন আমাদের ১ কাবাটের সমান । ১৬৪২ অক্ে 
গাব গায় গেলে টি দেখশে। হয আমাকে 1 পাব এবর্ষে হীরে বিকেতাদের 
কাছে থাকা যে সব হারে খাব শযোগ হশেছে আমার হার ভেতর এটিই সব 
থেকে কড | অশপো 1 এরু **টি অনিকতি শখবে নেয়ার অভমতি দেন আমাকে 
এটবু মানিক এসটি পাঠিয়ে পেত শামি স্ববাটে আমার ছজন বন্ধুর কাছে, সুল 
ভীপ্টির লৌন্দ্য এ দামের বপন সহ)" ম পাচ লক্ষ প্পিয়। বা সাডে সাত 
পচ্ছ লিল, কর আমথাগ নদেশ 4 2লেন, যদি *টি স্বচ্ছ ও সুন্দব রঙের হয়ে 

2৮ পালে যেন এব পওা হয় চার পক্ষ পূুতিষা । কিত্ত সেদামে এট আশা 
সুরা না না। *্কব'পেঠ 1 আসার এল যর্দিশবা সাড়ে চার লক্ষ "খশ্থ দাম 
পৃশ্তে বাচ্ছা 9 কপ লে ভ্ পাঞ্স যেত এটাক । 

চতৃ * হীবেটি কিনি আমি আহয়দাবাদ পেকে ম্বামার এক বন্ধুর জন্য । এটির 
গান ১৭৮ পদ্চি ব শ্বাথ দেব ৫* কণরট ( প্রকৃতপক্ষে তওয়া উচিত ১৫৫৩ 
ক্যাবুটেব মান 01 


পঞ্চম হীবেটি ভপাশ কা? বু পরুষে চেহারা নিষেছে জাকত চিন্ররূপ ] এটির 
গজ্জন কাশ এ সময়ে ৯৪হ ক্যাট । র৪ পুরো নিখুত । সমতল দিকটির 
কিনাবায ঢু ই ক্ষত কওয়ান, ভাবে পুকু কাগজের ফর্দের মতোই তার গভীবুতা। 
পাথরুটি কাটাখংর বেজা উডিষে দেষ! হয় সেশ্ছুটি। উডিয়েদেয়। হয় ওই 
সাথে পাথবটির ওপরেব দিক থাকা দাগটিকেও। থেকে গেছে ভা সতেও 
সেখানে আতি ক্কুদ্ধে একখানি অশ্বচ্ছ ভাৰ। 

ষষ্ট হীবেটি কিনি আম কোলুবের খনি থেকে ১৬৩ অবে। যেমন হুন্দর 
ক্ষেমন নিখত। খনিতে কাঁটা? হয়েছিল এটিকে । পাথরটি বেশ পুরু, ওজন 
৩৬ ম্যাঙ্গেলিন বা আমাদের ৩৪ কাবাটের সমান । (গোলকুণ্তা বা কোল্ুরের 
৩৬ ম্যাঙ্গেলিনে হবার কথা ৪৯২ ক্যারাট, এবং ৪৬ ম্যাঙ্গেলিনে ৬৩ ক্যারাট । 
কেননা এখানকার এক মণযাঙ্গে লিন-্" ১৪ ক্যারাট । বম্মলকোটের প্রতি ম্যাঙ্গেলিন 
১৪ কারাটের সমান বলে দেখানকার ৩৬ ম্যাঙ্গেলিনে হতে পায়ের ৬৪ ক্যারাট। 
দ্বিতীয় পর্ব ১* পরিচ্ছেদ দেখুন )। 


ঢাভাখপিয়।রের দেখ। তাঁরাল 
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সগ্তম ও অষ্টম হীরে দুটি কেটে দুফালি করা একটি ভীরের দুই অংশ। অথণ্ড 
থাকা কালে এটির ওজন ছিল ৭৫ ম্যাঙ্গেিন ব' ১০৪ কারাট (গোলকুপ্ায় 
চলিত ম্যাঙ্গেলিনের হিসাবে প্ররুতপন্ষে, ১৩ ১? কারাট )। বওটি হুন্দর 
হওয়া সত্বেও তেতরে প্রচুর ময়ল'। ফদ্ল এত বড একটি ধীরেকে তার যোগ্য 
চড়া দাম দিয়ে কিনতে সাহুলা হহা পা কোন বেণিষ' । শেষ অন্ধ কিনল 
এটিকে বাু নামেএ একজন ভাচ। নকশি বখটিয়ে ছু ফাল করলেন এটিক। 
তখন দেখা গেল, ঘাস-পাত+ৰ পচলা ধরনের প্রায় আট কাসাটের মনো! আব্জন' 
রয়েছে ত$৭ ভেতরে । ছোট থালিটি পুরে! স্থচ্চ ও নিমল, শ্ু৫ু যা এক স্থানে 
সহভে চোখে না পার মতো সামাল একট দাগ। কিন্তু অন্টিতে অনেক 
গভীর পধন্ত এ দাগগুলি। তাকে ভাগ করণ হল তাহ পাত আটটি টুকরোয় । 
পাথবটিকে ফালি করার জন্য ছুঃসাতাসক ঝুাক শিয়োইলেন ডাচ ভদ্রলোক 
তার 'াগ্য আঁ ভাল ঘষে ভেঙে শ* £বে হয়েযায়নি সেটি। কিন্তু এত 
ক'বেও তিপি লাভের মুখ দেখতে পেলেন ন ৩1 থেকে | এ ঘন থেকে একটি 
বিষয় অন্ততঃ জলের মতে] পরিষ্ক।এ যে বেণিয়াণ যেখানে লোভে কামড বলাক্ষে 
পিছিষে গেছে সেখানে ফি্রিঙ্গিদেএ ত: থেকে নাফার আশা করাঢাই বোকামি । 

শেষ বারে ভাবত-পর্ধটণ থেকে ধিরে লেখক ফ্রাব্সের াজার কাছে যে 
কুডিটি হী! বেচেন তারই চিত্র দয়! ধল এখানে (ছিহায় চিন্র)। সেগুপির 
ওজন, বিস্তার ও ঘণত্ব তিনই দেখান 6০ছে চিত্র মধ্যে । 

দ্বিতীয় [িভ্ুটিতে বয়েছে পৃথিবীর কুঙ্টি প4ম স্ন্দর চুন ও একটি 
পু্পরাগের ছবি। পুষ্পরাগটি মুখল সম্রাটের ' কম ন্বনুযায়ী বর্ণনা দিচ্ছি 
এগুলির । 

এক ॥। এ চুনিটির অধিকারী হলেন পারস্যের শাই। স্থুলত্ব ও আকার ছুর্দিক 
থেকেই এটি একটি ডিমের তুল্য । এফোড ওফোড ছেদা করা হয়েছে এটিকে। 
অন্তি ঝলমলে রডের | যেমণ স্বন্দর তেমনি নিত । একটি মাত্র খত বর্তমান 
এক পাশে। রত্কাগারের তত্বাবধাজ্কএ কিছুতে বাজী হলেন ন! এটির দাম 
গ্রকাশ করতে । অনিচ্ছা দেখলেন জন ভালাতেও | যারা শাছের বস্বাদির 
নথিপত্র রাখেন তারা শুধু জানালেন, ৰহু বছর ধরে রয়েছে এটি শাহের কাছে। 

ছুই ॥| এই বড় পাথরটিকেও মনে করা! হয় চুনি বলে। এটি কেনেন মৃখল 
সমাটের মেসো জাফর খান। দাষ পড়েছিল ৯৫ হাজার রূপিয়।। সম্রাটের 
ওজন উৎ্নব কালে তাকে উপহার দেয়! হয় এটি অন্থান্ত অনেক মামগ্রীর সঙ্গে। 


৩০৯ টাযাভাবনিয়াবের দেখা ভারত 


সম্রাটের জন্তরীরা এটির মূল্য নিরূপণ করলেন কেনা দাষের চেয়ে সামান্য কিছু 
কম। ঘটনাচক্রে এ সময়ে দেখানে উপস্থিত ছিলেন বৃদ্ধ এক ভারতীয়। পূর্বে 
তিনিই ছিলেন প্রধান জনুরী, কিন্তু বিছেষবশত: হটাঁনে! হয়েছিল তাকে সে পদ 
থেকে । তিনি ঘেটি হাতে নিয়ে পরখ ক'রে বললেন এটি মোটেই ব্যালাস রুৰি 
নয়, ঠকানো হয়েছে জাফর খানকে । পাঁচশো বূপিয়ার বেশি দাম হতে পারে 
ন! এর। সয্াটের কানে সে 'খবর দেয়া হতে তিনি ডেকে পাঠালেন ওই 
বৃদ্ধকে । ডাকা হুল শ্বন্য সব জহ্তরীদেরও। অন্যান্ত ভীহুরীরা অ'াকড়ে রইলেন 
নিজেদের সিদ্ধান্তেই, বললেন পাথরটি ব্যালাম কবিই। বত্ব বিষয়ে কেউই 
সমাট শাহ-জহানের চেয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন ন! সারা মুঘল সাআাজ্যে । 
পুর উ্ররুঙডচ্জব 'তখন তাকে বন্দী কবে রেখেছেন আগ্রীয় । বন্দী সম্রাটের 
মতামত জানার জন্ত তার কাছে পাথরচি পাঠালেন তিনি। সধতে থু'টিয়ে 
সেটিকে 'দখার পর তিনি বায় দিলেন £ বৃদ্ধের কথাই ঠিক, এটি ব্যালাস রুৰি বা 
চুনি নয়, ৫০* রূপিয়ার বেশি ততে পারে না এর দাম। পাথরটি উ£ঙজেবের 
কাছে ফিরে এলে তিনি বাধ্য করলেন বিক্রেত। ব্যবসায়ীকে এটি ফিরিয়ে নিয়ে 
'*এ বাবদ জাফএ খানের কাছ থেকে নেয়া অর্থ ফেরত দিতে । 
তিন ও চার ॥॥ এ দুটি খিজাপুবের স্থলতানের কাছে থাক একটি কুৰির 
প্রতিকূতি। চতুর্থ চিত্রটিতে দেখানে! হয়েছে আউটির ওপরের দিকে থাক! এর 
উচ্চত1। তৃতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে আউটির যে ফোকরটিতে পাথরটি 
বসানো! এয়েছে তারই ঘেব। পাথরচির ওজন ১৪ ম্যাল্লেলিন। বিজাপুরের 
এক য্যাঙ্গেলিন ৫ গ্রেণ (বা ১৪ ক্যারাট ) হবার দকন আমাদের ছিসাবে এর 
ওজন ১৭২ ক্যারাট | অন্তআ্র বল! হয়েছে বিজাপুবের ম্যাঙ্গেলিন ১৯ ক্যারাটের 
সমান ( ৫২ হীরক গ্রেণ ), স্থতরাং ১৪ ম্যাঙ্গেলিন-১৯২ ক্যারাট । ] অবতল 
ক'রে কাটা এর তলের দিকটি । সম্পূর্ণ নির্মল প্রথম শ্রেণীর পাথর একটি। 
১৬৫৩ অব ১৪৯২** নতুন প্যাগোড' দাম দিয়ে হুলতান কেনেন এটিকে। 
এক নতুন প্যাগোড়া এ রূপিয়ার সমান। 
পাচ।। এই কুবিটি আমি শেষ বারের ভারত ভ্রমণ কালে বনারম গেলে 
সেখানে এক বেণিঞ়! সওদাগর দেখান আমাকে । ওজন এর ৫৮ রতি বা ৫০ই 
ক্যারাট (এক রতি_& ক্যারাট )। পাথরটি মানের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর । 
গড়নের দিক থেকে ৪81)0100 ০8১৪০)০০ বা কাগজিবাদাম আফুতির 
এবং তলের দিকে সামান্ গহ্বর থাক! । মাখার দিফটিতে করা হয়েছে একটি 
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ছেঁদা। আমি দাম দিয়েছিলাম ৪০১*০* বূপিয়া পর্যন্ত, কিন্ত সে হাকলো! পঞ্চ 
| হাজার । মনে হয় পঞ্চাশ হাজারে উঠলে দিয়ে দিত মে এটিকে । 
ছয়।॥ মুঘল সম্রাটের কাছে থাক! বড় টোপাজ ব৷ পুষ্পরাগটির প্রতিক্কৃতি 
এটি । শেষবারের ভারত "শ্রম" কালে ঘতদিন আমি দরবারে ছিলাম ব্যবহার 
করতে দেখিনি তাকে দ্বিতীয় আর কোন রর্ত। এই টোপাজটির ওজন ১৮১৪ 
রতি বা ১৫৭৪ ক্যারাট ( প্রকৃতপক্ষে হবার কথা ১৫২. ক্যারাটের কাছাকাছি )। 
১,৮১*** নুপিয়ায় সআাটের অন কেন! হয়েছিল এটিকে গোয়! থেকে । 
সাত ॥ “মন্দর হুন্দর বত্র-পাথর পৃথিবী মধ্যে শুধু যে এশিপাএ এই বিশিষ্ট 
সম্রাটর্দের কাছেই রয়েছে, তা৷ নয়। চিত্রে উপস্থিত ৭ম, ৮ম ও.৯মশ্টির মতো 
বড কুৰিৰা চুনি মহামছিম মৃঘল সআাটের সিংহাসনে একটিও চোখে পড়েনি 
আমার। এগুলির অধিকারী হলেন আমাদের মহামান্য বাজা, যার তুল্য 
প্রতাপশালী ও নরশ্রেষ্ট পতি নেই পৃথ্থিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ । 


আমাদের জানা সব থেকে বড় মুক্তার চিত্র ও বিবরণ 


চিন্জে উপস্থিত প্রথম যুক্তাটি পারস্তের শাহের । ১৬৩৩ অবে কেনেন তিনি 
এটি এক আরবের কাছ থেকে । মিলেছিল এটি অল*কতীফেু মুক্তা-ভেরিতে। 
দা পড়েছিল ৩২*'* তোমান বা ১৪ লক্ষ লিতর। এক তোমান আমাদের 
মুদ্রার ৪৬ লিভর * দেলিয়েরের সমান ( এক্ষেত্রে ৩২০** তোমানশ্ ১৪,১২,৮০০ 
লিভর )। এযাবৎ মেলা মুক্তার মধ্যে এটিই সব থেকে বড় ও চরম নিথু'ত। 
কোথাও এতটুকু কোন খুঁত নেই এটিতে । 

দ্বিতীয় বড় মুক্তাটি দেখার ন্মযোগ হয়েছে আমার মুঘল দরবারে । সম্রাটের 
দিংহাসনের চূড়ায় বর্তমান রত্ব নিশ্রিত ময়ুরটির গলায় শোভা পাচ্ছে এটি । 

তৃতীয় মুক্তাটি বিক্রি করি আমি শেষবারে ভারত পধটন কালে মূল সম্রাটের 
মাম! ও বাঙলার শাসনকর্তা শায়েস্ত! খানের কাছে। এটির ওজন ৫৫ ক্যারাট। 
রংটি কিছুটা যেন নিশ্রভ। ইওরোপ থেকে এযারৎ এশিয়ায়. নিয়ে বাওয়! মৃক্তা- 
বাঁজিঝ ষধ্যে এটিই সব থেকে বড়। 

চতুর্থ মুক্তাটি রও ও আকুতি ছুদিক থেকেই পুরে! নিখু'ত। আক্ুতিটি 
জলপাইয়ের মতো৷। পাক্সা ও চুনি দিয়ে গড়া! একটি কঠছাবের ঠিক মাঝাষাঝি 
বসানে। হয়েছে মুক্তাটিকে ৷ কণহারটি মুঘল সম্রাটেয, মাঝে মাঝে পরেন তিনি 
এসেটিকে। তখন তার কোমরের কাছে ঝুলতে থাকে এটি । ও 


৩৪৪ ট্যাভারুনিয়ারের দেখা ভারত 


পঞ্চম মুক্তাটি নিটোল গোল আকারের। আমার জানা নিটোল গোল 
আকারের মুক্তার মধো এটিই সব থেকে ব। এটিও মুঘল সম্রাটের। এর তুল্য 
দ্বিতীষটি মেলেনি আর। এ কারণেই সম্রাট ব্যবহার করেননা এটিকে । কোন 
অলঙ্কার খচিত না ক'রে রেখে দিয়েছেন আলগা-ই। যদ্দি এর জুড়ি পাওয়! যেত 
তাহলে কগাতরণ রূপে ব্যবহার করতেন সে ছুটিকে। সে ক্ষেত্রে দুটি করে চুনি 
ৰা পান্নার মাঝে বসানো হচ এক একটিকে । চলিত রীতি অন্থসারে কি 
গরিন কি ধনী প্রন্েকেঠ সেদেশে কানে ঝুলিয়ে থাকেন ছুটি বডীন পাথরের মাঝে 
মুক্তা বসানে! কর্ণাভরণ। 


বাইশ | কস্তরী, বেজোয়ার ও অন্টান্য ওষধি গুণ সম্পন্ন শিলা 


পথিবীতে যক্ কিছু ছুলভ পণ্যশায়গ্রী ৰ্তমান তার মধ্যে কস্তরী ও 
বেজোয়ার দুটি । আবার এশিয়া! মহাদেশ আমাদের যেন্সৰ সামগ্রী যোগান দেয় 
তার মধো এ দুটিই মব থেকে মূল্যবান । 

সেরা জাতের কত্তরীর যোগান মেলে ভূটান থেকে । আবার সৰ থেকে বেশি 
পরিমাণ কন্তরীর ধোগান্দাএও এ রাজাটিই। সেখান থেকে এ সামগ্রীটি 
পাঠানো হয় ৰাঙলাব প্রধান শহর পাটনায়, সে দেশের অধিবাসীদের কাছে তা 
বেচার জন্য | পারস্তে ধত পরিমাণে ক্তরী বেচ1 হয় তার সবটাই আসে সেখান 
থেকে । সেখানকার ( পাটনার ) কম্তরী বাৰসায়ীরা সোনা বা রূপার চেয়ে হলুদ 
রঙা স্টিক ও প্রবালের সঙ্গে এর বিনিময় করতেই বেশি আগ্রহী । কেননা, 
প্রচুর লাভ করার স্থযোগ পায় তারা৷ এ ছুটি সামগ্রী বেচে। শখের বশে কন্তরী 
মুগের একটি চাষড়া সংগ্রহ করেছিলাম আমি, নিয়ে এসেছিলাম সেটি সাথে কঃরে 
ফ্রাঙ্গে। 

প্রাণীটিকে হত্যা করার পর কেটে বাব ক'রে নেয়! হয় তার পেটের নিচে থাকা 
কগ্ধরীর থলিটিকে। আকারের দিক থেকে একটি ডিমের সমান এটি ॥। থাকে 
নাভির তুলনায় জননাঙ্গেরই অধিক কাছাকাছি। কেটে নেয়ার পর এটির বপ 
ঠিক জমাট (বাধা রক্তের মতোই। ভেজাল মেশাবার তলৰ দেখা দিলে 
সংগ্রহকারীর] 'বধ করা প্রাণীটির ঘরুতের অংশবিশেষ ও বুক্ত একসঙ্গে মিশিক্টে 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ৩০৫ 


তারই কিছুট! ঢুকিয়ে দেয় এই থলির মধ্যে । বার ক'রে নেক তাঁর পরিবর্তে কিছুটা 
কন্ধণী তা থেকে । থলি মধ্যে ওই পদা্থগুলি ঢোকানোর দকুন জন্মায় তার 
মধ্যে ক্ষুদে শ্ুদে এক ধরনের পোক' । খেয়ে চলে তারা আসল বস্তরীকে । ফলে, 
সেটি কিনে নিয়ে খোলা পর দেখা যায় ভেতরে থাকা কঘ্তরণীর বেশির ভাগই 
গেছে নষ্ট হয়ে। অনেকে আবার বস্তরীর একাংশ বার করে নিয়ে ভরে দেয় তার 
ভেতরে সম ওজনের শ্বুদে ক্ষুদে সীসের টুকরে। যে-সব ব্যৰসায়ী এগুলি 
কেনে ও বিদেশে রগ্ানি করে, মন্দের ভাল হিসাবে তাদের কাছে প্রথম 
অপেক্ষা! ছিঠীয়টিই অধিক কাম্য। * ঝেননা, এর ফলে অন্ততঃ পোকা জন্মায় ন। 
থলির ভেতর। চলে এই সাথে আরে! এক ধরনের ঠ$কামি যা ধরা রীতিমতে! 
হঃসাধ্য । প্রাণীটির পাকস্থলীর চামড়া দিয়ে বানানে! হয়ে থাকে কম্তরীর থলিব 
মতো ছোট ছোট থলি। সেলাই কর! হয় সেগুলি” একই চামড়ার হুক তন্ত 
দিয়ে । তারপর আসল থক্চিগুলি থেকে বার ক'রে নেয়া কণতরী অপসিশ্রণ সহ 
ভরে দেয়! হয় তাঁর ভেতবে। দেখে জানবার উপায় নেই যে সেগুলি নকল থলি। 

কন্তব্শীর থলিটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়ার সময় যদি জাকে সাথে 
সাথে সেলাই কঃরে ফেজ হয়, কিংবা ভেজাল মেশাবার উদ্দেশে থলি থেকে কম্তবুণ 
বাব করার সময়ে যদি তাতে হাওয়া ঢোকার এবং গদ্দের তীব্রতা উবে যাবার 
অবকাশ দেখা না হয়-তাহলে একথা ঠিক যে থলিটি কারো নাকের কাছে ধরলে 
গন্ধের ঝাঝালে তীব্রতার দরুন সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরবে তার নাক থেকে । এই 
কারণে, মন্তিফের ধাতে কোনরূপ ক্ষতি না ঘটায় সেজন্ গ্রয়োজনীয়তাও রয়ে 
গেছে আবার এব গদ্ধের তীব্রতাকে হাস ক'রে তাকে মানানসই ক'রে নেয়ার। 
যে চামড়াটি ফ্রান্সে নিয়ে আসি আমি সেটি যে গন্ধ ছভাতো! “তা এত তীব্র যে 
দুষ্কর হয়ে পড়েছিল সেটিকে ঘরে বাখ।। বাড়ির সবার মাথ! ধরে বেত সেই 
গন্ধের তীব্রতায় । বাধ্য হলাম শেষমেশ তাকে ওপরের এক চিলেকোঠায় রেখে 
দ্বিতে। তবুও মিলল ন! রেহাই । তখন আমার চাকরবা কগ্তরীর থলিটি কেটে 
ফেলে দিল তা থেকে। তা সত্বেও গন্ধ কিন্তু উবে গেল না পুরোপুরি । মোটামুটি 
৫৬০ অক্ষাংশ পার না হওয়া! অবি। দেখ! পাৰেন না আপনি এ প্রাণীটির। ৬৯৯ 
অক্ষাংশে একেবারে অগ্তপতি । বিশেষ ক'বে সে অঞ্চল সপ্রচুর অরণ্য ভর] বলে। 
শীতকালে গুচুর তুষার পাত হয়ে থাকে এদের বাস এলাকায় । দশ থেকে বার 
ফুট পুরু হয়ে জমে যায় ত1। ফলে দেখ! দেয় খান্তাভাব। তাই আপন বসতি 
এলাক1 ছেড়ে জরব্রয়ারী ও মার্চ মাসে খানের খোজে চলে আসে” তার! দক্ষিণ 

৮$ 


৩৪৬ টাভাবরনিয়ারের দেখ। ভারত 


দিকে ৪৪* কি £৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত । হান! দেয় গম, জোয়ার ও নতুন ধানের ফসল 
ক্ষেতে। চাষীর! ফাদ পেত্তে তাদের ধরে এ সময়ে । তীর ছুণ্ড়ে কিংবা! লাঠি 
দিয়ে পিটিয়েও মারে এদের। কতক লোক আমায় জানিয়েছে, উপোসী থেকে 
থেকে এসময়ে এদের শরীরের হাল এমন ক্ষীণ ও কাহিল যে দৌড়ে পিছুতাড়। 
করে পর্যন্ত এদের ধরা যায় তখন । সংখায় এর! যেবেশ বিরাট কোন সন্দেহ 
নেই এতে । কেননা, এদের প্রত্যেকের দেহ থেকে যার একটি করেই কস্তরীর 
থলি মেলে। তাওখুব ৰ্ড ছলে মুরগির ডিমের আকারের, পাওয়! যায় ত৷ 
থেকে আধ আউন্স কন্তরী শুধুয!। বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই তিন ব! চারটি থলি 
মিলিয়ে এক আউন্স। 

ভূটাঁন রাজোর ৰিবরণ পরবর্তা খণ্ডে শোনাঁৰ আপনাদের । ঠকামির দরুন 
পাছে কন্তবীর বিক্রীবাট] বন্ধ হয়ে যায় এই আশঙ্কায় সেখানকার রাজা জারী 
করেছেন এক নতুন আইন। কেননা, ভূটানই এর একমাআ যোগানদার নয়। 
মেলে তা টকুইন কিংবা কোচিন চীন থেকেও। তবে প্রচুর নয় বলে দামও 
ৰেশি। যাই ছোক, কিছুকাল আগে জারী করা এই নতুন আইন অঙ্থদারে 
দেহ থেকে থলিটি বিচ্ছিন্ন করার সাথে সাথেই তার মুখ মেলাই করতে পারৰে 
শাকেউ। সেলাই-বিহইপন অবস্থাতেই নিয়ে আসতে হবে তা সরকারের কাছে, 
রাজধানী ভূটান শহরে । সেখানে তা৷ পরখ ক'রে দেখার পর সেলাই ক'রে এটে 
দেয়! হবে রাজকীয় সীল মোহর। আমি যে থলিগুলি কিনেছিলাম তা এই 
ধরনের । তবে, বাজার তরফ থেকে এরূপ মতর্ক পদক্ষেপ নেয়া সত্বেও কিন্তু বন্ধ 
হয়নি ঠকামি। চাষীর থলি থেকে বার ক'রে নেয় কন্তরী লুকিয়ে চুরিয়ে। তরে 
দেয় তার বদলে সম ওজনের সীসের ক্ষুদে ক্ষুদে টুকরো। তবে, ব্যবসায়ীরা এ 
ঠকামি সয়ে ধায় নিিবাদে । কেননা এর ফলে ওজনে কম মিললেও কোন ক্ষতি 
হয় না অন্ততঃ কন্তরীর। পাটন! ভ্রমণ কালে একবার সেখান থেকে কন্তরীর 
৭৬৭৩টি থলি কিনি আমি। ওজন ছিল তার সবজ্তন্কু ২৫৫৭২ আউব্স। 
এছাড। থলিবিহীন অবস্থাতে ও কিনেছিলাম ৪৫২ আউন্দ। 

বেজোয়ার মেলে গোলকুণ্ড! রাজোর উত্তর-পৃৰ দিককার একটি জেলা থেকে । 
উৎপন্ন হয় এটি ছাগের পেটে, বিশেষ একক ধরনের গাছের পাত খাবার দরুন । 
এ গ'ছটির নাম মনে নেই এখন আর। এই গাছের ভালের চতুর্দিকে ও ডগায় 
জন্যে ক্ষুদে ক্ষুদে কুড়ি । পাতার সঙ্গে ওই কু'ড়িগুলিও থেয়ে ফেলে ছাগেরা ॥ 
ফলে এদের পেটে জমাট বাধা অবস্থায় জম! হতে থাকে বেজোয়ার। কুঁড়ি ও 
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/গাছের ডগার আরুতির প্রকার অন্ভষায়ী আকুতি পায় বেজোয়ারগুলি। এজ্ন্ই 
বেঞ্জোয়ারের আক়তিষ ক্ষেত্রে এত বৈচিত্র্য লক্ষা করি আমরা । ছাগের পেট 
হাতড়ে চাষীরা বলে দিতে পাবে মোট কতগুলি 'বেজোয়ার জম হয়েছে সেখানে । 
বেচার বেল! সেই অনুষায়ী ছাঁগটির দাম হাকে তারা । বেজোয়াবের দাম তার 
আকার অনুসারে । তবে আকারে ছোট বা বড়র জন্ত কোন তারতম্য ঘটেন। 
তার গুণের। কিন্তু মূলো তারতুমা থাকার দরুন ঠকাঁমি চলে তার আকার 
নিয়ে। অনেকে গদ ও অন্যান্ত বন্ত মিশিয়ে বেজোয়ারের রঙের অন্তরূপ এক 
ধরনের কাথ তৈরী ক'রে তা দিয়ে বেজোয়ারের আকার বাড়ায় । এষনকি 
কতবার প্রলেপ দিলে তার বও ঠিক আসল বেজোয়ারের মতো! হবে ৫দে হিসাবও 
তাদের নখদর্পণে । তবে এ ধরনেকুঠকামি সহজেই ধরে ফেলা য্মু় ছুটি উপায়ে। 
বেজোয়াবটির ওজন দেখে নিয়ে ফেলে রাখতে হবে কিছুক্ষণের জন্য তাকে ঈবৎ 
উঞ্ণ জলে। যর্দি জলের বুঙের কোন পরিবর্তন না ঘটে এবং ওজনে হাল! 
না হয়ে যায় বেজোয়াবটি, তাহলে বুঝতে হবে যে কোন “ভেজাল নেই সেটিতে। 
দ্বিতীয় উপায় হল একটি স'চালো লোহার শিককে গরম ক'রে বেজোয়ারটির ওপরে 
ধর1। যদ্দি তেতরে ঢুকে যায় ও ওপরের দিকট! ভাজ! ভাজা হয়ে বায় বেজো- 
য়ারের, বুঝতে হবে সেটি ভেজাল পদার্থ। মাগেই বলেছি, বেঞ্জেয়ারের আকার 
বত বড়, দামও তার তত চভা, বেড়ে চলে তা হীরের দাম বুদ্ধির নিয়মে । 
ধরুন, পাঁচ কি ছটি বেজোয়ারে যর্দি এক আউন্স হয় তবে তার দাম হবে ১৫ থেকে 
১৮ফ্রাঙ্ক। কিস্তু একটি বেজোয়ারের ওজনই যদি এক আউব্দ হয় সেক্ষেত্রে 
ওই এক আউব্দের দাম হবে ১০০ ফ্রাঙ্ক । ৪২ আউদ্দ ওজনের একটি বেজোয়ার 
বেচেছিলাম আমি ২০** লিভবের মতো চড়। দামে । 

পুৰ'ও পশ্চিম, পৃথিবীর উভয় অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে ৰোজোয়ার উৎপন্ন 
হয়ে থাকে গরুর পেটে। তার এক-একটির ওজন এমনকি ১৭-১৮ আউক্গ 
পর্যন্ত । দেয়! হয়েছিল এ ওজনের একটি এনে তুমকানীর গ্রাণ্ড ভিউককে। 
কিন্তু এ ধরনের বেজোয়ারের প্রতি নেই কারো কোন ল্লাগ্রহ। এক্স তিরিশ গ্রেপের 
চেয়ে অন্ত বেঞ্জোয়ারের ৬ গ্রেণের কার্ধ ক্ষমতা ঢের বেশি । 

বেজোয়ার মেলে বানরের পেট থেকেও । অনেকে মনে করেন এর কার্ধক্ষমত। 
আরে অনেক বেশি । এর ছু গ্রেবে হয়ে থাকে ছাগ-জাত ছ গ্রেণের মমান 
ফল লাভ। তবে, এ বেজোয্ার বেজায় ভূর্ণত। মকসর ছীপে যে গ্রজাতের 
বানর রয়েছে বিশেষ ক'রে তাদের পেটেই জন্মে এগুলি । ছাগের পেট থেকে মেল! 
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বেজোয়ার ন্ভিম্ন গড়নের হলেও এগুলির গড়ন গোল । বানরের পেটে উৎপক্ন 
বলে মনে করা বেজোয়ার অন্যান্তর তুলনায় দূর্লভ বলে দামও তার ঢের চড়া, 
আগ্রহ৪ তার প্রতিই সকলের বেশি । কখনো শ্পারি আকারের একটি পাওয়া 
গেলে তাবু দাম হাকা হয় ১, একুরও ওপরে 1 অন্যান্য জাতির তুলনায় 
পত়গীজরাই বেশি গুরুতর আঝোপ ক'রে থাকেন বেজোয়ারের ওপর । কেননা, 
কেউ না কেউ বিছ্বেষ ভাঁবাসন্ন হয়ে তাকে বিষ প্রয়োগ করতে পারে এ আতঙ্কের 
দরুন সবধঙ্গণ তারা নিজেকে বাচাখার জন্য সঙ্জাগ । (বেজোয়ারের কোন ওষধি 
গণ রয়েছে এ ধারণা সম্থিত হয় ন1 বর্তমানে 1) 

বিবাঁট কদর আবে" একটি পাথবের । এটির নাম সজাকু-্পাথব (7১019000879 
9001)6) | হয়ে থাকে এটি ওই বিশেষ গ্রাণীটিব মাথায়। বিষ প্রতিষেধক 
হিসাবে 'এটি বেজোয়ারের চেয়েও অধিক শঞ্তিশালা | এটিকে পনেঝো মিনিটের 
মতে! জলে ডুবিয়ে গাখলে জলের স্বাদ এমন তিতো হয়ে যায় যার দ্বিতীয় তুলন' 
মেল ভার । কখনো কখনো এ প্রাণীটির পেট থেকেও মেলে এধগ্সনের গুণ 
সম্পন্ন পাথর । সেগুলিও মাথ! থেকে মেলা পাথরের মতোই সমান শক্তিশালী ৷ 
পার্থকা দুইয়ের মধ্যে শুধু এটুকুই যে জলে ডুবিয়ে রখেলে এটির ওছন ব' 
আয়তনের কোন হাস না ঘটলেও অন্টির বে ঘটে থাকে তা। জীবন কাল 
মধো এ ধরনের পাথর তিনটি কিনেছি আমি । একটির দাম পড়েছিল ৫** একু 
বেচেছিলাম এটি পরে ( ভেনেসিয়ান ) রাজদুচ ডোমিনিকে। স্থ সনটিসের কাছে 
পারন্ভের বিবরণে জানিয়েছি তার কথা। আরেকটি কিনি ৪** একু দিয়ে 
সেটি আছে আমার কাছে এখনো! । তৃতীয়টির জন্য গুণতে হয়েছিল আমায় ৩ 
একু । সেটি উপহার দিয়েছি আমার এক বন্ধুকে । 

এবার শোনাই সাপের মণির কথা । এটির আয়তন ডবল (স্প্যানিশ হণ 
মুদ্রা ভবলুন 1)-এর প্রায় কাছাকাছি। কততকের আকুতি অনেকটা ডিমেল 
ধরনের । মাঝের অংশ্টি পুরু, ছুরিক ক্রমশঃ পাতলা । ভারতীয়দের মুখে 
শোন! যায়, এগুলি নাকি কোন এক বিশেষ প্রজাতের সাপের মাথায় জন্মায় । 
আমি কিন্তু মনে করি, পৌত্বলিক পুরোছিত সম্প্রদায় মিথ্য। রটনা স্বারা এজাতীয় 
ধারণার স্থতি করেছে সকলের মনে । আদলে পাধরটি কতক ওষধির মিশ্রণ ঘটিয়ে 
তৈরি (ধিতেনট বলে গেছেন, কতক উদ্ভিদের শিকড় ভম্ম এক বিশেষ ধরনের 
মাটির লক্ষে মিশিয়ে তা দিয়ে এটি তৈরি $ দেধুন ড০98868, 2. 49 )। গ্ররুত 
ঘটনা যা-ই হোক ন৷ কেন, কোন বিষাক্ত সব্বীশ্থপ কোন মাহ্ছষকে কামড়ালে তা 
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ক্ষতস্ান থেকে সেই বিষ টেনে বার করার আশ্চর্য ক্ষমতা! রয়েছে এর । দেহের 
যে স্বানটিতে কামড়েছে সেখানে যদি ক্ষত না হয়ে থাকে তৰে বক্ত বার করার 
জন্য স্থানটিকে চিরে নেয়া দরকার। তারপর সেখানে প্রয়োগ করা হয় এই 
পাথরটিকে ৷ যতক্ষণ পধন্ত না সব বিষ শুষে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্ধন্ত দেহ লগ্ন হয়ে 
থাকে এটি, খসে পড়ে না মোটে। পাথগটকে পরিষ্কার করার জন্য ডুবিয়ে 
রাখতে হয় তাকে মেষেদের বুকের ছধধে। বর্দি তা না' মেলে 'দবে গোরুর দুধে । 
দশ কিবারো ঘণ্ট। ওইভাবে ডুবিয়ে রাখলে পাথরটি থেকে সব বিষ বেরিষে 
যায়। মেশে গিন্যে দুধে, ধারণ করে ত। থিষের রঙ । একধিন গোগ়ার আর্ক 
বিশপের নঙ্গে আহারের পর তিনি নিয়ে গেলেন আমায় তার সংগা€শালায়। 
অনেক দুল বন্ত জমা করেছিলেন, সেখানে তাঁন। অন্তান্থ সবকিছুর সাথে 
দেখালেন তিনি আমায় ওই পাথরও একটি । এর আশর্ঘ ক্ষমতার কথ' ব্যক্ত 
ক'রে আমায় জানালেন, তিনদিন আগে ঘটে ধাওয়া একটি সাপে কামড়ানোর 
ঘটনায় এটিকে প্রয়োগ ক'রে হাতে নাতে ফল পেয়েছেন তৈনি। যাকে কামড়ায় 
সে তারই পাক্ষীবাছক। ঘটনাটি শোনাবার পর তিনি দিলেন মেটি আমার 
উপহার। এপাথর কিনেছি আমি অনেক। একমাত্র ব্রাপ্ষণরাই বিক্রি করে 
এটি। এথেকেই আমার ধারণ! জন্মেছে যে এটি তৈরী করে তারাই । এ 
পাথরগুলি খাঁটি কিনা দুটি উপায় আছে তা! জানার। প্রথমটি হল সেটি মুখে 
পুরে দেখে নেয়া । মুখে দেয়ার সাথে সাথে যর্দি সেটি লাফ মেরে তালুতে আটকে 
বার জানবেন সেটি খাটি জিনিস । দ্বিতীয় পন্থ। হল গ্লান ভন্তি জলের মধ্যে 
সেটিকে ফেল দেয়! । খাটি জিনিস হলে সঙ্গে সঙ্গে ফুটতে শুরু ক'রে দেৰে জল, 
তলে থাক! পাথরটির গা! থেকে উঠতে থাকবে গুড়ি গুঁড়ি বুদবুর্দ জলের ওপর 
পর্যন্ত । 

ফণাধারী সাপের (কোররা ) মাথার মণি নামের মেলে আরো! একটি 
পাথর। এ এমন এক প্রজাতের সাপ যার এই ছত্রাঙ্গটি থাকে মাথার পেছনের 
'দিকে শিথিল ভাবে ঝুলন্ত । আর এই ছত্রাঙ্গের পশ্মাতভাগেই* থাকে পাথরটি। 
সব থেকে যেটি ছোট ঘোটও মুরগির ডিমের আকারের । আফ্রিকা ও এশিয়ায় 
বিরাট বিরাট আকারের সাপ বর্তমান। এমন কি এক একটি ২৫ ফুট 
পর্যন্ত লম্বা। বাটাভিয়ায় যে সাপের খোলসটি সংরক্ষিত রয়েছে সেটি এই 
জাতের। ১৮ বছবের একটি মেয়েকে গিলেছিল এ সাপটি। যে-সৰ সাপ 
অন্ততপক্ষে ছুট দীঘল তাদের থেকেই শুধু যা মেলে এ পাখরটি। এটি কঠিন 
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জাতের পাথর নয়, অন্ত কোন পাথরের গায়ে ঘষলে পরিণত হয় কাথে। কারে! 
দেহ বিষে আক্রান্ত হয়ে থাকলে ওই কাথ জলে গুলে নিয়ে খেলে সঙ্গে সঙ্গে সব 
বিষ বার ক'রে দেয় তা শরীর থেকে । এ গ্রজাতের সাপ রয়েছে একমাত্র মেলিম্দ 
উপকূলে । ঘোজাদ্ছিক গামী পতুণগীজ নাবিক ও সন্যরা সেখান থেকে ফেরার 
বেজ! নিয়ে আসে এটি । তখন তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ কবে নিতে পাবেন 
আপনি) 





এক ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় মতবাদ 


মুসলমানদের মধো ধে সম্প্রদাষগত বিভেদ বর্তমান তা শুধু কোরানের 
ব্যাথার ভিন্নতাকে কেন্ত্র কবেই দেখা ণ্যেশিচ দেখা দিয়েছে মহম্মদেগ প্রথম 
উওবাধিকাবা কে এ প্র্নকে ঞক্ষন্দ্র কবেও। জন্ম নিষেছে এভাবে সম্পূর্ণ পবম্পর 
বিমুখ ছুটি, সম্প্রদাষ তাদের মঞ্চো ।* এখ একটির পাম হন্পা, তুকীরা এই 
সম্প্রদাষ হুন্ত | অগ্থটিব নাম শীমা, পাবসিকবা এই সম্প্রদায়ের । সমগ্র মুসলিম 
সমাজে এই দ্বিধাবিভক্ত বপ শিয়ে অপিক কিছু আব বলতে চাইনে আমি 
এখানে । পারস্ত-বিববণা গশ্থে যথেষ্ট বল। হযেহে্এ-নিশবে ।* এখানে শোনার 
শুধু মুঘল সাম্রাজ্ এবং গোলকুণ্ড ও বিগাু পাজ্জো মিথ্যাপর্মের এ দুই 
অন্থরাগী গোষ্ঠাব বর্তমান অবস্থ। | 

এাবতে ইসলাম আবশ্িপত্য প্রপ্তষ্ঠাকালে প্রাচোব শ্রীষ্ট ধমীবা যে পবিমাণ 
আচাব-আভঙম্বব প্রিয় ছিলেন, সে তুলনায় ছিলেন পা মাটেই ধর্মনিষ্ঠ। আর, 
পৌত্তলিকবাও ছিলেন ইসলামকে 'জোব পতিবোধ কাখে চলার পক্ষে দুর্বল । 
ফলে, অন্থক্ষমত।ব সাহ।যো মহজেই ছুই পক্ষকে আপন কত ত্বাধানে নিয়ে এল 
মুসলমানেবা। এ বাপাবে ভাব। এরূপ সাফলা হাসিল কবল থে বহু খ্রীষ্টান 
আর পেভুলিকই ক'বে বসল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ । 

মুঘল সম্রাট, তাব সমগ্র দরবার সহ, গন্ন] সপ্রদাষেব অনুগামী । গোল- 
কুণ্ডার রাজা শীয়া। সম্প্রদায় “হুক্ত। বিঞাপুরেব রাজার রাজ্যে রয়েছে স্থন্নী ও 
শীয়া দুই-ই | মৃঘল সম্রাটেব রাজোব বেলাও বল! যেতে পারে কিন্ত এই একই 
কথা । কেননা, তার সেনাবাহিনীতে ঠাই নিয়েছে এসে (শায়! সম্প্রদায় তৃক্ত ) 
বহু পারসিক। তবে একথাও আবার ঠিক যে তারা স্থনী মতবাদকে আতঙ্কের 
চোখে দেখলেও, সম্রাট ওই মতবাদের অন্ুগামী,বলে, লোক দেখানে। ভাবে ওই 
ধর্মবাদের প্রতিই অনুরক্তি দেখিয়ে থাকে তার অন্্গ্রহ লাভের আশায় । এবা 
মনে করে, বাইরে আমি যে ভাবই দেখাই না কেন মনে মনে আপন মতবাদের 
প্রতি নিষ্ঠ থাকলেই যথেষ্ট ( তকীয়ার শীয়। মতবাদের অনুগামী এর! )। 

গোলকুণ্ড রাজোর বর্তমান অধিপতি কুতব শাহ (১৬২৫-৭২) শীয়! মৃতবাদের 
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একজন অত্যুৎসাহী অহুগামী। তার দরবারের আমীরদের প্রায় সকলেই 
পারসিক । তাধাও কঠোরভাবে শীয়া অন্ঃশাসন মেনে চলেন এবং পারশ্যের 
মতই বাধানিষে মুক্ত ভাবে। অন্যত্র আগেই আমি জানিয়েছি, মুঘল 
সাম্রাজ্যের স্থানীয় মুসলমান প্রজাদের মধ্যে গোনাগুণতি অতি সামান্য কয়েক- 
জনই মাত্র উচ্চ ক্ষমতায় আসীন । এই স্থযোগের দরুনই বহু পারমিক ছুটে 
আসেন ভারতবর্ষে । কেউব। দারিব্রের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে, কেউবা পারস্য 
থেকেও অধিক ক্ষমতা ও সৌভাগা অর্জনের ত্বাশায়। সহজাত ভাবে চতুর 
বলে ভাবতে এসে বেশ দক্ষতা৷ দেখায়ু তারা সামরিক জীবিকায় । ফলে, কি 
মুঘল স।ম্রাজা, কি গোলকুণ্ডা বা বিজাপুর রাজা, সর্বত্রই উচ্চপদগুলি সর্বদ1 
তাদেরই দখলে । 

স্বশ্নী মতবাদের প্রতি ওরঙজেবের আগ্রহ ও অন্থর[গ বিশেষভাবে চোখে 
পড়ার মতো । বাহ্যিকভাবে এর অনুশাসন মেনে চলাব ব্যাপারে ভিডিয়ে 
গেছেন তিনি তার সব পূর্পুরুষকেই । এই দর্মীয় আলখাজার আড়ালেই 
সার্থকভাবে গোপন বেখেছিলেন তিনি তার মিংহাসণ দখলের অভিসন্ধিটিকে | 
সিংহাসন দখলের মতলব চরিতার্থ করার পর তিনি প্রচাব করলেন পিতামহ 
জহাঙীর ৪ পিত। শাহ-জহান-এর আমলে ধর্মের প্রতি যে-রকম ওঁদাসীন্ত দেখান 
হয়েছে তা দুর কে মহম্মদের 'অনুশাসনকে তার স্বমহিমায় প্রতিঠিত করার 
জন্যই করেছেন এ কাজ তিনি। ধর্মের প্রতি আগের তুলনায় আরো বেশি 
ক'রে আগ্রহ ও আসন্তি দেখানোর জন্য অনুসরণ ক'রে চলেছেন তিনি দরবেশ 
বা কারের জীবন । এই মিথা। ধষীয় আচরপের আড়ালে চতুর ভাবে পূর্ণ 
ক'রে চলেছেন তিনি সাত্াজোর ওপর কর্তৃত্ব করার সাধ। আগেই বলেছি, 
তার কর্মচারী বাহিনী মধ্যে অসংখ্য পারসিক বর্তমান । এ সত্বেও হ্ন্গীদের 
হাতে আলীর পুত্র হসন ও হুসেন-এব মৃত্যু ঘটনাকে স্মরণ ক'রে শীয়ার1 যে 
অনুষ্ঠান পালন করে (মহরম) ত1 তার সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ (১৬৬৯ অন্দে মহরম 
উত্সব নিষিদ্ধ করেন ওরঙজেব )। আর শীয়ারাও সম্রাটকে খুশী করার জন্ত, 
আপন সৌভাগ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্ত চরিতার্থ করার জগত, কোনরকম সংকোচ কি 
কার্পণা দেখায় না বাহিরিভাবে সুম্ীদের অচার-অনুষ্ঠান পালনেও। 


ঢ্ই || ভারতবধষের মুসলমান ফকীর 


হিসাব কষা হয়েছে যে ভাবতবঞ্চে মুসলমান কফকীর এয়েছে আট লক্ষ আর 
পৌত্তলিক সম্গাসী বারো! লক্ষ । ভেবে দেখুন কি বিপুল এই সংখা! । আর 
সকলেই এবা ভবঘুবে, নিধ-1| ধর্মাসক্তির মিথা। ভডং ক'বে সাধারণের চোখে 
অন্ধত্থের ঠলি পরিয়ে বেডানোই এদের কাজ। থা তারা আওড়াচ্ছে তা সবই 
নির্ভেজাল দেব-বাক্, বুনে চলে সকলের মনে এরূপ এক অন্ধ বিশ্বাস। 

মুসলমান ফকীরদেব মধ্যে রয়েছে আবার বিভিন্ন পথমাগাঁ। কতক তাদের 
পৌত্তলিক সঙ্মাসীদের মতি। পুবে। নগ্র। ই মির্দিট কোন বাসস্থান । 
কোনবকম অপবিত্র আচরণ করতেও বাধে না এতটুকু । সহজ-সরল সাধারণ 
মানুষদের বোঝায়, দেব কপাশ্রিত বলে কোন কিছুতেই পাপ হয ণ। তাদের । 

আবেক ধরনের ফকীব আছে যারা বিভিন্ন রঙের অসংখা কাপডের টুকরে। 
জোভাতালি দিয়ে এমন পোশাক গায়ে চভায় যেটি ঠিক কি বস্ত্র দুরুহ হয়ে 
পড়ে ত! ঠাউরে ওঠা । এই অদ্ভুত দর্শন পোশাক তাদের হাটুর আধাআধি 
ঝুলে থেকে আড়াল ক'রে চলে ভেতরের ছেঁডা-নোংর] অন্থান্ত পরনের জিনিল- 
গুলিকে । সাধাবণত দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এই গোত্রের ফকীরর1। থাকে 
এদের একজন দলপতিও । তার পোশাকটি আবার অন্যদের চেয়ে আরে! বেশি 
দুদশাগ্রস্ত, অনেক বেশি জোড়াতালি দেয়।। তার ওপব পায়ে আটা থাকে 
আবার দু হাত খানেক লম্বা ও সেই অনুপাতে মোট! গুকটি শিকল। সেটিকে 
টানতে টানতে পা ফেলে এগিয়ে চলে সে। প্রার্থনার সময় এটিকে জোরে 
বাজাতে বাজাতে আকাশ-ফাট। স্থরে আউডে চলে তা। বেশ আকর্ষণীয় ভাব- 
গাভীরধের সঙ্গেই কর! হয়ে থাকে এটি। সাধারণ মান্য বেশ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাপ্রুত 
হয়ে পড়ে লে-দৃশ্ত দেখে । নিয়ে আলে তারা তার ও তার অনগামীদের 
সেবার্থে খাবার-দাবার । আতন্তান। গাড়ে সে কোন পথের ধারে সাধারণের 
অবাধে যাতায়াত উপযোগী কোন স্থানে ৷ সেখানেই পরিবেশন কর] হয় খাবার- 
দাবার | শিষ্যরা বিছিয়ে দেয় তার বসার জন্য গালিচ1। সেখানে বসে সে 
দর্শন দেয়, কথ বলে উপদেশ লাভে উৎন্থৃক বাক্কিদের সাথে। শিশ্তর! গায়ে 


৩১৬ ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত 


গাঁয়ে খুরে প্রচার কারে বেড়ায় তাদের গুরুর মহিমা, অলৌকিক ক্ষমতার কথা । 
"লাকে সহজেই বিশ্বাস করে তা, তাকে এক মহান পবিত্র পুরুষ “ভবে পরম 
ভক্কিভরে ছুটে আপে মুশকিল আসানের আশা নিয়ে । পৌছে, পায়ের জুতা 
খুলে তাৰ নিকচস্থ গর তাগা, ভূরে লুটিয়ে প্রণিপাত জানায় তাকে, চুমুখায় 
তার পায়ের পাতায়। অহংকারশৃন্য অমায়িক ভাব দেখাবার অন্য ফকার 
খাড়িয়ে দ্বে্র তার হাত, শহযোগ পের হাতের পাপড়িতে চুমু খেতে । কাছে 
বসিয়ে শোনে তাদের সমন্যা, য় পরামশ, উপদেশ ' বড়াই ক'রে চলে তার 
নবা-ভুলড মপ্যাঘ ক্ষমতা নিয়েও | বিশেষ ক'রে, নন্ধ্যানারীকে সন্তংন দানের 
এবং যুবক যুখতাদেণ অন্রাগ খণ্ডশের ক্ষমত। নিয়ে । 

কোন কোন ফকীরের অগ্গামীর সংখা ছুশোরও বেশি । তাদের জমায়েত 
কবে “স ভেরি ব শি বাঞ্জিত়ে । অনুগামাপ। দল বেঁধে এগিয়ে যাবার বেল। 
সাথে নিয়ে চলে ঝাও্ডা বশ ও অন্যান্ত অস্বশন্্ । বিশ্রামের জন্য কোথা ও 
খাশলে বাখে সেগুলি গুককে ঘিরে ম'টিতে খাডা গেঁথে । 

ভুতীয় এক শ্রেণীর ফকীর আশে যার। গাবব ঘরের সন্তান । মোল্। বা 
মৌলবা হবাব আকাঙ্া নিয়ে শাস্ত্র অধায়নের জন্য ঠ|ই নেয় মসজিদে । অন্ত- 
মোদিত বৃত্তির ৭পর, নির্ভর, ক'রে জীবন ধারণ করে তারা । এরা কোরান 
চর্চা ক'পে সময় কাটায়, ক'রে চলে তাকে কথঠস্থ করার প্রয়াস । আয়ত করে 
প্রারকতিক ণান। বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান । তারপর কোন মস্জিদের 
মুখা হয়ে করে চলে তাদের আদর্শ অনুযায়ী সৎ জীবন যাপন । অর্জন কবে 
মোল্লা বা উলেমার মধাদ1। এই গোত্রের ফকীররা ক'রে থাকে বিয়ে"খাঁও । 
কেউ কেউ তার ধর্মান্ুবক্তি বা পয়গম্বর মহম্মদকে অন্ুকরণের প্রবল তাড়ন। 
থেকে কবে থাকে তিন চারটি বিয়ে । ভাবে, এ উপায়ে বহু ছেলেমেয়ের জন্ম 
দিয়ে, ইসলামের অন্থগামীর সংখা বাড়িয়ে করে চলেছে সে ঈশ্বরের 
অনন্য সেব। । 


তন । ভারতীয় পৌত্তলিক জনসমাজ 


ভারতবষে পৌন্তলিকদেব সংখা। অতি বিরাট । প্রতি মুসলমান পিছু তাঁরা 
পাচ কি ছজন (১৯১১-৭ ,জনগণনা অনুসাধেশু মুসলমান ও হিচ্দুর সংখা|ম্ুপাত 
২১2৬৯ )। ভাবশে অধাক বনে যেতে হয়, এত বিপাঁ যাঁদের জনসংখা। কি 
ক'বে তাখী। হাখ মানল এত অগ্প শংখার এক জনগোির কাছে! কেন তার। 
এমন বাধা ছেলের মতে। স্ব।কাব করে শিল মুসলমান রাজাদেখ প্রন! তবে, 
নিচে বলা কাবণগুলি প্রতি মনোখোগী হলেই কেটে যাবে আপনার ওই 
অব|ক ভাব । নেই পৌগ্ঁলকদে মধ্যে কোন একা | কুস-ক্কাধের অন্ধত্ব 
বাতিপ্রথ। ও দৃষ্টিভন্গিতে বহুধ| ক'রে তাদের মধো এমন বিজ্মুেব পাচিল খাড। 
ক'বে দিয়েছে যে তাদের একজণ কখণে। কোন দ্িষরে একমত শন অন্য গাবেক- 
জনেব সর্ষে (এই বিভেণই ইংগাজ আমল পযণ্ প্রতে।ক বিদেশী কে যুগিছ়ে এসেছে 
ভাঁরতবষকে পদানত কে পাখার শক্তি । এমনকি খাব।ণতা প্রাঞ্চির পরেও 
এব দৌলতেই কবে চলেছেন স্বদেশী প্রস্ুণ থাম রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
শোষণমুখি শাসনে নকল গণতাধ্রিক খেল1) | কলে কোন একজন পৌত্তলিক 'অন্গ 
বা জল পধন্ত খান পা তার আপন বর্ণ ছাডা অপণ কোন বণের পোকের ঘরে । 
অধশ্য গৃহপতি যি তার চেয়ে উচ্চবর্ণের লোক হন ভবে স্বতন্ত্র কথা । এই 
কারণে, ব্রাহ্মণদের গৃছে অন্ন-জল গ্রহণ করতে পারে ধে ক্লোন বর্ণেব পৌতুলিক । 
বিশ্বেব সকলের জন্তই ব্রাহ্মণদের দ্বার অবারিত। ইন্দ!দের কাছে গোঠা বলতে 
যা বোঝায়, পৌন্তলিকদেগ কাছে বর্ণও অনেকটা সেই রকম। সাধারণত মনে 
কর। হয়, রয়েছে তাদের মধ্য ৭২টি বর্ণ বা জাত-এর অস্তিত্ব । কিন্ত তাদ্রে 
'্ত্তি অভিজ্ঞ পুরোহিতদের কাছ থেকে খোজ খবর পিয়ে আমি জেনেছি খে 
এই সংখ্যা কমিয়ে তাদেব মূলত; চিহ্নিত কর] যেতে পারে চারটি জাত বা৷ বর্ণে । 
অন্তগুলি এই চাসটি মূল বিভ|গরই উপবিভাগ (১৯১১-র জনগণন। অনুসারে 
জাত-এর সংখ্য। ৭২ অপেক্ষাও অনেক বেশি )। 
প্রথম বর্ণ বা জাত বলতে ব্রাঙ্মণর । যার! বিশেষভাবে চা করতেন জ্যোতিষ 
বিদ্ধার লেই প্রাচীন ভ্রাকমণি (ক্রদ্ষবাদী বা ব্রদ্ষবি?) বা দর্শনিকদেরই উত্তর 
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বংশধর এএ। | তাদের প্রাচান গ্রন্থাদি এখনে। বর্তম।ন । ব্রাহ্গণর। সাধারণতঃ ডুবে 
থাকেন সেসবের চচাতেই । পযবেক্ষণের ব্যাপারে তারা এত দক্ষ যে চন্দ্রগ্রহণ 
বা স্থ'গ্রহণ সম্পর্কে পূর্বাভাস পানে হয় না তাদের এক মিনিটও এদিক ওদিক । 
এ পিজ্ঞাপটিব পরম্পরা রঙা ক'রে চলার জন্য তার! বিশ্ববিষ্তালয় ধাচের একটি 
চচাপীঠ গড়ে তুলেছে বনারম নামের শহরটিতে। প্রধানত; করা হয়ে থাকে 
সেখাণে জ্যোতিষ শাস্ত্রেবই অগ্চশালন । বয়েছে ধর্মানুশাসনে শিক্ষা দেয়ার জন্য 
বিশিই এাক্রধিদরাও | অ।ত কঠোব ভাবেই ধর্মের বিধি-বিধান পালন ক'রে চলা 
হয় সেদেশে | এই ত্রাশ্মণরাই হলেন সেখানকাব অেষ্ঠ বা! শ্রদ্ধেয় বখের লোক । 
পুরোহিত, এবং বর্ম ৪ বিচাব বিভাগীঘ মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে 
এদের ভেতণ থেকেই । সংখ্যায় এবা বেশ বিপুল ' সকলেই পায় না তাই 
পিশ্ববিদ্ভালয়ে জ্ঞান-চচাব স্তধোগ । অধিকাংশই এজন্তে লেখাপডা না৷ জানা, 
শাস্ত্র জ্ঞান না থকা অজ্ঞ। পরিণতিতে অতি মাত্রার অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও 
গোড।া প্ররুতিব। অথচ জনসাধাবণের চোখে এস আকাটরাই এক একজন 
সাঙ্গাৎ বৃহস্পতি কিংব। ধন্বস্তবা । 

দিত য় জাত বা বনের লোক হল রাজপুত ব৷ ক্ষেত্রী (ক্ষত্রিয়), অর্থাৎ 
যোছ। বা সামরিক সম্প্রধায়। পৌক্ুলিকদের ভেতর একমাত এবাই ঘ1 সাহসী 
এখ* দসই পেশায় নিযুক্ত থেকে করে থাকে সমর-কুশলী হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও 
খাতি অর্জন। কিন্তু অগ্ডণতি ছোট ছোট রাজ-গোঠাতে বিভন্ত' এরা । এই 
অনৈকোর দরুনই মুঘল সাআজ্যের করদে পরিণত । তবে এইসব রাজাদের 
অধিকাংশই মুঘল সম্মাটের অধানে চাকুরি নিয়েছেন বলে যে লামান্ত পরিমাণ 
কর দেন সে তুলনায় ওই সুত্রে, সন্মানকব মোটা অংকের ব্তেন আকারে, লাভ 
ক'রে থাকেন অনেক বেশি । এই রাজার! এবং সামরিক পেশায় নিযুক্ত তাদের 
বাজ?ত প্রজারা মুঘল সাম্রাজোর সের। ও বলিষ্ঠ প্রধান শক্তিস্তভ। এই 
রাজপুত রাজগোষ্টার রাজা জম়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ-ই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন ওঁরউজেবকে ৷ তবে এই দ্বিতীয় বর্ণের জনগোী বা ক্ষেত্রীদের সকলেই 
নন কিন্ত সামরিক বৃত্তিজীবি। দেখা যায় ন! শুধু যা রাজপুতদেরই ভিন্ম পেশ! 
নিতে । এরা সকলেই সমরজীবি, সকলেই অশ্বারোহী সৈনিক । ক্ষেত্রীবা 
শ্রেচাত হয়ে পড়েছে এদিক থেকে । পূর্বপুরুষদের এই সাহসিক পেশাটিকে 
বর্জন ক'রে মন দিয়েছে তার! ব্যবদাবাণি্যে । (এখানে উত্তর ভারতের 


টাভারনিয়ারের দেখ। ভারত ৩১৯ 


ক্ষত্রীদের লক্ষ্য করে এ. মন্তব্য কুরেছেন লেখক । তার ক্ষত্রিয় বলে দাবী 
করলেও সকলেই সে বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে বাবসায় নিযুক্ত )। 

তৃতীয় জাতি বাঁ বর্ণের জনগোষ্ঠী হল বেণিয়ারা। এঁদের জাবিক৷ হল 
বাবদা-বাণিজ্য। কতক ক'রে চলেছে শরুফ-বৃতি। তার মানে, অর্থ-বিনিময় 
বা মহাজনী ব্যবসা । কতক রয়েছে দালালের পেশাতেও । সওদাঁগবেরা কেনা- 
বেচা চালান এদেরই মাধামে এই বর্ণের লোকেরা নিজেদের পেশায় কিরূপ 
ধড়িবাজ ও নিপুণ আগেই শুনিয়েছি, সে-কথা (প্রথম পঞ্চ ১৭ পৃঃ দেখুন )। চরম 
ধূর্ত ইছদীদেরও রাখে তারা শেখাবার ক্ষমতা । তার] তাদের সন্তানদের কচি 
বয়স থেকেই লাগিয়ে দেয় কুড়েমি ছেড়ে বুদ্ধিতে শাণ দেয়ার কাঁজে। আমর! 
আমাদের ছেলেদের যে বয়ে খেলাধূলো। ক'রে ক্যাটাঝঠর মুওকা দেই, তারা 
সে বয়সে ওভাবে তাদের সময় নষ্ট করতে না দিয়ে বসিয়ে দের অংক কষ 
শিখতে । শেলেট পেন্সিল না ছুয়ে মুখে মুখেই এমন পাকা। হয় ওঠে তার] 
এ বিদ্যায় যে, চোখের পলকে মনে ধনে কষে দেবে যে কোন কঠিন অংক। 
বাপের সঙ্গে সব সময় ছায়ার মতো! ফেরে এরা । বাপ তালিম দিরে দিয়ে, প্রতিটি 
অন্বিসদ্ধি চাল-বোল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গিলিয়ে ঝান্ করে তোলে ব্যবসায় ! 
কেউ যদি কোন কারণে রেগে গিয়ে চোটপাট চালায় *কোন ধা ন। কেড়ে অশেষ 
ধৈধ্যের সঙ্গে তা শুনে ঘাবে এরা, ফিরে ধাবে চুপচাপ শান্ত ভাবে । বাঁগ জল হয়ে 
যাবার জন্য চার পাঁচদিন ফাক দিয়ে তারপর দেখ! দেবে আবার ভিজে বেড়ালটির 
মতো । প্রাণজ অনুভূতি রয়েছে এমন কোন খাগ্ই স্পশ করেন। তাবা। 
কোন প্রাণীকে হত্যার পরিবর্তে আপন প্রাণ দিতেও বাজ্জী। ভাসে প্রাণী 
যত ক্ষুদ্র কিংবা তুচ্ছ হোক না কেন। মায়, ক্ষুদে পতঙ্গ কিংবা কীট 
মুষিকাদি পর্বস্ত। এ ব্যাপারে তার তাদের ধর্মনুশাষনের গৌড়া অঙ্গগত। 
এমনকি নিজেদের ভেতরও কখনো৷ এর কোনরকম আঘাত করে না অন্তু 
কারে। গায়ে। যায় না যুদ্ধেও। করে ন। কোন রাজুুতের ঘরেও অল্প বা 
অলগ্রহণ। কেননা, রাক্পুতর! প্রাণী হতা। করে, খায় তার মাংস। অবশ্য 
তা বলে গোমাংস নয়। ওই প্রাণণীটিকে হত্যা করে না কি তার মাংস খায় না 
কোন পৌত্তলিকই। 

চতুর্থ জাত বা বর্ণের লোক হুল চরদ ( চাড়াল-স্চণ্ডাল ) ব৷ শৃক্র। রাজ- 
-পুতদের মতো এদেরও দেখ। যায় যুদ্ধের পেশায় । তবে ফারাক এঁই, রাজগুতর! 
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যেখানে যোগ দেয় অশ্বারোহীর দলে, এর! দেয় পদাতিকের দলে । উভয়েই 
মনে করে, যুদ্ধক্ষেত্রে মরা গৌরবের; যুদ্ধকালে রণাঙগন ছেড়ে পালানো চরম 
অগৌরবের । এ, ধরনের পালানোকে গণ্য কর! হয় বংশের মুখে চিরকালের 
মতো চুনকালি মাখানোর তুল্য রূপে । এ প্রসঙ্গে গল্প শোনাই একটি । শোন! 
এটি মে দেশের লোকমুখেই । এক সৈনিক বেজায় ভালবাসতে। তার বউকে । 
বউটিও ঠিক তেমনিই তার স্বামীকে । কিন্তুৎ একবার কি হল, ৫সনিকটি 
পালালে। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে । মরার ভয়ে নয় সে মারা গেলে বউ তার ছুখ 
পাবে, বিধবা হবে এ জন্যে। বউটির কানে পৌছল সে কথা, তার পালানোর 
কারণ। ন্বামী'ষেদিন ফিরল, দরজা বন্ধ ক'রে, দিল না তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে । 
বললে, যার কাছে মান সম্মানের চেয়ে বউয়ের ভঃলবাসা বড় তেমন লোককে 
সম্ভব নয় তার পক্ষে স্বামী বলে স্বীকার করে নেয়।। বংশের মুখে যাতে চুন- 
কালি ন। পদ্ডে, ছেলের। যাতে বাপের ব্যাট। শ। বনে প্রকৃত সাহসী হতে শেখে 
সেই ব্রত থেকেই করতে চাইনে আমি আর এমন স্বামীর মুখদর্শন । বউটি 
অটল বুইল তার সংকল্পে। সৈনিক বেচার। তখন তার স্ত্নাম ও বউয়ের 
ভালবাসা ফিরে পাবার জন্য যোগ দিল আবার সেনাদলে। ধৈঘ ও একাগ্রতা 
নিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা৷ দেখিয়ে হাসিল করল আগের তুলনায় অনেক বেশি 
স্থনাম, দ্বিগুণ খ্যাতি । এবপ চমকপ্রদ ভাবে আপন কলক্ক মোচন ফলে খুলে 
গেল তার জন্যে আবার তাব ঘরের দুয়ার, বউটি উছল হাসিমুখে আবার বরণ 
ক'রে নিল তার স্বামীকে । 

[ রাজ। ঘশোরস্ত সিংহ সম্পর্কে ঠিক এমনতরো৷ একটি কাহিনী শুনিয়ে 
গেছেন টড ও বার্দিয়ার ৷ ১৭ই এপ্রিল ১৬৫৮-তে যুদ্ধ থেকে গৃহে ফেরার পর ঠিক 
এরূপ ব্যবহারই পেয়েছিলেন তিনি তার মহিষীর কাছ থেকে । ] 

যার] এই চার জাত বা বর্ণের মধো পড়ে না, পৌত্তলিক জনসমাজের, সেই 
বাকি অংশকে বল হয়ে থাকে পৌজিকৌর (পঞ্চগৌড়)। জীবিক। নির্বাহ ক'রে 
থাকেন এর। বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তি কর্মের মাধ্যমে । বংশ পরম্পরায় এক 
একটি পরিবার একই জীবিকা অবলম্বন ক'রে চলার বৈশিষ্ট্যটিকে বাদ দিলে 
আর কোনরকম প্রভেদ নেই এদের মধ্যে । ধরুন, কোন এক পরিবারের বংশীয় 
পেশা হয়তো দর্জিগিরি । পরিবারটি হয়তে। বেশ ধনী হয়ে উঠেছে এপথে 
রীতিমতো! ছু পয়লা রোজগার ক'রে। কিন্ত শত ইচ্ছে থাকলেও সামাজিক- 
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শ্য়মে উপায় এই তাব বংশের পবী*দের অন্ত কোন পছনাসই জাবিকায় শরতী 
কর।র। নেই ভিন্ন কোণ প্রযুক্তিকর্মে নিযুক্ত থাক পরিবারে বিয়ে কার 
স্খোগ বা! প্রথাও। .তমনি, কোন দস পবিবাবের .কউ মা" গেলে তার 
সংবার কালে সবব্তে হন শ্শানে শুধু যা দজি সম্প্রদায়ের লোকেণাই । অন্তন্থ 
শিল্প কাবিগব সম্প্রদায়ের বেলাও ঠিক এই এবই প্রথা | 
মান্ত্রাজে এক .শ্রণীব,কাবিগর বা শ্রমিকঁদেব অভিহিত কর। হয়ে থাকে 

পঞ্চম পামে। গঢাভারনিয়াঁ সৃ্বত .সই নামটিকেই গুলিয়ে ফেলেছেন 
পঞ্চগৌডেব সঙ্গে | পঞ্চগৌড বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে উত্তর ভাণ্তের বিশেষ 
পাঁচ -শ্রণীব ত্রাঙ্গণদেব বোঝাতে । 

বিশেষ জাত ৭1 বর্ণেব জোকদ্ব মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের *াম হালালখোর । 
এদেখ জাবিক। হল বাডি বাণ্ডি ঘুরে তাৰ আবর্জনা পরিদ্ষ। করা । বাড়িল 
আয়তন অন্ুসাবে নাস কডাবে মঙ্ুবি দেয় হয় এজন্য তাদের । কি পৌত্তলিক 
কি মুনলমান, .কান গণামানা পরিবারে যদি পঞ্চাশ জন চ.কর ব।করও থাকে, 
ঘরদোর সাফ-ন্নতবাব জন্য কেউ তাদের ঝাট ধরবে না ভুলেও । মনে কণে, 
এক!জ কবলে তাদের জাত খেয়া যাবে অপাংক্তেয় হয়ে পড়বে তার। 
ভারতবর্ষে কাউকে চব্ম অপমাণ করার একটি উপ্লায় হল তাকে হাললখোর 
বলা। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, এইসব চাকর ব।করণ। প্রত্তেষকই সেখানে 
আপন আপন বিশেষ কর্মটই ক'রে থাকে শুধু । কেউ যোগাবে শুধু জল, বইবে 
জল ভুঙ্গাব কেউ ধরিয়ে দেবে শুধু তাক । যেধণ্নের ক জেএ জন্য তাকে 
নিযুক্ত কণা হয়নি তেমন কোণ কাজ মালিক করতে বললে অণড খাড়) হয়ে 
থাকবে সে চুপচাপ। ক্র।তদাসদের বেল। অবশ্ঠ স্বতন্ত্র কথা । মনিব ষে আটেশ 
করবে তাই মে মানতে বাধা । হালালখে।রব। খাড়ি-ঘরের আণর্জন। 
পরিফারের পেশায় রয়েছে বলে, বাড়িব ধা কিছু তুক্তাবশেষ খাবারদ|বার পেয়ে 
থাকে সাধারণত; তারাই । ভাঁত-প1তের বাছ বিচার না করে যেকোন বাড়ি 
থেকেই তা ০য় তারা, এবং বলতে গেলে একরকম সর্বভূক । আবার, গাধার 
ব্যবহার ক'রে থাকে ,লদেশে শুধু এই সম্প্রদায়ের লোকেবাই যা। তাদের পিঠে 
ময়লা চাপিয়ে ফেলে আসে তা। বাড়ি ৰাড়ি থেকে শিয়ে মাঠে। অন্ত কোন 
ভারতীয় কিন্ত ভুলেও ছোয় 51 এ প্রাণীটিকে । (এ মন্তবা পুরোপুরি ঠিক নয় । 
কাপড়ের বোঝা বইবার জন্ত ধোপারাও ব্যবহার করে এদ্রের )। পঞঙ্চান্তরে পারশ্ে 
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কিন্তু ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে এ প্রার্ণ।টির। যেমন তল্স।তল্প। বয়ে 
নেয়ার জন্য, তেমন বেড়ানোর জন্য । শুয়োরও লালন-পালন কবে থাকে এই 
হালালখোররা, খায় তদের মাংস। . 

হালাল শবটির অর্থ হল বৈধ, গ্ভায় সঙ্গত, দর্ম সঙ্গত বা সততাপূর্ণ। 
হলালখোর শব্দটির মর্মার্থ ত।ই-_যিনি সংপথে, নায়পথে বা ধর্মপথে উপার্জন 
কবে জ।বন ধারণ করেন কিংবা ভোজন ক'রে থাকেন ধর্মশান্ত্র সম্মত খাগ্ভাদি। 
কোন অর্থেই তাই হালালখোব শব্দটি নিন্দাস্থচক নয়, প্রশংসা চক বরং | 
এ বিশেষণে কাউকে সন্বোধন করলে তার অপমাণিত বোধ না'ক'রে গবিত 
বা খুশী হওয়।ই উচিত। অতএব স্পষ্ট, এরূপ মহৎ বিশেষণটি মেখরদের 
মতে। এক নিচু সম্প্রদায়ের প্রতি নিধুক্ত হওয়£র ফলেই এটি অন্যদের কাছে 
পরিণত হয়েছে অপমানকর বিশেষণে, ঘটেছে শব্দাটব মহত্বে আভিজ।ত্যের 
ক্ষয়, অর্থেব অবনমন ! অর্থাঙ, মৃহৎ বা “গীরববাচক বিশেষণে অভিহিত ক'বে 
যে অবহেলিতকে, সমাজেন চোখে নিচু-কে? উঠু আসনে তোলা যায় না, 
অচ্ছ,াতকে স্পৃশ্ত বা জলচল ক'রে জ'তে ওঠানো যায় না--এটি তার এক চরম 
উদ্।হরণ। ঘোচানে। যায় না এভাবে তার দুঃখ দাবিদ্রা, জংবনের ছুবিসহ 
বোঝাও। এ জান্তীয় নামকৰণকে আখ্য। দেয়া যেতে পারে তাই নিজেদের 
অপরাধকে 'আভাল ও অপরাধ-বোধকে প্রবোধ দেয়ার জনা অতি পির স্তরের 
এক ছুলন। বা! ভগ্ডামি। সঠিকভাবে জানা না থাকলেও, মেথরদের “হালালখোর' 
নামকরণ বোধহয় সম্রাট আকবরেরই কীতি। এরূপ নামকরণ দ্বার তিনি তার 
ইলাহী" ধর্মমতের সঙ্গে চলিত সমাজ ব্যবস্থার সমীকরণ ক'রে হয়েছিলেন 
বিবেকের দংশন লাঘবে উদ্যোগী । এজনা বান্দা বা দাস-দের মহিমান্বিত ক'রে 
তুলতে চেয়েছিলেন তিনি তাদের “চেলা' নামকরণ ক'রে। কিন্তু কাণাকে 
পদ্মলোচন নাম দিলে সে বেমন দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায় না, তেমনি চলা" নামের 
মাহাক্ব্যেও ঘোচেশি. দাসদের দাসত্ব, ছুখে-ছূর্দশা! নিপীড়ন । ইতিহাসে উপস্থিত 
এ সব দৃষ্টান্তের পরও গাদ্ধিজী অস্পশ্যদের নামকরণ ক'রে গেছেন “হরিজন? । 
কিন্ত এর ফলে অস্পশ্যতা৷ দূর না হয়ে, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের আর্থিক ও 
সামাজিক অবস্থানের গুণগত কোন উৎকর্থ ন। ঘটে বরং অবনমন ঘটেছে হরিজন 
শব্টির অর্থ-তাৎপধের। হয়ে গেছে শবটি হালালখোর'-এরই বমপর্ধায় ভূক্ত। 
আমার মতে হিন্দু সমাজ্জ থেকে অস্পশ্যতা সহ বর্ণবিজেরূগী বিচ্ছিপ্নতার, 


টাভ।বনিয়ারের দেখ। ভারত ৩২৩ 


অপমানবিক প্রথাব অভিশাপকে দূব করার বাস্তব পন্থা মাত্র দুটিই । এক £ 
আইনেব মাধামে সবাইকে ব্রাহ্মণে পরিণত করা ও ব্রাহ্মণের পদবী ব্যবহারের 
স্থঘোগ দেয়া। কিংবা, ছুই £ ক্রমোপ্নত জ'বিকা ভিত্তিতে শিল্প বর্ণের ব্যক্তিকে 
আইনের মাধ্যথে উচ্চতর বর্ণে ঠাই দেযা, উচ্চতর বর্ণের উপাধি ব্যবহাবের 
স্থঘোগ দেখা । এব মধ্ো দ্বিতীষটিই হল সখ দিক থেকে বান্তবান্গগ, মানানসই 
পন্থা! । একজ | নিম্ববর্ণেধ বাক্তি করণিক হলে তাকে কারস্থ বা কবণ সম্প্রদায় ভূক্ত 
কবলে কিংলা সে শিক্ষক ব! চিকিৎমক হলে ত্রাক্ষণ সম্প্রদায় ভুক্ত করলে যুক্তি" 
সঙ্গত ভাবে আপত্তি থাকতে পাবে না৷ কাবৌ । কেণনা» বর্ট বিভেদের উৎপ্ও তে। 
জবিকা বিভেদ থেকেই | তাই, এই পথে বিষে বিষক্ষয় বা কাটা ,দিষে কাটা? 
তোলার নতিতে অণাসে সন1জ,ক ব্শবিভেদের গ্লাণি “থকে মুক্ত করা মন্তব। 
বলা কালোব বর্ণ বৈষমোব চেয়েও হিন্দু সমাজে? জাত পাঁতে+“বর্ন£ধষমা অনেক 
বেশি নক্কাবজাক। কেননা, ধলা কালো। প্রার্তিক প্রভেদ। কিন্ত হিন্দু 
সমাজের ত্রাঙ্গণ শৃত্র বর্ণ বিভেদ প্ররকতিব নয়, মানুষেব স্ুষ্টি। অখচ ধলা কালোর 
বৈষম্য বিরুদ্ধে উচ্চস্ুব তুলতে আনরা যতটা সিদ্ধ, তার শতকরা এক ভাগ 
আন্মরিকতাও নেই কিন্তু আমাদের জাত পাতের বৈষমাকে দূর করার বাণ্তব 
পদক্ষেপ নেয়ার দিকে । ববং অনেকেই একে পাঙ্নৈতিক, পুঁজি হিসাবে 
বাবহাব কবে আপন আখের গুছিয়ে নিতে উতন্তক | ফলে বাপ্রারটি হয়ে 
দাডাচ্ছে “চালুনি বলে স্থচ তোব পেছনে কেন ছ্েঁদা'-র মতোই । ধনবাদী 
সমাজ বাবস্থায় পণপ্রথা বা পতিতাবৃত্ভির মতো! কুৎসিত প্রথা আইন কবে 
রোধ কর! সম্ভব নয়। লমাজ বাবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটানে। পণন্ত কোন 
না কোন চেহার|য় তা থাকবেই অ।সব জাকিয়ে। কিন্ত এ সমাজ ব্যবস্থায় 
আর্থনীতিক তাৎপয শূন্য দতীদাহ বা অন্য পাঁচটা লামাজিক ও ধমীয় কুপ্রথার 
মতে। অস্পৃশ্যতা। ও জাত-পাতের বৈষম্য দূর করা সম্ভব আইপের সাহায্যে । 
তবে পথটি হুওয়! চাই উপরোক্ত ছুইয়ের ধে কোন একটি । যার! প্রকৃতই হিন্দু 
লনাজকে এই গ্লাণি থেকে মুক্ত করতে চান তার্জের অনুরোধ কবি এই প্রস্তাবটি 
গুরুত্ব সহ বিচার বিবেচনা ক'রে দেখতে । 


চার || পৌন্তলিকদেব দেবতা সম্পর্ষিত ধ)ান-ধারণা 


'পীত্তলিকৎ। বন্দ“) ক'ধে খাকে গরু, বাব ও বাভন্ন দৈত। দানব 
'অপদেবতারও ; যে শ্রদ্ধ| ভা সম্মান প্রত (দবতার পাবাব কথা তা ঢালে তাণ। 
এদেই পাষে। অবশ্য, স্ব কাব কবে তাবা এই পাশাপাশি আবাব অপন্থ 
অপাঁম সর্বশস্তিম।ণ অপাব চৈতন্তমঘ ঈ*রের অস্তিহ্থও । মানেন, এই শিশ্ব 
-শ্দাগড 'সই অসাম ক্ষমতাবানেই সজন1। তাখা কান কান অঞলে স্মরণ 
কবেন তাকে পরমেশ্বর বলে, আবার মাঁলাবার গুত্তি কতক অঞ্চলে পেব্মেষেল 
( পেরুমাল্-মহান সত্তা) নামে। আর করমগ্ল উপকূল অঞলেব ব্রাহ্মণদের 
ভ।ষাখ খল! হয তাকে বিষণ । বৃঙই হল সব থেকে নিখুত আকৃতি, বোধ হব 
এ তবটি শুনেই তাকে আপে মাজিত বরার “গ্ররণ! থেকে ঈশ্ববেব রূপ কল্পন। 
কবেছেন তার। ভিমেল। এ ভন্থেই প্রতিটি মন্দিরে বাখেন ভাবা একটি ক'রে 
ডিমেল আকুতব গ্ভি (শ[লগ্রাম )। এটি সংগ্রহ কর। হযে থাকে গঙ্গা “দশ 
গর্ভ থেকে । পুজ! কব। হয় তাকেই জশ্বব রূপে । এই অন্ধ বিশব।সটি এমন- 
শাবে শিকড গগডেছে মনে যে ব্রাহ্মণদেব মধ্যে যিনি পরম জ্ঞানী তিঠি ও কানে 
কুলতে চাইবেন "1 এর বিরুদ্ধবাদী কোন যুক্তিকে | যে জ্নসমাজেব দগদশ্কবাই 
এ হেশ অপচবিত্রেব তার জ,সাধাবণ যে আকাট ও কিডুঁতকিম।কান পীন্ত- 
লিবতার প্র।ত ঝুঁকবে এতে আব আশ্যের কি। এদের ভেতর একটি 
সম্প্রদায়ের লে।কেব। আবাব সর্বশণ গলাষ ঝুলিয়ে রাখে এই ডিম্লে গ্রডিটিকে | 
প্রর্থনাকালে চেপে ধরে তাকে আপন দেহের সাথে । 

* এই শালগ্রাম শিল। বা নারায়ণ শিলার কতক সংগৃহ।ত হযে থকে শোণ 
“দাঁ-শয্যা থেকে । ঘোরবর্ণ আগ্নেয় শিলার অন্তর্গত দিক্িকা গো যৌগিক 
ধাতব শিল। বলে মনে কর] হয় একে । কতক মেলে হিমালয় অঞ্চল থেকে। 
এগুলি মধ্যে রয়েছে জ।বাশ্ম বা ফমিল গোত্রীয এবং আমোনাইট গোত্রীয় 
শিলা । কতক মেলে গণ্তক নদী শয্যা) থেকেও । শৈব বা লিঙ্গাংত সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তির। শিবলিঙ্গকে বুকে ঝুলিয়ে রাখেন অনেক লময় | হুতরাং ট্যাাবন্যার 
হয়ত তাকেই'শালগ্রাম শিল। মনে কবেছেন ভূলে। 


ট্যাভাবনিয়াবের দেখা ভারত ৩২৫ 


এ জ'তীয় হঠাদ। বুদ্ধ ও করুণ অজ্ঞতা নিয়েই এই পৌন্তলিকরা, প্রান 
যুগেব মৃতিপজকদেখ মতো, তাদের দেবতাদেরও ভাবে মানুষ বলে। যুগিয়ে দেয় 
এমনকি পত্র ও তাদেব | মনে করে, মানুষ যা কিছু ক'রে আনন্দ পায়, দেবতাদের 
আকর্ষণও ঠিক সে সবেব দিকেই | এই সব ধ্যান ধারণ। থেকেই তাঁবা মনে কবে 
তাদের পবম দেবতা! পামও মানুষ ছিলেন এককালে । ক'রে গেছেন তাব জীবন- 
কালে চমকপ্রদ নানা কীতিকলধূপ। হয়েছেন সেশগন্তই স্মবণীয় ও বরণীয়। 
তাব সম্পর্কে যে সব আখায়িকা তার। শোনায় ত। নিচে বল! ধরনের । 
্রাঙ্গণদে” মধে” ধাব। সব থেকে অভিজ্ঞ ত।দৈব মুখেই শুনেছি এ আমি । 

লাখ ছিলেন দ্রেশেবত (দখবথ ) নামের এক প্রতাপপ্রতিপত্তিশ্ালী রাজাঁব 
পুত্র বাঙ্গাব দুই শান্ত লক্ষত মন্টুিষীব গর্ভে যে কজন সস্তানু জন্মে তার মধো 
তিনিই ছিচেলশ পবন গ্ুণবান। ছেলেকে গভীব ভালবাসতেন" রাজা, করেন 
তকেই পাজেপ উত্তবাধিকাখী কপে নির্বাচন। এদিকে রাম মা হারা হলেন 
এব স«থে। আপ সেই শ্রযোগে অপব মহিষী গভীর প্রভাব বিস্তার করল 
বাজাব গ৪পব। শ্রবোচিত ক'রে তুলল স্বামীকে রাম ও তাব ভাই লক্ষ্মণকে 
প্রাসাণ কে, বাজ। থেকে তাভিয়ে দেয়া জন্য । তা-ই করলেন রাজা । হু 
৬ উবে বঞ্কত ক'বে ঘোষণ। করলেন অপব মহিষ র পুত্র আপন উত্তরাধিকাব 
রূপে । রান ও তাব ভাইকে নির্দেশ দেঘ। হল রা'জা-ছাভা হবার জন্য ।* পিতাখ 
আদেশ শিরোধাব ক'বে প্রস্তুত হল দুভাই বাজপুরী ত্যাগ ক'রে চলে ঘেতে। 
বিদায় নেধাব জন্ত উপস্থিত হলেন বাম পত্বী সীতার কাছে। এই স'তাকে 
একজন দেব! রূপে মান্য করে পৌন্তলিকরা। তিনি কাছ-ছাড়] হতে চাইলেন 
ন1 রামেব। প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন তিনিও সঙ্গী হবেন শ্বামীর। তাই, 
তিনজনেই রাজপুরী ত্যাগ ক'বে বেরিয়ে পড়লেন অজানা ভাগ্যের মুখো মৃখি 
হতে। প্রথম দিকে দুর্ভাগ্য সাথী হুল তাদের । এক অরণ্যাঞ্চল পাড়ি দেয়াব 
কালে রাম গেলেন একদিন পাখি শিকারে, ফিরলেন না! দীর্ঘ ঘময় পার হুষে 
যাওয়া সত্বেও । স্বামীর কোন বিপদ ঘটেছে বে আকুল হলেন সীত। । 
অস্থির অনুরোধ জানিয়ে বাধ্য করলেন লক্গ্ণকে তার খোজে যেতে । জল্জণ 
প্রথমে ঘোর আপতি জানান এতে । কেননা, সীত। এক থাকলে তার কি 
বিপদ ঘটতে পাবে দিবা দৃষ্টি বলে তা জানতে পেরে রাম তাকে বারণ ক'বে 
যান সীতার কাছ ছাড়া হুতে। তবুঃ বৌদির গভীর আকুতি *দেখে তার 
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কথ ঠেলতে ন। পেরে গেল সে ভাই রামের খোজে । এই ফাকে পৌত্তলিকদের 
অপর এক দেবত। গাব্ণ সন্মাসীর ছন্মবেশে উপস্থিত হলেন স.তার নিকটে, 
চাইলেন তার কাছে ভিক্ষ/।। যাবার বেল! রাম সীতাকে বলে গিয়েছিলেন, যে 
স্টানটিতে তান তাকে রেখে যাচ্ছেন সেখান থেকে একপাও বাইরে 51 যায় ষেন 
'স। সীতা তাই নিদিষ্ট জায়গাটিতে দাড়িয়ে থেকেই ভিক্ষে বাড়িয়ে দিল তার 
দিকে । বাবপেরও অজাঁ,। ছিল না রামের সে নিষেধ । তাই, সীতা এগিয়ে 
এসে ভিক্ষ। *1 দিলে রাজা হলেন 71 তা নিিত। ভুল করেই হোক কিংবা 
রামের নিষেধ বিশ্বৃত হবার দরুই' হোক, সীতা বাম-নিদিই্ট গণ্ডী পেহিয়ে 
এগিয়ে গেলেন রাবণের দিকে । রাবণও এই স্ুখোগে তাকে জোর করে ধরে 
নিয়ে চলে গেলেন বনের গভরে। সেখানে অপেক্ষ। ক'রে চলছিল তার 
অনুগামীর|। সীতাকে নিয়ে সদলবলে অদৃশ্ঠ হলেন তারপর (তিনি ঠিজ রাজ । 
শিকার থেকে ফিরে সীত|কে দেখতে প পেয়ে শোকে অভিভূত হয়ে গেলেন 
রাম। হারাকেন সংক্ষ1। লক্ষণ স্স্থ ক্গে তুপলেন তাকে । তারপর 
বেরোলেন ভাইকে নিয়ে তার পরম প্িয় পত্রী স।তার সন্ধানে । 
ব্রাক্ষণর। ঘখন তাদের আবাধ্যা দেবী সীতার এই হরণ কাহিনী বর্ণনা করেন ( 

,স-সময়ে তাছের চোখ দিয়ে গড়িয়ে চলে জলের বারণ, হয়ে পড়েন তার গভীর 
শোকে অধীর। সঁতা হরণকারীকে শান্তি দিতে গিয়ে রাম কি অসীম বীরত্ব 
দেখান সে কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে শোনান সেই সাথে অসংখ্য অবিশ্ব।স্ 
আখায়িক। সীতার খোজে নিযুক্ত কর। হল সমগ্র পশু-প্রাণীকে | সফল হল 
তাদের মধ্যে একমাত্র হন্থমান। এক লাফে পার হল লে সাগর, উপস্থিত হল 
রাবণের কানন-কুঞ্জে। দেখা পেল সেখানে পরম শোকাভিভূতা সীতার। 
স্বামীর দূত রূপে এক বানরকে উপস্থিত হতে দেখে হয়ে গেলেন প্রথমে তিনি 
বিস্ময়ে হতবাক । বিশ্বাস করতে চাইলেন ন। তাকে প্রকৃতই রামের প্রেহিত 
দূত বলে। হুম্ুমান তখন তার হাতে রামের দেয় সীতার একটি আডটি দেখিয়ে 
বিশ্বাস উৎপাদন করল তার'মনে । এ আওটিটি রাখা ছিল সীতার ফেলে আসা 
সামগ্রীগুলির মধ্যে। এক পশুত্ব মাধ্যমে রাম যে কি ভাবে ভার সংবাদ 
পাঠালেন, তার গভীর ভালবাসার এমন সুনিশ্চিত নিদর্শন পাঠালেন, এই 
অলৌকিক অভিভ্ভত ক'রে তুলল সীতাকে। এই সাক্ষাৎকার পর্বে নান। 
আঅসাধা সাধন করল হচ্ছুমান। রাবণের অস্চরর। গুধ্ঠচর বলে জানতে পেকে, 
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আটক করল তাকে । শান্তি দেয়ার জন্ত তার "লে ও শরীরে স্থাকড়া প্যাচিয়ে 
দিলে তাতে আগুন ধব্ষিয়ে। হনুমান সেই আথুনে রাবণের পুরে। রাভপুরীটি 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে তাকে ছারখার ক'রে । খড়ের গাদ। ও অন্থান্ত দাহ 
পদার্থের ওপর ঝ'পিয়ে,পড়ে ঘটালে। সে এমন ঘটনাটি । ববণের হাতে দ্বিতীয় 
বার পড়লে তার যে আর রক্ষে *ই তা অনুভব করতে পেরে সাগরে ঝাপ 
দিয়ে দেহের আগ্চন শিভিয়ে, আবার এক লাফে সাগর পেরিয়ে ফিরে গেল সে 
বামের কছে। শোনাল তর্ক আপন অভিযানের আগ্চোপাস্ত কাহিনী । স্বামীর 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীতা ফেকিবূপ শে।কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে জানালে 
তাও। সীতার বিচ্ছেদ-বেদনার “স কাহিনী শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন রাম । 
সংকল্প নিলেন, যে-ভাবেই হোক রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করবেন তাকে । 
বিশ্ভিন স্থান থেকে সেন্য সংগ্রহ ক'রে যাত্র। করলেম্স বাম । *বাণ্রটি পথ দেখিয়ে 
নিয়ে চলল তাকে । বনু কষ্টে “শষ পযন্ত উপস্থিত হলেন তিনি রাবণের পুব,তে । 
বিরাট অগ্নিকাণ্ডের দরুন তখনো! ধোয়। উঠছে সে পুরীর বিভিন্ন স্থান থেকে । 
প্রজারা এব ফলে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ায় সহজেই সম্ভব হুল প্রাণাধিকা 
সতাকে টে কবা। রাবণ ব।জ্য ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলে পাহাড়- 
পর্বতে । রাম ও সীতা পরম্পরফে আবার ফিরে পেয়ে হয়ে উঠল আনন্দে 
বিহ্বল। হহ্থমান তাদের অসীম উপকার করার' জগ্ঘ দেখাল তার প্রতি অকুষঠ 
সমাদর | 

বামের সেনাবাহিনী তার রাজ্য পুরোপুরি ধ্বংদ ক'রে দেয়ার ফলে রাবণ নিল 
'শধমেশ দরিদ্র ফকীরের বেশ। কাটলে। তার বাকি জ।বন সে-ভাবেই ৷ বর্তমানে 
আমরা সার] ভারতবর্ষ জুড়ে তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভধঘুরের মতো পরিক্রম। 
ক'রে চল1 যে অবিশ্বান্ত সংখক ফকীর (সঙ্গাসী )-এর দেখা পাই এদের উৎপত্তি 
এ+ রাবণ থেকেই ৷ এর। একপ কৃচ্ছ ভুবন যাপন ক'রে চলে ঘা দেখে অভিভূত 
হয়ে যেতে হয় পরম বিস্ময়ে | 


পাঁচ || পৌত্তলিক ফকীর ব। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও তাদের 
কৃচ্ছ-সাধন্! 


আগেই জানিয়েছি ককণব সম্প্রদায়ের উগব রামের হাতে রাজ্যত্রষ্ট রাবণ 
থেকে । শোক ছুঃখে অভিভূত হয়ে বেছে নিল সে নিঃম্ব সর্বহারা, নগ্নবেশ 
ভবঘুরেব জ'বন এ ধরনের জ।বন-যাত্রা প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অল্পকাল মধ্যে 
জুটে গেল তার অনেক অন্থগাম । এ জাবন-্যা এ স্থবযোগ এনে দিল তাদের 
যেকোন ধরনেব নষ্টামি ক'রে চলার । সাধু সপ্ঠ হিসাবে নাম যশ শ্রদ্ধা ভণ্ড 
এনে দিল তাদের «ই হযোগ্রে .য-কোণ দুষ্ষর্ম ক'রে চলা অবাধ সুবিধা । 

সাধারণত, দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে খকিরর।| প্রতে।ক দলেরই রয়েছে 
একজ.. প্রধান ধা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি । কি ঈতকি গ্রীষ্ম চল|ফেরা কণে তব 
নগ্ন হয়ে, শোগ। বসা করে সবসময়ে মাটির ওপব | তাই নবীন ফকররা। ও 
এদেব অন্ধ ভক্ত (পৌত্তলিকেব দল বিকেলের দিকে এদিক ওদিক খুঁজে “পতে 
যোগাড় কবে আনে গরু ও অন্যান্ত প্রাণীর মল। "বাদে শুকিয়ে নিয়ে খরায় 
তা দিয়ে আগুন। কাঠ একরকম ব্যবহারই কবে ন] তার বলতে গেলে। 
ভয়, পাছে তার মধ্যে বাস। বীধা কোন জ'বন্ত কীট পতঙ্গ প্রাণ হারায় এর 
ফলে । মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য ব্যবহার করে, যাতে কোন রকম কীটপতঙ্গ 
বাসা বাধার উপায় নেই এসন প্ররনের জলে ভেসে আল কাঠকুটো। | নবীন 
ফকীররা। শুকনে। মাটি মিশে পাক1 এই মল বেশ কিছু পরিমাণ যোগাড় হবার 
পর জালায় দলের আকাব অন্থযায়ী একাধিক বড বড় আগুন। এক একটি 
আগুন ঘিরে বসে যায় দশ থেকে বার জন ফকীর। ঘুম পেয়ে গেলে মাটির 
কোলে ছাই বিছিয়ে শুয়ে পে তার ওপরেই, আকাশ নামের অনন্ত ছাউনির 
নিচে । যাঁরা সাধনা ক'রে চলে, তাং দিনের মতে। রাতও কাটায় একই আমন 
ভঙ্গিমায় । জ্'লানে। হয় এজন্য তাদের দুদিকেই আগ্তন, নয়তো! ঠাণ্ডা সহ 
কর। হয়ে পড়বে অসম্ভব তাদের পক্ষে । এই সবতপম্বী ফকীরদের কথায় একটু 
পরেই আসছি আমি। ধনী পৌত্তলিকদের আবামে এই সব ফকীরের দল 
উপস্থিত হলে তারা ধন্ত মনে করে নিছেদের, মনে করে শ্বর্গ থেকে দেবত।দের 


ট্যাডারনিয়ারের দেখ। ভারত ৩২৯ 


আশীষ ঝবে পল যেন। যে-ফকীর যত বেশি কৃচ্ছ সাখন পরায়ণ, দেখায় 
তকে তত বেখি সম্মান" ও লখাদরঁ। ফলে, দলে কোন কঠোর সাধনাবত 
ফকীর থাকলে তা৷ বিশেষভাবে গৌরব ও প্রতিসত্তি বুদ্ধি করে দলটির । 

এই সব ফক।রের দল জোটবদ্ধ হয়ে তীর্থ করতে যায় সেঞ্চদশের বড বড় 
মন্দির গুলিতে | দেখা যায় ভার্দের বছরেব* বিশেষ বিশেষ দিনে অনুঠিত মব- 
সাধাবণের ন্নাণ যাত্রা মেলাগুলিতেও। এসব থ্র্ণান্সান মেল! অনুষ্ঠিত হয় 
যেমন তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ভাজব নদী গঙ্গায় তেখনি বিজাপুর বাঁজা ও পতুলীজ 
অঞ্চল গোয়ার, সীনান্ত রেখ! রপেখ্বঙ্কে চল! নদীটিতেও (কৃষ্ণা )। পরম 
রুচ্ছ সাধন রত কিছু কিছু ককীর বাস ক'বে থাকে তাদের মন্দিবুগুলির কাছে 
অতি দীনহীন সব কুটিরে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান হ্বরূপ প্রতিদিন 
একবাবধ করে 'খতে দেয় হঘ তাদের মন্দিব খেকে | 

গোমক্রনের কাছে যে বিশেষ গ্রজাতের গাছটি দগ। খায়, বলেছি যার কথ! 
আমার পারশ্য বিবরণে, দেখ। যায় সে গাছটি ভারতের ,প্রাথ সর্ব । ফিবিজীর] 
ন[ম দিয়েছে এব 06 0965 ০1116 1301110115 বা “বণিরাদের গান (বট গাহ)। 
কেননা, খেখানেই এ গাছ বয়েছে, দেখা যাবে তাব নিচে পৌব্তলিকদেব বসে 
থাকতে, তারই নিণে তাদের রান্নাবাগা করতে । এ গাছ়ুটিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা 
কবে তার । মন্দিবগুলিকে গভে সাধার ত; তাবই নিচে কিংবা আশেপাশে । 
স্থরাটেও রয়েছে এ গাহ একটি । তা গুডভিতে থাক কফোকরে দ্রেখ। ধায় 
স্্ীলোকের বিকুত মুখ কৃতি সম্পন্ন একটি দানব মৃতি। বল! হয়ে থাকে? এটি 
নাকি প্রথম মানবীব মৃতি। তারা অভিহিত করে তাকে মঘনিভ নামে 
( মহামায়া বা মামা দেবী )। এই দানবটিকে অচনা। করার জন্য গ্রতিদিন জড়ে! 
হয় সেখানে অগ্ডণতি লোক । তার মেবাগ জন্য সর্বক্ষণ হাজির থাকে মন্দিরটির 
কাছে জনাকয়েক ব্রাহ্মণ পুরোহিত । গ্রহণ ক'রে চলে পৃজ্জাাঁদের বয়ে আশা 
পুজাসামগ্রী চাল, জোয়ার ও অন্তান্ত শশ্ত। যারাই এখানে পৃজ। দিতে 
প্রার্থনা জানাতে আলে স্ত্৷ পুরুষ নির্বিশেষে কলের কপালৈর মাবখানটিতে 
এক ধরনের সিছুর দিয়ে একে দেন পুরোহিত একটি করে তিলক চিহ্ন। 
প্রতিমাটিও এই সি'দুর দিষ্বে চিত্র-বিচিত্রিত। তাঁরা বলে কপালে এই তিলক 
থাকলে ক্ষতি করতে পারে না আব কোন অপদ্বতাই, কেনন। তারা তখন 
ঈশ্বরের রক্ষণাধীন । 


৩৩০ ট্যাভারনিয়ারের দেখ। ভারত 


হবাটের বটগাছটির নিচে থাক যে-সব প্রতিকৃতি দেখ! যাচ্ছে চিত্রটিতে, 
এবার একে একে দিই তাদের পরিচয়। এক চিহ্বাঙ্কিত স্থানটিতে 
ব্রাহ্মণর। যমনিভ১ সীতা, মেদেদিন ( মহাদেব ?) প্রভৃতির সস্তরীয় কোন একটি 
দেব বিগ্রহকে সজ্জিত ক'রে থাকে সাধারণত: | দ্বিতীয়টি হল মন্দির মধ্যে 
থাকা মমনিভের মৃতি। তৃতীয়টি তারই পাশে থাকা অপর একটি মন্দির | 
এর দ্বার প্রান্তে রয়েছে এক্ষটি গাভী, ভেতরে দেবতা৷ রামের একটি মৃত্তি 
(শ্রীকৃষ্ণের )। চতুর্থটি আরেকটি মন্দির । ধকীররা (সন্ন্যাসী বা যোগীব। ) 
সাধনা করেন এখানে বসে। পঞ্চম স্থাশিটিতে রয়েছে চতুর্থ একটি মদ্দির। 
এটিও র!মেব। বষ্ট স্থানটিতে রয়েছে একটি সমাধি । প্রতি বছর বারকয়েফ 
এটিতে এসে ঠাই নেন একজন ফকীর। একটি অতি ক্ষুত্র ছেঁদা ছাড়! আর 
কোন পথ দিয়ে আলে! পৌছয় না সেখানে। কোনরকম খাস বা পানীয় 
গ্রহণ না করে ন কি দশ দিন পর্যন্ত সেখানে কাটান তিনি এক এক সময়ে । এ 
এমন এক অকল্পনীয় ব্যপার যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম ন] 
কখনো আমি। কৌতুহল চাপ.ত না পেরে গেলাম তার সেই সাধণ। দৃশ্ত 
দেখার জন্য একদিন স্্রাটের ডাচ অধিকর্তাকে সাথে নিয়ে । ফকীরটি দিন-রাত 
সতাই ন। খেয়ে কাটায় কিন। সেদিকে নজর রাখার জন্য নিয়োগ করলেন তিনি 
সর্কক্ষণের পাহারা1। তিনি সত্যিই কান কিছু খান এ প্রমাণ পাওয়। গেল ন? 
এ পাহার। বসিয়ে । কক'রটি আমাদের দঞ্জিদের মতো! একই আসন ভঙ্গিতে 
বসে কাটাল সর্বক্ষণ সেখানে এতটুকুও নড়াচড়া না ক'রে । তকে, দশদিন ওই 
ভাবে থাকার মঙ্কল্প ঘোষণা করেও পারলেন না তিনি সাতদিনের বেশি থাকতে। 
সমাধি গর্ভে দীপ জালিয়ে রাখার দরুন গরমে শ্বাসকষ্ট দেখ! দিল তার । নিচে 
অন্য যে-সব কৃচ্ছ,সাধনার কথ। বলছি ত৷ হাজার হাজার লোক নিজের চোখে 
না দেখলে পারত না৷ মোটে সাত্য বলে মেনে নিতে। সপ্তমটি এক কচ্ছ- 
সাধনরত ফকীরের অ!সনভঙ্জি। দিনেরাতে কখনো এক মুহূর্ত না শুয়ে বু 
বছর ধরে কাটিয়ে চলেছেন এভাবে । ঘুমোবার ইচ্ছে হলে পেছনে টানা দিয়ে 
রাখ! একট। দড়ির গায়ে হেলান দেন তখন । এরূপ অকল্পনীয় ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর 
আঙনে বসে থাকার দরুন রসম্মোত নিচে জমা হয়ে ফুলে ওঠে পা! ছুটো। 
অই্টমটি অপর ছুই যোগীর আসন 'ডজি। এঃ। আমতা হাতছুটিকে উধ্বমুখি 
ক'রে রাখেন ওই ছাবে। ফলে তার সন্ধিগুলি এমন কাঠ হয়ে যায় ধে কখনো 


ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভাবত ৩৩১ 


আর চাইলেও নামান যায় পা হাত নিচের দিকে । মাথার চুল বেড়ে বেড়ে 
নেমে যায় -কামবের 'নিচ অর্কি। নখগুলিও হয়ে ওঠে অ।ঙল সমান ল্ব। | 
কি দিন কি র।ত, কি গ্রীষ্ম ক শীত, রোদ বর্ষ। হিমের মধে পুরো নগ্ন দেহে ওই 
ভাবে কাটান তার! ।* মশ। ছল ফোটালে সাধ্য ০্ই থে তাড়াবে তাকে 
পান ভোজন ইতাদি জীবনের অগ্তান্ত আবশ্তিক কর্মগুলি পালনে তাদের সাহাখা 
করে দলে থাক অন্যান্য কক।রবা। তার।ই স্বেবাযত্ব করে প্রয়োজন মতো। 
নবম চিত্রটি অপর এক এাগীর আসন ভঙ্গিমার। প্রতিদিন টানা কেক ঘণ্টা 
এভাবে হধতে একটি জালা. ধুনী নিয়ে খাড়। হয়ে থাকেন এক পায়ে । 
চোখ ছুটিকে নিবদ্ধ রাখেন স্যের দিকে । আরাধ্য দেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে 
মাঝে মাঝে ছুড়ে চলেন ,ধুনীটি মধো খুনে! | দশম ও একাদশ চিত্র দুটি 
অন্য দুই “ঘাগীর যোগ ভর্ঙ্গমা । বসা অবস্থায় উঁননবাহু হনে আছেন তার! । 
দ্বাদশ চিত্রে ঠাই পেরেছে ভর্ববাহু অবস্থায় কি ভাবে খোগীবা! ঘুমোন তারই 
দৃশ্তা। এটি নিঃসন্দেহে দেহের সহন-ক্ষ“তার ওপর*চর*তম নিষ।'তন। ত্রয়েদশ 
চিত্রে দখ। যাচ্ছে আরেক যোগীর সাধন-ভঙ্গিমা। হত ছুটি নামাতে না 
পারার দরুন অপুষ্টি রোগে আক্রান্ত হয়ে শণ ও দুর্বল হয়ে ঝুলে পড়েছে .স 
ছুটি পিছনের দিকে 

আরো অসংখা রকমের যোগী রয়েছেন এছাড।। তাদের কতক এমন 
আন ভঙ্গিমায় সাধনা! ক'রে চলেন ধ1 শরীরের স্বাভ।বিক প্রবণতার পুলো 
বিপরীত । র[খেন সব সময়ে দুচোখ হ্থযমুখি ক'রে । তক থাকেন ছু-চোখ 
ভূমি নিবদ্ধ ক'রে। না তাকান কাবে। পানে, না বলেনু কথা । বৈচিত্র্য এত 
বাপক যে তা নিয়েই দিব্যি আলোচন। চ!লানে৷ চলে বহক্ষণ। 

কৌতৃহলীদের তৃষ্ণ! মেটাবার জন্মে, বিষয়টি সম্পর্কে স্পট্তৈর ধারণা লাভের 
জন্যে এই সব যোগীর আরো! কতক “চিত্র দেয়া হল এই সাথে। ঘটনাস্থলেই 
স্বাভাবিক দৃশ্তাঙ্গযায়ী একেছি এগুলি আমি। ভব্যতার খাতিরে গোপনাঙ্গ- 
গুলি গোপন ই রেখে দেখ! হয়েছে সেখানে ॥ তকে, তাঁর। কিন্তু এতটুকুও শরম 
দেখায় না জনসমক্ষে সর্বক্ষণ তা অনাবৃত ক'রে রাখতে । কি শহর ক গ্রাম. 
সর্বত্রই চলাফেরা করে তারা ওই রকম মাতৃগর্ত থেকে জন্ম নেয়! কালীন 
অবস্থায় । মহিলারাঁও ভক্তি গদগদ হুয়ে উপস্থিত হয় তাদের নুমুখে। এবং 
যে কাজটি করার জনা, তা লিখতে লজ্জায় আটকে যায়*কলম। যোগীবা। 


৩৩২ ট্যাভারনিয়ারের দেখ। ভারত 


কিন্ধ কোনরকম চিত্রচাঞ্চলা দেখায় না তাঁতে। বরং বিপরীত ভাবে, যে 
ধরনেঞ্স নির্মোহ ভাব দেখায় যে বকমটি চোখে তারায় অবিরাম পাক 
দিয়ে চলে ত। দেখে মনে হবে তার ডুবে রয়েছে ষেন নিরাসক্তির সাগবে। 
( এই চিত্রগুলি প্রর্ণাশ কর] হয়নি তার গ্রস্থের কোন মূল' সংস্করণে । ) 


ছয় | মৃত্যুর পর মানবাত্মীর পরিণতি সম্পর্কে পৌত্তলিক 
ধারণ। 


মৃত্যু পর মান্ষেব আত্মাকে বিধাতার কাছে হাজির কর। হয়_-পৌগুলিক- 
দেব মবো চালু থাক1 সংস্কারগুলির মধো এটি একটি। মর্ত্য জীবনে সে ঘে 
ধবনের কর্ম কবে এসেছে তারই বিচাব নিরিখে কোন ন। কোন যোনিতে তখন 
আবার তার জনন নির্দেশ করেন বিধাতা । ফলে ওই একইবাক্তি (সত্তা ব 
আত্ম। ) বাব বার জয় নেয় পৃথিবীতে । অসৎ জীবন যাঁপনকারা মান্তষের 
আগ্ম। বিভিন্ন পাপে পাকে ডুবে থাকার দরুন, প্রবৃতি শিচু সোপানমুখি হয়ে 
পড়া দঞ্ন হ্বারিয়ে বসে মানব জনন লাভের অধিকার | জয় নিতে হয় তাকে 
তখন কুকুর, বেড়াল, গাঁধ। _এ জাতীয় কোন না কোন ইতব প্রাণী কুলে। ওই 
ইতর জ'বন খাঁচার ঘের-পাঁচিলে বন্দী হয়ে ক'রে চলে সে তার অপরাধের 
প্রায়শ্চিত্ত । তবে, প্রচলিত বিশ্বাস, যে-সব আত্ম! গো-জয় নেয়ার স্থযোগ 
পান তভার। পরম মৌভাগাবান। কেননা, এ গ্রাণীটিকে দেব-তুল্য গণ করে 
তারা। মৃতাকালে কারে! হাতে গরুর লেজ থাকলে তা-ই যথেষ্ট পরজন্মে পরম 
সুখী হব।র সৌভাগা অর্জনের পক্ষে । 

মানব-আত্মার ইতর প্রাণী রূপে জগ্নান্তর নেয়ায় বিশ্বাসী হওয়ার দরুনই 
পৌন্তলিকর। যে-কোন ধরনের ইতর প্রাণী হত্যার গভীর বিরোধী । ভয়ঃ এর 
ফলে হয়তে। তারা জণ়য়ে পড়বেন স্বজন হত্যা বা তার প্রার়শ্চিত্তে ব্যাঘাত 
সৃষ্টির পাপে। হয়তে! তারই কোন আত্মীর-ম্বজ্ধন জন্ান্তর লাভ করেছে 
ওই প্রাণীটি রূপে । 

পৌত্বলিকদের বিশ্বান, জীবনভন্ন তীর্থ ভিক্ষাি দানন্ধান গ্রভৃতি পুণাকর্ম 


ট।াভারনিয়ারের .দখ। ভারত ৬৩৩ 


করলে ওইসব মানুষের আত্মা পুজন্মে হুযোগ পায় ব.জ্ঞা বা বিভশালী হয়ে 
জনলাভের | পূর্ব ডন্মের মহৎ কর্মাদির পুরস্কার রূপে তখন সৌভাগ্য অর্জন 
করে ভোগ-বিলাস সখ. উপভোগ ক'রে চলার । ( আর্থ শরণ বৈষম্য লক 
ধন্তন্ত্রী ও স।মণ্থতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থাকে কিরূপ অপকৌশলে সাধারণ মানুষের 
কাছে যুক্তি সিদ্ধ কা হয়েছে, কিভাবে এই সম।জ ব্যবস্থা ঈশ্বর নিদিষ্ট এরূপ 
মিথা। প্রচার দ্বংরা জনসাধ|বুপকে এর প্রতি অনুগত ও আসক্ত করে তোল। 
হয়েছে এটি তার এক জলন্ত নিদর্শন | হিম্টুদের অহ্ুতম তেষ্ঠ ধর্মগন্থ রূপে 
আদৃত গীতা” মধ্যে ঈশ্বরের পুণাবতার রূপে চিত্ডিত শ্ররণের মুখ-ণ্ত বাণী 
রূপেই স্থান পেয়েছে এই গুচা | গীতা দশম অধ্যায় দখুন | *ঈশ্বরের “পবিত্র 
ধারণ।কে এভাবে কলুষিত কুরতে কে!ন ধর্মমত এবং তার ধ্জাবাহ।বাই পিছ 
পা হননি অবশ্য )। 

এজন্েই পূব পরিচ্ছেদে বল। সাধুসন্তযাগীর। ক'রে থাকেন হইস্কপ প্রাণান্তকর 
কচ্ছসাধদা। (এ মন্তব্য অবশ্য সঠিক নয় পুকোপুবি )। যেহেতু প্রতিটি 
মানুষের পক্ষে এ ধরনের চরম কষ্ট স্বীকার সম্ভব নয়ঃ তাই সে-অসামর্থার ক্ষতি 
পূরণ করেন তাখ। মহৎ কর্মীদির দ্বারা। নিজেদের ইচ্ছাপত্র মধোই তারা 
উত্তবাধিকারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে খান যাতে তার*মৃত্ার "পর তা দান-খ্যান 
করেন ব্রাহ্মণদের । এ দান এমন পরিমাণ হওয়। চাই যাতে জব! তুষ্ট হয়ে 
সদগতি প্রার্থনা করে তার। এবং তা ছার! প্রভাবিত হয়ে বিধাতা যেন অতি 
এশ্বধয ও ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তি রূপে জন্ম শির্দেশ কক্নে তার । 

১৬১১-র জাহুয়ারীতে স্থরাটে মারা গেলেন ডাচ '্লাম্পানীর শরাফ বা 
মুদ্রা-বিশ্মিয়কারা মোনদাষ (সম্ভবতঃ মোহনদাস) পারেখ (পারখ-্মুদ্রা 
পরীক্ষক )। ছিলেন তিনি যেমন ধনী, তেমনি অতি দানশীল । শুধু পৌত্তক্িক- 
দেরই নয়, গ্রা্টানদেরও প্রচুর দিয়ে গেছেন তিনি জীবন্দশা কালে। হুরাটের 
শ্রদ্ধেয় কপুচিন ফাদারর1 বছরের একট1 অং শ কাটিয়ে দিতেন তার পাঠানে। 
চাল, মাখন, তরিতকারী খেয়েই। মাত্র চার কি পাচদিন রোগ ভোগ করেন 
বেণিয়াটি। ওই লময়ে এবং তারু মারা যাবার পর আট-দশ দিন ধরে বিতরণ 
করলেন তার ভাইর] ন থেকে দশ হ,জ্ার টাকা। সাধারণ কাঠের সঙ্গে চন্দন 
ও অগ্রু সহ শব সৎকার করুলেন তাঁর । কয়া! হল এ সব এই বিশ্বাস নিয়েই 
ষে এর হুবাদে তাদের ভাইয়ের আত্ম! ভয় নেয়ার হুধোগ পাৰে ৫কান না ফোন, 


৩৩৪ ট্যাভাবনিয়।রের দেখ। ভারত 


বিরাট একজন অভিজাত হয়ে । এদের ভেতর এমন মূর্খও আছে কতক, যারা 
নিজেদের জীবন্দশ! কালে ধন-সম্পদ পুতে রেখে যায় মাটির নিচে । দৃষ্টাত্তরূপে 
নাম কর] যেতে পারে আসাম রাজের ধনীদের। তারা প্রায় প্রত্যেকেই ক'রে 
থাকেন এমনটি । কারণ হলঃ পরজন্মে যদি কোন দরিদ্র কি নিঃস্ব ভিখারির 
ঘরে জন্ম নিতে হয় তাহলে সেই অভাবের দিনগুলিতে থরচ-খরচ1র অভাব মেটান 
যাবে এই আগাম বেখে যায় পুঁজি থেকে কিছুকিছুনিয়ে। এ জন্যেই 
মাটির নিচে পৌঁত। অবস্থায় সোনা-রূপা-রকমাবি হীবেজহরৎ পাওয়। যায় 
ভাতে এত বেশি। যদি কোন পৌত্ুল্গিক মাটির নিচে পুঁজি রেখে ন] যাঁয় 
বুঝতে হবে ছিণালে সত্যি সতি)ই গরিব । মনে পড়ছে, ভারতে থাক কালে 
একদিন কিনছি আমি আমাদের রূপোর বেকাবেন্ত আকারের ও ছু ইঞ্চি কান! 
উঁচু একটি অকীক পাথরে গড়া। বাটি ৬০০ টাক] দিয়ে। বিক্রেত। আমায় 
জানালেন, গত চঙ্জিশ বছর ধরে মাটিতেই পুতে বেখেছিলেন তিনি এটিকে 
মৃতু'র পর নিজের প্রয়ে জন মেটানোর জন্য । আর টাকা কিংব! বাটি যাই 
পুতে রাখুন না কেন মবই এক কথা । শেষ বারের ভ্রমণ পর্বে এই পৌত্বলিক- 
দেরই একজনের কাছ থেকে কিনি আমি প্রতিটি ৬ গ্রেণ মতো ওজনের বাষট্রিটি 
হীরে। এতগুলি »মৎকান হীরের এমন একটি হন্দর থোক কি ক'রে সংগ্রহ 
করল, আশ্চধ হয়ে সেপ্রশ্ন তর কাছে তুলতে নে আমায় জানাল যে প্রায় 
পঞ্চাস বছর লেগেছে তার এগুলি সংগ্রহ করতে । আর, করেছিল ত! মৃত্যু 
পরবর্তী জীবনের জন্য পুঁজি রেখে যাওয়ার উদ্দেশে । কিন্তু অবস্থায় পড়ে 
আধিক সংকট মেটাবার দরুন নেহাঁৎই বাধ্য হচ্ছে এগুলি বেচে দিতে এখন । 
এরূপ পুতে রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ এক সময়ে অশেষ উপকারে এসেছিল 
বিজাপুর ও মুঘ্গ সাম্রাঙ্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ রাজা শিবজর। 
বিজাপুর রাজ্যের কল্পিয়ান বোন্দি (কল্যাণ-বিহ্ন্দী ) নামের ছোট শহরটি 
যখন দখল্স করলেন রাজা, তখন ব্রাক্মণদেয় পরামর্শে তিনি গুপ্তধন খুঁজে চললেন 
শহরটির একাংশ পুরোপুরি ধূলিলাৎ ক'রে দিয়ে । ব্রাক্ষণর1 ভোর দিয়ে বলে- 
ছিলেন প্রচুর গুপ্তধন মিলবে সেখানে । পাওয়। গেল সত্যি সত্যিই এভাবে 
বিপুল ধন-সম্পদ; তা দিয়ে পুষে চলেছিলেন তিনি তিরিশ হাজাবেরও বেশি 
সেনার আপন বাহিনীটিকে । এ ভাতী্ন মুধধণামির জন্য পৌত্ুলিকদের কোন কিছু 
বল। বৃধ। | মোটেই কান দেবে ন' ভাবা আপনার ফুক্তিতে। চলে আস! 


টা।ভারনিয়াবের দেখা ভারত ৩৩৫ 


প্রাচীন রীতি-প্রথ। সংস্কারের কাছে তারা তদের বোধ-বুদ্ধি'জ্ঞানকে বন্ধক 
রেখেছে পুবোপুরি | 


সাত || পৌত্তলিক্পের শব-সংস্কার রীতি 


মৃত্তার পর [দছটিকে পুড়িয়ে ফেলার পৌত্তলিক প্রথাটি অতি স্থপ্রাচীন। 
সাধারণতঃ নদী তটে সমাধা করা হর এ কাজট। জীবনকালে যে-সব পাপ 
ধুরে ফেলার অবকাশ পায়নি মৃত বাক্তিটি ত। থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য 
এ সময়ে সন করিয়ে নেয়। হয় তার দদহটিকে। এই কু-সংস্কার এত গভীর 
পৰস্ত শিকড় গেড়েছে ষে মৃত্যু ঘনয়ে এলে বেশির ভাগ সময়েই মরণাপন্নকে 
নিয়ে আস হয় নদী কিংবা! পুকুর ঘাটে; পা ছুখ।নি নামিয়ে দেয়] হয় জলে । 
শেষের ক্ষণটি ঘতই ঘনিয়ে আসে ততই দেহটিকে ধ'রে ধীরে ঠেলে দেয়া হয় 
জলের ভেতর । শেষমেশ হাত দিয়ে ধরে চিবুক পবস্ত অংশটুকুই ঘ। তৃলে 
পাখা হয় জলের ওপরে। যাতে মৃত্াক্ষণে আত্ম! দ্দেহ ছাড়ার মুহূর্তে আত্ম। 
ও দেহ দুই-কেই জলে ডুবিয়ে পুণা ন্গান করিয়ে সর্ব পাপ মুক্ত করে দেয় যায় 
সেক্সগ্তাই এ প্রক্রিয়া । পরম লগ্নে দেয়৷ হয় সেদন্য পুবে। দেহটিই জলে ডুবিয়ে । 
তারপর ওই নদী ব। পুকুর পাড়েই কর] হয়ে থাকে পন সকার । ওই সংকার 
স্থানটি সব সময়েই কোন না! কোন মন্দিরের কাছ ঘেষে । (এ লম্পর্কে বাঙলার 
চলিত বীতির জন্য বানিয়ারের বিবরণ ও ওয়ার্ডের দি হিম্ু' দেখুন )। 
পৌত্তলিক কেউ মার গেলে যারা তাঁর আপন বর্ণ কিংবা গোষ্ঠীর লোক তার! 
সকলে এসে জমা হুন তার বাড়িতে। ' ব্কিটিয সামাজিক মর্যাদা ও রেখে 
খাওয়া লম্পদের লঙ্গে মানানসই ভাবে কতক সরে কাপড় দিয়ে দেহটিকে ঢেকে 
একটি ভুলিতে চাপিয়ে নিয়ে চল! হয় স্ৎকারের স্থানে । উপস্থিত নকলে চলেন 
তার পিছু পিছু । যাদের ভূলিটি বয়ে চলার দাতিত্ব দেয়া হয় তাব। বয়ে চলেন 
ছা।। প্রার্থনা মন্ত্র আগড়াতে আওড়াতে, রামণ্রাম ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে 
চলে লবাই। একজন ছোট্ট একটি ঘণ্টা বাজিয়ে পথে সচেতন ক'রে চলে 
রাইকে স্বত্ের লগতি কয়ে প্রার্থনা জানালোর জন্য । নঙী বা পুকুর পাড়ে 
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পৌছনোর পর জলে ডুবিয়ে জান করিয়ে দিয়ে তারপর পুড়িয়ে ফেলা হয় মুত- 
দেহটিকে । এ রীতি পালন কর। হয়ে থাকে তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ 
করে। তার বিবরণ পরের অধায়ে শোনাচ্ছি আপনাদের । পোডানোর 
বেল, সাধাগণ কাঠের সঙ্গে ঘোগ করা হয় মৃতের আর্থিক অবস্থা অনুসারে কতক 
পরিমাণ চন্দন বা অন্যান্য হুগন্ধি কাঠ। 

শুধু যে মৃতকেই সংকার করে পৌত্বলিকর। তা নয়। তাদের কুসংস্কারের 
শির্মমত৷ এতদূর পথন্ত গড়িয়েছে যে সংকার করে তার। জীবন্তকেও। সাপকে 
খারার বেল! কুঁকড়ে খায় তার1| বিরাগ ছারপোকাটিকে মারতে পযন্ত । অথচ 
এতটুকু দিব], দেখা যায় ৭। তাদের মধ্যে জীবন্ত মহিলাকে তাঁর মৃত স্বামীর 
মঙ্গে পুড়িয়ে মারতে । এর বেলা, মনে করে তাকে বিবাট মহৎক।জ, পুণ্যের 
কাজ বলে। 


আট ॥ স্বামীহার। পত্বীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা 


ভারতীয় পৌত্তলিকদের মধ্যে কোন পুরুষ মারা গেলে আবার বিয়ে করার 
ক্যোগ পায় না তার বিধব। পত্বী। এটিও তাদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে 
চলে আস! প্রথা । তাই, স্বামী মারা গেলে তাকে স্মরণ ক'রে স্ত্রীর শোক 
ক'রে চল। ভিন্ম রিছুই করার থাকে না আর। মৃত্যুর দিন কয়েক পর কামিয়ে 
দেয়। হয় তার কেশদাম। যেসব অলংকার দিয়ে এতকাল নিজেকে তিনি 
মনোহর দর্শন ক'রে তুলতেন বর্জন করতে হয় তাও। অবশিষ্ট জীবন কাটাতে 
হয় তাকে সব রকম সহানুভূতি বঞ্চিত অবজ্ঞার পাত্র হয়ে। যে-গৃছে ছিলেন 
তিনি ইতিপূর্বে কর্ত্র সেখানেই কাটাতে হয় তাকে কেন। বাদীর চেয়েও করুণ 
অবস্থায়। এই মর্যান্তিক পরিণতি স্বভাবতই জাগিয়ে তোলে তার মনে জীবন- 
বিতৃষ। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে, অপমান ও কলের ভাগী হুবায় চেয়ে, 
বাঞ্চিত হুম ওঠে তার কাছে মৃত ম্বামীর সাথে একই চিতায় চেপে জীবন 
আছৃতি দেয়।। এ হল এক দ্বিকবার ছবি। অন্যদিকে ত্রাক্ষণরাও প্ররোচিত 
ক'রে তোলেন তাদের । এঙ্াবে মৃত্যুবরণ ক'রে দিলে অর জগতে আবাক 
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তাদের স্বামীর লঙ্গে মিলন ঘটবে, পাবেন সেখানে অতীত জীবনের 
তুলনায় অনেক বেশি . সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গৌরব ভোগের স্থযোগ, শোনান 
তাদের এসব বভীন প্রলোভনের বাণী। তখন, দুই কারণ থেকেই, এইসব অন্থখী 
মহিলার। সিদ্ধান্ত নেয় স্বামীর মৃতদেহেরন্সঙ্গে নিজেও অনলে জীবন আহুতি 
দেয়ার জন্য । পুরোহিতরা এ সমস্নে তাদের আবে! অন্থপ্রাণিত ক'রে তোলেন 
এই বলে ষে, স্বামীর সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঠাই নিলে আত্ম দেহ ছেড়ে বিদায় 
নেয়ার আগেই আবিভূর্তি হবেন তার সুমুখে বয়ং ঈশ্বব (রাম্ট, মূর্ত করবেন এক 
অপরূপ অলৌকিক জগৎ। তারপুর, জন্ম-চক্র শেষে পাবে সে অনন্তকালের 
জন্য অপার আনন্দ ও গৌরব ভোগ ক'রে চলার সুযোগ । 

স্থানীয় শাসনকর্তার অনুমত্তি ছাড়া পারে না৷ কোন মহিলাই মৃত হ্বামীর 
সঙ্গে সহমরণে যেতে । যে-সধ শাসনকর্তা মুসলমানি স্বারা, পরম বিতৃষ্ণা ও 
ঘ্বণার চোখেই দেখে থাকেন এই বীভৎস প্রথাটিকে । সহজে রাজী হন না এজনা 
অনুমতি দিতে তাই (এ প্রথা রোধ করার মুঘল প্রয়াস সম্পন্কর্ক ওভিংটন 
বানিয়ার দেখুন )। অন্যপক্ষে, সহমরণে যাবার সাহস'বা আঁকাহ্থা না দেখানোর 
জনা, স্বামীর প্রতি তিনি অস্থরাগিনী নন এপ দায়ে অভিযুক্ত হয়ে সার] জীবন 
লাঞ্ছনা ভোগের সম্ভাবন। রয়েছে শুধু যা! নিঃসন্তান শ্বামীহারা-দেরই | কেননা, 
যেসব বিধবাদের সন্তান রয়েছে তাদের কোন অবস্থাঞ্তই অঙ্থমতি দেয়! হয় ন। 
সহুমরণের । এর সপক্ষে প্রথাগত বাধ্য-বাধকতা। ছাড়াও বিধীন রয়েছে 
সম্তানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি ঘত্ব নেয়ার প্রয়োজনে বেচে থাকার জন্য | অন্যান্য 
যাদের সহমরণে যাবার আবেদন শাসনকর্তা দৃঢ় ভাবে নাঁকচ ক'রে দেন তার! 
অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে চলে কঠোর কৃচ্ছ্‌-লাঁধনা ও সেবাব্রত্ত অব্লশ্বন ক'রে। 
দেখা যার এদের একাংশকে প্রধান রাজপথের পাশে শিম সহযোগে জল ফুটিয়ে 
চলতে । পথচারীদের পানের জন্য বিতরণ করে তারা তা। কিংবা ধৃম- 
পানকারীদের তামাক ধরিয়ে দেয়ার জনা সর্বকণ অপেক্ষা ক'রে চলে আগুন 
নিয়ে। কতক আবার ব্রত নেয় ফাঁড়গক্-মোষের ম্ল,মধো থাকা অজীর্ণ 
শশ্য কণার ওপর নির্ভর ক'রে জীবন ধারণের জন্য কিংবা করে চলে তার চেয়েও 
উত্তট কিছু । 

সহমরণে অনুমতি দানে শাপন কর্তার সবরফম আপতি সত্বেও আত্মীয় 
খন ও ব্রাদ্ষণদের ভারা প্রয়োচিত শ্যানীহারারা লয়ে বেতে চায় না! তাদের 


১৬৭ 
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নারকীয় নিষ্পত্তি থেকে । অটল থাকে এরূপ বীভৎস রাতিতে জীবন বিসর্জন 
সক্কল্পে। এক্ষেত্রে, আপন সচিবের কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে শাসনকর্তা যখন 
নিশ্চিত হন যে অনুমত্তির জন্য ঘুষ পাওয়। গেছে, শেষ পর্যন্ত তখনই অন্থমতি 
দেন তিনি যা খুশী তাই করার । দ্বামীহারার সঙ্গে আম পৌত্তলিকদের দিকে 
তাকিয়ে তখন তিনি উদ্মার ঝিলিক তুলে গর্জে ওঠেন-'জাহান্নামে যাও সব, 

অনুমতি মেলার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় তাদের নান। রকম বাজন। । 
ঢাক-ঢোল-বাশী ও আরো কক স্থরেল। যন্ত্রের একতান। ফিরে যায় সকলে 
মৃতের আবাসে। সেখান থেকে যেমনটি আগে বলেছি এভাবে নিয়ে যাওয়া! 
হয় পোড়ানোর জনা মরদেহটিকে নদী বা পুকুর পাড়ে । 

সহমরণের জন্য প্রস্তত শ্বামীহারা পরলোকে গিয়ে ষেসব সৌভাগ্যের 
অধিকারিণী হবেন সেজন্য আগাম অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসেন এবার 
সমবেত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা । এরূপ মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 
পরিবার ও স্বুমগ্র গোষ্ঠীর মুখোজ্জল করার জন্য, গৌরব বৃদ্ধির জন্তও শোনানে। হয় 
স্তরতি প্রশংস। | সাজেন' ম্বামীহার] বিবাহ-দিনটির সাজে। নিয়ে যাওয়া হয় 
ধূমধাম মহোল্পলাসের সঙ্গে তাকে চিতাগ্রিবেদীতে | শুরু হয় বাজনার মাতন, 
পিছু নেয়া মহিলাদের কে উচ্চকিত হয়ে ওঠে মরণ আলিঙ্গনে এগিয়ে চলা 
হতভাগিনীর পরষ প্রশধল। গীতি । সঙ্গে থাক! ব্রাক্ষণরা। উদ্ধদ্ধ ক'রে চলে 
তাকে দৃঢ়ত। ও সাহস দেখানোর জন্য । ইওরোপীয়দের অনেকেই মনে করেন, 
যার প্রতি মানুষ সহজাত ভাবেই বিরূপ সেই মৃত্যুর প্রতি ভয়ের ভাৰ দুর করার 
ভন্য দেয়। হয়ে থাকে তাকে কোন না কোন ধরনের উত্তেজক পানীয় । ফলে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তার চেতনা। তাই তাকে মৃত্যাগর্ভে ঠেলে দেয়ার জন্ত 
ক'রে চলা এই আয়োজন শ্বাভাবিক ভাবে তার মনে আতঙ্কের ষে প্রতিক্রিন্বা 
হি করার কথা তা করতে পারে নাআর। (দেয়া হত এজ্ন্ত ভাঙ দিগ্কে 
তৈরি বিশেষ ধরনের শরব্খ।)' এইসব হুতভাগিনী রমণীরা এভাবে 
ভীবন আহতি দেবার লক্বল্প নিতে বাধ্য হন শুধু ব্রাহ্মণদের স্বার্থের বলি 
হিসাবেই । কেননা, তার দেহের ঘা-কিছু অলঙ্কার তার ওপর অধিকার জন্মায় 
মে পুড়ে মবার পর এই ব্রাক্ষপদ্জেরই । তারা তখন ছাইয়ের গাদা হাতড়ে 
আত্মস্থ করে সেগুলো । মান মর্যান। ও দ্বচ্ছলতার তারতম্য অস্থলারে সব 
দেয়েবাই পরে লাধারণতঃ সোন। কিংঘ1 রূপার অলঙ্কার । যার। নেহাতই গরাৰ 
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“তাদেরই দেখ। যাক্স শুধু তামা ও টিনের অলঙ্কার পরতে । সহমরণে যাবার 
কালে পরে না কেউই তার! রত্বালংকার্‌। 

বিভিন্ন রাজ্যে বীতির ভিন্নতা অন্থসারে এই পুড়িয়ে মারার ক্ষেত্রে তিনটি 
পদ্ধতির অনুসরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে আমার | গুজরাট রাজ্যে এবং 
মোটামুটি ভাবে দিল্লী ও আগায় শরণ নেয়া হয় নিচে বলা। পন্ধতিটির। নদী 
বা জলাধার প্রান্তে নল ও বিভিন্ন ধরনের জালানী কাঠ দিয়ে বানানে। হয় প্রায় 
১৩ ফুট বর্গাকার ছোটখাট একখ্যনি কুডের মতো যাতে সেটি অল্লক্ষণের 
মধ্যেই আঙ্চনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় £সে্ন্য রাখা হয় কতক পাত্র ভবাট তেল 
ও অন্যান্য সামগ্রী। রমণীটি আধা-হেলান ভঙ্গিমায় ঠাই নেয় সেই ঝুঁড়েটির 
মাঝখানটিতে । মাথাটি থাকে বালিশের মতো! সাজানে। কাষ্ঠের পাঁজার 
ওপর । পিঠটি একটি কাঠেব *খু'টিতে। ব্রাক্ষপদের্‌ কেটি একজন তার 
কোমবটিকে বেঁধে দেয় এ খুঁটির সঙ্গে। পাছে আগুনের শিখার ঝলসানিতে 
মে পালাবার চেষ্ট। করে, নেই আশঙ্কা থেকেই । ওই ভঙ্গিমায় বঙ্ে কোলের 
ওপর ধরে থাকে সে মৃত স্বামীর দেহটিকে, চিবিয়ে চলে সারাক্ষণ পাণ। প্রায় 
আধঘণ্ট৷ খানেক এভাবে কাটার পর যে ত্রাঙ্ষণটি এতক্ষণ তার পাশে ছিল সে 
বেরিয়ে আসে কুঁড়েটি থেকে । মহিলাটি পুরোহিতকে তখন আহ্বান জানায় 
অগ্নি সংযোগের জন্য । উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও আত্মায় স্বজনরা সাথে সাথে তৎপর 
হয়ে ওঠে সেজন্য । আগুন যাতে দ্রুত লেলিহান হয়ে ওঠে মহিলাটি*কম সময় 
যস্ত্রণ। ভোগ করে নিঃশেষ হতে পারে সেজন্য ছোড়া হয় তাতে পাত্র কয়েক 
তেল। 

বাঙল। রাজ অন্ুস্থত হয় ভিন্ন রীতি-পদ্ধতি। সেদেশে সহমরণ পূর্বে 
মৃত ম্বামী সহ গঙ্গান্সান সেরে নেয়ার জন্য যর্দি কোন মহিল! না৷ আমে বুঝতে 
হবে সে সত্যিই খুব গরিব। কুড়িদিনের পথ পাড়ি দিয়েও এজন্য তাদের আসতে 
দেখেছি আমি। ইতিমধ্যে শব পচে গলে শুরু করেছে দুর্গন্ধ ছড়াতে। 
একজনকে দেখেছি, এসেছিল যে উত্তরদিককার ভুটান লাগোয়া অল থেকে 
গ্বামীর দেহটি নিয়ে এল মহিল। ধানে ক'য়ে, নিজে এল পনের ষোল দিনের পথ 
অভুক্ত অবস্থায় পুযোপুরি পায়ে ছেটে । গঙ্গাকৃলে পৌছে স্বামীর শব দেহটিকে 
বখন গান করালে তখন ছড়িয়ে চলেছে তা থেকে উৎকট গন্ধ। নিছেও গঙ্গ' 
কান সেরে নিয়ে যেরণ দৃঢ়তার সঙ্গে পুড়ে মরল তা! দেখে অবাক বনে গেল 
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দর্শকর|। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে । গঙ্গার সার! প্রবাহ পথের 
তুকল জুডে এবং পুরো! বাঙল। রাজো জালানীর নিদারুণ অভাব । ফলে এই 
সব হতভাগিনী মহিলারা চিতা সাজানোর কাঠ ভিক্ষাব জন্য লোক পাঠায় 
চারিদিকে | চিতাটি সাজানো! হয় ছোট ছোট কাঠ ও নল দিযে কর! বালিশ 
সহ বিছান। মতো! ক'রে । দেয়! হয় পাআ কয়েক তেল ও অন্যান্য সামগ্রী, 
তাডাতাড়ি পোড়াবার জন্য । সহমরণে যাবার জন্য সন্কল্প নেয়। মহিলাটি তার 
সের! রত্ব-অলঙ্কাবাদিতে সেঁছে, ঢাক-ঢোল-বাশি-সানাই-এর বাজন। সহ নাচের 
ভঙ্গিমায় এগিয়ে ঘায় চিতাশঘ্যার দিকে। ঠাই নেয় তার ওপরে আধা শোয়! 
আধা বসা ভঙ্গিতে । তার কোলের *পরে শুইযে দেয়া হয় স্বামীর মৃত দেহটি। 
এগিয়ে আসে একে একে আত্বীয়-্বজনেবা | কেউব! তার হাতে তুলে দেয় 
একখানি চিঠি, রেউব। একখানি কাপড়, কেন্ট কেউ ফুল, কেউ আবার একটি 
রূপ। বা তামার মুসা । অন্থরোধ জানায় পরলোকে থাকা তার মা, বাবাঃ ভাই 
কি অনা কোন প্রিষজনের কাছে তার উপহার হিসাবে ত। পৌছে দেষার জন্য। 
এই দেয়ার পাল! ফুরিয়ে গেলে মহিলাটি তিনবার সমবেত সবাইকে প্রশ্ন করে 
আর কেউ তার ওপর আর কোন কিছু কাজের ভার দিতে চান কিনা? কোন 
উত্তর না মিললে সেগুলিকে একখণ্ড তাফতা। বস্ত্রে জভিয়ে নিয়ে বেখে দেয় 
নিজের কোলের ওপর স্বামীর দেহ তলে । করে তাবপব চিতায় আগুন ধবাবার 
জন্য আবেদন । আগেই বলেছি বাংল! রাজ্যে জালানী কাঠের খুব অভাব। 
তাই, এইসব হতভাগ্গিনীর! মারা গিয়ে কোন মতে আধপোডা হতেই ফেলে 
দেয়! হয় দেহটিকে গঙ্গায় । এ সঙ্গে তার ত্বামীর আধপোডা দেহটিকেও। হয় 
লেখানে তারা কুমীরের খোরাক । 

বাঁউলার পৌতলিকদেয় মধো চালু থাকা আবো৷ একটি কুৎসিত প্রথার 
কথ] না বলে পারছি না এখানে ৷ ছন্ম নেয়ার পর প্রায়ই দেখা ধায় কোন 
কোন শিশু আগ্রহ দেখাচ্ছে না মায়ের বুকের দুধ খাবার জন্য । একটি চার 
কোণ গিট দেয়া কাপডের ঝোলায় ক'রে বেধে আস! হয় এদের গ্রামের বাইবে 
গাছের ভালে ঝুলিয়ে । ওইভাবেই সেখানে পড়ে থাকে তার! কাল থেকে 
অন্ধো। এর ফলে হতে হয় বেচারা! শিশুটিকে কাকের শিকার । তারা 
ঠফরে টক্ষরে অভিষ্ঠ করে তোলে তাঁকে, নে অনেক সঙ তার চোখ খুবলে। 
এ কারণেই ঢেখা যায় ঝগলার পৌতলিকচোর মখো আমেকেরট একটি চোখ 


পে 
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কাণা, অনেকে আবার ছুটিই হারিয়ে পুরোপুরি অন্ধ। সন্ধোবেল!৷ ওইসব 
শিশুকে ঘরে ফিরিয়ে এনে রাতে পরখ ক'রে দেখ। হয় এবার তার! মায়ের 
বুকের ছধ খেতে আগ্রহী কিনা । ন1 হলে, 'আবার তাকে ওভাবে রেখে 
আস! হয় পরদিন সকালে । পরপর তিনদিন চলে এই প্রক্রিয়া। যদি এর 
মধ্যে তার মতির পরিবর্তন ন। হয় তবে ধরে নেয়। হয় সেকোন অপ-অস্তিত্ব 
বিসর্জন দেয়৷ হয় তাকে গঙ্গায*কিংবা কাছাকাছি থাকা কোন নদী কি 
খাল-বিল-পুকুবে ৮ যে-সব স্থানে বানখ্ আ্ঞাছে সেধানে অবন্ত কাঁকদের অত 
জালাতন সইতে হয় না শিশুটিকে । কেননা, কাকের বাস! চোখে পড়লেই 
বানররা ত। ভেঙে দেয়, ছু'ড়ে ফেলে দেয় তাদের ডিমগুলোকে এদিক ওদিক । 
অন্যদিকে ইংরাজ, ডাচ ও পত্ৃীজদের মধ্যে এমন চ্হাদ়ধান *কেউ কেউ 
আছেন যাদের মায়! জেগে ওঠে শিশুদের এ দশ! দেখে । তারা নিয়ে আপে 
তাদের গাছ থেকে নামিয়ে, করে লালন পালন। হুগলীতে এর একটি দৃষ্টান্ত 
প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ হয়েছিল আমার । মে ঘটনাটি ঘটেছিল তাদেরই কুঠীর 
(কাছাকাছি । 

_.. শোনানো যাক এবার করমণ্ডল উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত সৃহমরণের রীতি- 
প্রথা। এজন। খোঁড়া হয় সেখানে ২৫ থেকে ৩* ফুট'বর্গাকার » ৰা ১০ ফুট 
গভীর একটি কুণ্ড। ফেল! হয় তার মধ্যে প্রচুর কাঠ এবং তা৷ যাতে ভ্রুত 
জলে সেজন্য নান! দাহ সামগ্রী । যখন খাদের আগুন ভালভাবে জলে ওঠে 
তখন তার কিনারে আন! হয় স্বামীর ম্বৃতদেহটি। তারপর পান চিবুতে 
চিবুতে নাচের ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসে তার স্ত্রী। তার পিছু নেয় সব আত্মীয় 
স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা$ বেজে চলে ঢাক-ঢোৌল-কবরতাল। স্ত্রী তিনবার প্রদক্ষিণ 
করে এ অগ্নিকুণ্ুটিকে। গ্রতিবারের পরিক্রমা শেষে আলিঙ্গন করে তার 
আত্মী্-পরিজনদের ৷ পূর্ণ পরিক্রম! সমাপ্ত হলে ছুড়ে দেন ত্রাক্ষপরা হ্বামীর 
স্বতদেহটি ওই অগিকুণ্ড মধ্যে । শ্রী দীড়ায় তখন এসে অগ্রিকুণ্ডের কিনারে, 
আগুনের দিক্ষে পিছু মুখ কবে। অ্রাঙ্গাপত্যা ঠেলে দেয় তাকে, চিত হযে 
পড়ে যায় সে ওই লেলিহান আগুনের গর্ডে। আত্মীয়-জনর] ছুড়ে চলে 
তার মধ্যে তেল ভরাট পাত্র ও অন্যান্য দানা ঞ্জিউদ্ধীপক সামগ্রী । এগুলি 
পাহাধ্য করে তাদের দেহ করত পুড়ে নিঃশেষ হতে । 'তবে, করমগুলং উপকূলের 
'্সধিকাংশ অঞলেই' আনে পুড়ে বাহয্রণে গার, না পরীযা। শ্বাগীর মৃত 
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দেহ সহ ঠাই নেয় একটি গর্ভের মধ্যে । * তাদের দৈর্ধের চেয়ে এক ফুট বেশি 
গভীর ক'রে খুঁড়ে দেয় এই গর্ভটি ব্রাহ্মণের! । নির্বাচন করা হয় এজন্য বালি- 
প্রধান কোন শ্বান। হ্বামীন্ত্রীকে সেই গর্ভে নামিয়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজনব। 
প্রত্যেকে ঢেলে চলে তাদের ওপর এক ঝোডা কবে বালি । চলে এই প্রক্রিয়া 
যতক্ষণ ন1 গর্তটি ভরাট হতে উচু হয় আরো! আধ ফুট খানেক। এরপর সবাই 
মিলে নেচে-কু'ঁদে চলে তার ওপর | যখন নিশ্চিন্ত হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এতক্ষণে 
মার। গেছে মহিলাটি তথন ক্ষান্ত হয়'তাতে। 

কবমগুল অঞ্চলগুলিতে মবণ-আস্ন ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় না অন্যান্য 
অঞ্চলেব মতো নদী কি পুকুব ঘাটে । এখানে তাব পাপ ধুয়ে-মূছে দেবাব জন্য 
নিয়ে যাওয়] 'হয় মরাসরি যথাসম্ভব হাষটুষ্ট একটি গাইয়ের কাছে। * * * 
(শোধন কর! হয় তাকে পঞ্চগব্য সহযোগে )। 

যদি কোন গরু মবণাপন্ন হয়, মালিক বাধা হুয সেটিকে নিয়ে ষেতে নদী 
কিংব। পুকুর পাডে। নয় তো, বাডিতে মারা গেলে ব্রাঙ্মণর1 চাপায় তার 
ওপর অর্থনণ্ড। 


নয় || ভারতের চার প্রধান মন্দির প্রসঙ্গে জগন্নাথ মন্দির 


শহর ও গ্রামের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোট বড় অসংখ্য মন্দির রয়েছে 
পৌত্ুলিকদের। এগুলিকে বলে তার! প্যাগোডা । সেখানে» তাদের দেবতাদের 
কাছে জানায় তার। প্রার্থনা, করে ব্তব-স্ততি-পূজা-আরাধনা । তবে, যে-সব 
গরিব মানুষের দল শহর ও গ্রাম থেকে অনেক দৃরে, বনে পাহাড়ে বাস কৰে 
তাদের কথ। ভিন্ন? পাথরখং সংগ্রহ ক'রে তারই 'পরে হলুদ বা লাল বঙ 
দিয়ে কোন মতে এরফটি নাক ও একজোড়। চোখ ফুটিয়ে তাকেই পুজা-অর্চনা 
করে পরিবারের সবাই । 

সব থেকে বেশি নাম-ডাক খাক1 চাকটি মন্দির বলতে বোষায় অগরাখ, 
বনারল, মুত ( মথুরা ) ও তিরুপতি | 

জগরাথ হল [লানদীর একটি মোহ্ন+মুখের নাস। তারই কোলে গড়া 
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হয়েছে ( জগন্নাথ ধামের ) প্রসিদ্ধ মন্দিরটিকে | (প্ররুতপক্ষে গঙ্গার মোহনা 
থেকে বহু দূরে ওড়িশার বঙ্গোপসাগর কুলে পুরীতে )। পৌত্বলিকদের 
পুরোহিত প্রধান বাস করেন সেখানেই ।* এই মন্দিরটির 95তরের আকৃতি 
এই রকমের £ ক্রশের আকারে বিন্যস্ত, এই আদলে গড়া অন্যানা মন্দির" 
গুলির সঙ্গে এটির আয়তন আম্ুপাতিক ভাবে “একই । মূল মণ্ডপের বেদীর 
ওপর থাক প্রধান বিগ্রহটির দু,ঠচাখ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছুখণ্ড হীরে বসিয়ে । 
কোমরের কাছুটিতে শোভা পাচ্ছে* গনী থেকে ঝোলানো একটি পেনডেনট 
বা পদক | সেটিতে খচিত থাক। হীবেগুলির মধো যেটি সবার চেয়ে ছোট 
সেটিও প্রায় ৪* ক্যারাট ওজনের । বাহুতে তার বাহুবন্ধ। “কতক মুক্তার, 
কতক চুনির। এই বিগ্রহটিকে বল! হয় কেশোর *( কেশব*রাঈ বা কৃষ্ণ )। 
যে পরিমাণ অর্থ প্রণাম" রূপে আদায় হয় এ মন্দিরটিতে ত। প্রতিদিন পনের 
থেকে কুড়ি হাজার তীর্থযাত্রীকে অন্ন যোগানোর পক্ষে যথেষ্ট । * এবং প্রায়ই 
এ পরিমাণ পুণ্য-পিপাস্থ আসে সেখানে । ভারতীয়রা এ মন্দিরটিকে দেখে 
থাকে পরম শ্রদ্ধার চোখে । তাই সব অঞ্চল থেকেই তীর্থ করার জন্য লোকে 
আসে এখানে । আসে রত্ব-ব্যবসায়ীরাও। কিন্তু দেয়! হয় না! তাদের ভেতরে 
যেতে আজকাল । কেননা মন্দির মধ্যে রাত কাটানোর অনুমতির সুযোগ 
নিয়ে করেছিল একজন বিগ্রহাটর একটি চোখের হাঁরে খুবলে নিয়ে আঙ্ষ- 
সাতের কিকির। পরদিন সকালে মন্দির খোলার পর লে যখন সরে পড়ার 
চেষ্টা করে তখন নাকি মরণ কোলে ঢলে পড়ে মন্দির দুয়ারের কাছটিতে। 
তাকে চুরি অপরাধের শাস্তি দেয়ার জন্যই নাঁকি ঘটিয়েছিক্জেন এই অলৌকিক 
কাণ্ডটি দেবতা । গঙ্গার কূলে বিরাজ্িত বলেই লাভ করেছে এ মন্দিরটি 
শ্রেষ্ঠত্বের লম্মান। পৌতলিকদের বিশ্বাস, গঙ্গা! নদীর রয়েছে একটি বিশেষ 
মাহাস্ব্য, এর জলে আন করলেই ধুয়েমুছে যায় মানুষের সব পাপ। এ মন্দিরটি 
সম্পদ মধ্যে রয়েছে বিশ হাজারের ওপর গ্ুরও। এই বিপুল সম্পদের মূল্গে 
প্রতিদিন সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 'থেকে আল! পুণ্যার্থাদের দেয়। পৃজার্থ 
এই পার্থ বা ধান ব্বেচ্ছানির্ভর নয় পুরোপুরি ৷ পুণ্যাতুররা৷ মাথা কামিয়ে, 
গঙ্গায় স্থান ক'রে, তাদের মানত পুরণ করার অঙ্থষ্ঠানে ব্রতী হবার আগেভাগেই 
তাদের পামর্থ্য বিচার ধ'রে লেইবেয়-র পরিমাণ ধার্ধ ক'রে দেন পুরোহিত 
প্রধান। কাধ ফিরপ আরিক অবস্থা ত। যেন পুরোপুরি তার নখদর্পণে। এ 
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ভাবে বিপুল অর্থ পান তিনি । কিন্তু নিজের ভোগে লঃগান না ত। পুরোটাই 
থরচ কর] হয় দরিদ্রদের খাওয়াতে, মন্দিরের ব্যক্স নির্বাহে। তীর্থযাত্রীদের 
বিতরণ করা হয়ু প্রতিদিন যার যেরূপ প্রয়োজন খাদ্য উপকবণ। ঘি, দুধ, 
চাল, ময়দা যা-কিছু। গরিবদের সাথে রান্নাবান্না করার মতে বাসনকোসন 
থাকে ন। বলে যোগানো৷ হয় তাদের রান্ন। কর। খাদ্য (এ বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ , এ 
বিষয়ে হেষ্টিংস ও হাণ্টারের বিবরণ দেখুন )। ঢে-সব গরিবের কাছে পাত্র নেই 
তাদের কিভাবে খাদ্য বাটা হয় তা অরাক হয়ে তাকিয়ে দেখার মতে । 
সকালের দিকে রকমারী আকারের মাটির হাড়িতে বান্না কর] হয়। বিতরণের 
বেলা ধর যদ্দি'পাচজনকে দিতে হবে, প্রধান ত্রাহ্ষণ অপর ' এক ব্রাহ্ষণকে 
নির্দেশ দেন সেই মতে এক্‌.ইাড়ি অন্ধ আনার পুন্থ। তিনি তখন হাড়িটিকে 
নিচে মাটিতে ফেলে দিতেই ভেঙে হয়ে যায় ঠিক সেট পাচটি ফালি। দিয়ে 
দেয় হয় তা পাচজনকে ৷ সব সময়েই এরকম সংখা অনুযায়ী হাড়িগুলিকে 
ভেঙে ফালি ক'রে বেঁটে চলা হয় তা। একই মাটির হাড়িতে কখনে। ছবার 
রাধে ন। ত্রাঙ্মণরাঃ তামাব ছাড়ির বেল! অবশ্ত সে নিয়ম নেই, রাধা যেতে 
পারে তাতে যতবার খুশী। থাল! হিসাবে বাবহার করে আখরোট পাতার 
চেয়ে বড বড আকারের গাছের পাতাকে কাঠি দিয়ে গেথে থালার আকার 
ক'রে নিয়ে তাই। ঘিগলানোর অন ব্যবহার করে অবশ্ত তার। এক ফুটের 
কাছাকাছি ব্যাপের এ ধরনের থালা ৷ খাবার বেল! ভাতের গরাস-কে আঙুলে 
নিয়ে সেই ঘিয়ের ভেতর ডুবিয়ে তার পর মুখে পোরে। নেয় এছাড়া একটি 
ছোট চামচও) থায়ূ'ত। দিয়ে তুলে তুলে ঘি, ঠিক যেমনটি ভোজের পর চুমুক 
দিয়ে চলি আম্ব। ম্পানিশ মদিবায়। সেই কায়দায় । 

জগন্নাথের মন্দিরট্রি বেদীর ওপর থাক] বিগ্রহটি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত 
বিবরণ দেয়া! ঘাক এবারে । বিগ্রহাটির ঘাড় থেকে নিচু পর্যস্ত ঢাকা থাকে বেদীর 
ওপর থেকে ঝোলানে। একটি মদূলাছর দর্শন আবরণী দিয়ে । উৎনবাদির রকম- 
ফের অনুযায়ী কখনে। এটি সোনার কখনে। বা রূপার কিংখাব দিয়ে তৈরি। 
গোড়ার দিকে এ বিগ্রহটির না ছিল কোন হাত, না ছিল ফোন পা) তার 
যে কারণ ব্যক্ত কর হয়ে থাকে ত1খ রকমটি। তাঁদের ধাক খবির ব্বর্গ লাত 
ঘটল একদিন। 'তাকে হারিয়ে শোয় হুগে অন্ত হয়ে পড়ল লকলে 4 
তাই দেখে বিখাত। তারই বতো। ফেলতে এক হেখদুড়কে থাঠাল দ্বর্গ থেকে 
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তাদের কাছে। তাকে পেয়ে মহা আদর বতু সম্মান করে চলল সবাই। 
দেবদূতটি গড়ে চলছিলেন এই বিগ্রহটিকে । কিন্তু সেটি তাকে সম্পূর্ণ করতে 
দেয়ার মতে। ধের্য দেখতে পারল ন। ভাবা । বিগ্রহটির হাত-পা তখনে! পর্যস্ত 
গড়া না হওয়া! সববেও সেইভাবেই এনে স্থাপনা করল তাকে মন্দিরে । মৃতিটি 
যেহেতু পূর্ণাঙ্গ নয় তাই তার হাত ছুটি বানিমু্নে নিয়েছে তার। যাকে আমরা 
বলি %6৪] ৮) 1৩ ০৯০০৮ বা %9৩০৫ ১6911” সেট ক্ষুদে গুদে মুক্ত। দিয়ে । 
প1 ছুটির ব্রেলা তা আবরণীতে* ঢটটকা থাকে বলে পড়ে না কারে। চোখে । 
আসলে, দুহাত ও মুখটি ছাড়। দেহের কোন অংশই অনাবৃত নয় তার। 
তয়ের কর! হয়েছে সেটিকে চন্দন কাঠ দিয়ে। গদ্থুজ বা চূড়া বিশিষ্ট সুউচ্চ 
মন্দিরটির বাইরের গায়ে ভিত' থেকে চূড়া পর্যস্ত অসংখ্য কুলি ! রয়েছে তাতে 
নানা রকমের বিগ্রহ। বেশির ভাগই তার বিভিন্ন রঙা পাথর কু'দে তৈরি 
বীভৎস দৈত্য আকৃতির । এই বড় দেউলটিকে ঘিরে রয়েছে চাঁরিদিকে আরে! 
কতক দেউল। সেগুলি বেশ ছোট ছোট। মেখানেও ঘুরে ঘুরে অন্পন্বল্গ 
পূজা দেয় পুণ্যাতুররা । যার। রোগ নিরাময় ব| বাবলা-বাণিজ্যের উরতিকল্পে 
কোন বিশেষ দেবতার কাছে মানত করেছে, নিয়ে যায় সেই বিশেষ দেব”দেউলে 
তার মৃতি কিংবা যে-বিশেষ বন্ত দেবত। তাদের দিয়েছেন বলে মনে করে তারই 
প্রতিক্ৃতি। ( কেশব রাঈ-এর ) মৃত্তিটিকে প্রতিদিন মাখানে। হয় ুগন্ধি তেল। 
ফলে বনে গেছে তার রঙ কুচকুচে কালে। । তার ভান দিকাটিতে রয়েছে বোন 
সোতোরা (হুভত্রা)র মুত্তি। বায়ে, ভাই বলবদের (বলভদ্র)-এর মৃতি। ছুটিই 
দাড়ানো। ভঙ্গিমার এবং বেশতৃষায় লাজানো। (প্রকর্ত পক্ষে মাঝে সুভ 
বামে কেশবরাঈ ব জগন্মাথ এবং ভাইনে বলভদ্র বা বলরাম )। আর, শ্রলিদ্ধ 
এই বিগ্রহটির হুমুখ ভাগে, কিছুটা বাটিক ঘেষে দেখ " যাবে তার পদ্বীর মৃত্তি- 
টিকে। নাম তার কেমুই (সম্ভবঙঃ কামিনী ৰা রুজিণী)। নিরেট লোদায 
তৈরি এ মৃতিটও দাড়ানে৷ ভঙ্গিমার । অন্য নিভনটি মৃতিই চন্দন কাঠের । 

অন্য দেউল দুটি বানানো হয়েছে বড় দেউলটির পুরোহিত প্রধান ও অন্ঠান্ত 
পুরোহিতদের রানের জন্ত। এই পুরোহিত বা রাণের! সকলই চলাফেরা 
করে নাঙ। মাথায় । অরধিকাংশেরই মাঁথ। কামানো । পোশাক বলতে সবমোট 
এফখালি কাপড়। তারই দ্দাধেক দ্কারফের মতে। কোমরে তিট দে, আধেক 
প্যাচ ছিয়ে গায়ে ছড়ানো । ঢেউলটির কাছেই রয়েছে কবীর নামের ছনৈক 
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সন্তের সমাবি গৃহ । তাকে গভীর শ্রদ্ধা কত্ধেন এর] ('পঞ্চদশ শতাববীব শেষ 
দিকে আবিভূর্ত হন এই সন্ত ও প্রসিদ্ধ কবি)। একটি কথ! জানাতে ভূলে 
গেছি এতক্ষণ। ঞ্ঘ-সব বিগ্রহেব কথাঁ বললাম সেগুলি «যাতে প্রধান পুরোহিত 
নির্দিষ্ট বিশেষ কয়েকজন ত্রান্ধণ ছাড় আব কেউ ছুঁতে না পারে সেজন্য কিন্ত 
জাফরি ঘেরা এক ধরনের বেদীর *ওপব বলানে1 ৷ 


ভারতের চার প্রধান মন্দির প্রসঙ্গে বনারসের 


জগন্নাথের পরই সার। ভারত মধ্যে সব থেকে প্রসিদ্ধ বনারসের মন্দিরটি 
এটিও গঙ্গার কূলে বিরাজিত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে সমান পবিত্র রূপে । এ 
মন্দিরের ঘে বৈশিষ্ট্যটি বেশি ক'রে চোখে পড়ে তা হলঃ মন্দিরটির দরজ। থেকে 
গঙ্গ। পর্যস্ত নেমে গেছে ধাপ ধাপ লম্বা সিঁড়ি । মাঝে মাঝে এক একটি ধাপ 
চত্বরের মতোই চওড়া, রম্েছে তার পাঁশে অন্ধকার-প্রায় ছোট ছোট কুঠুরি। 
এর কোনটি ব্রুক্ষণব। ব্যবহার করেন থাকার জনা, ফোনটি রাধা-বাড়ার জনা। 
কেননা, ক্রানাস্তে স্তব পাঠ ও মন্দিরে পৃজে| দেয়৷ সেরে ক'রে থাকে পৌততলিকর 
অন্য কাউকে ছুতে না দিয়ে নিজের হাতেই নিজের ঘ1 কিছু রাগ! বায । ভর 
অন্য কেউ ছুয়ে দিলে হয়ে যাবে ত। অপবিভ্র। এর চেয়েও বড় কথ। তার! 
বিশেষভাবে গঙ্গাজল পানে আগ্রহী । আগেই ছানিয়েছি, তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস 
এ জল"পান করলেই উবে যাবে তাদের সব অপকর্মের অপরাধ । প্রতিদিন 
দেখা যাবে, অগুণতি ব্রাঙ্ষণ এক বাশতি,মতো। জল ধরে এমন আকারের মাটির 
কলসীতে ক'রে নদীটির নির্মলতম স্থানটি থেকে ভরে নিয়ে চলেছে তার জল। 
ওই ভরাট কলসীগুলি "প্রধান পুরোহিতের কাছে আন হলে তার নির্দেশে 
বাধ! হয় তার মূখ তিন ফিচার তাজ দেয়৷ একখণ্ড আগুন রঙা মিহি কাপড় 
দিয়ে। তারপর দেয়া হয় তাতে তার যৌহর ছাপ। কাঠের ছিলকার মতে* 
সমতল ও সরু একটি ছড়ির (বাঁক) ভঙ্গায় ঝোলানে! ছটি ছোট দড়ির এক 
খ্রকটিতে এক একটি কললী ঝুলিয়ে গুলি তখন বয়ে নিয়ে চলে ত্রান্খণরা 
কখনে। কখনো তিন চারশো, কোশ অখি। তারপত্র বেচে দেয় সেগুলি ॥ 
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নয়তো! দরাজ হাত্তের পুরস্কাবের আশায় উপহার দেয় বেছে বেছে বিরাট 
অবস্থাপন্দের। কতক পৌত্বলিক যেকোন উৎসব কালে এবং বিশেষ ক'রে 
সন্তানদের বিবাহকানে ৪০* কি ৫০০ একু খরচ ক'বে কিলে পযন্ত পান করে এ 
জল। ইওবোপে আমবা৷ যেমন হাইউপাক্রাস বা মানকত পান করি তেমনি 
ভোজের শেষে কেবল পান কর! হয় ত1 এক, কাপ কি দুকাপ যেমনটি বিতরণ 
করা গৃহম্বামীর ক্ষমতায় ক্কুলোয় সেই মতে1। ষে প্রধান কারণটিব জন্য গ্গা- 
জলের এন্ড কদর ত। হল, এ জল দুষিত হয় না কখনো? জন্ম দেয় ন। কোন বাঁজাণু 
কীটের । তবে, যে পরিমাণ মুতদেহ নিয়মিত গঞ্জাগর্ভে ঠাই পায় তা প্মরণ 
ক'রে তাদের একথা বিশ্বাস কর! উচিত হবে কিনা বল1 বেশ শক্তু। 

ফিরে আসি দেউলটির গ্রসঙ্গে। এটির গডন* শৈললীও *অন্যান্য সব দেউলের 
মতোই। ক্রশের আকৃতি সম্পন্ন এবং চারটি বাহুই সমান। অনেকট। 
মিনারের মতোই মাঝ থেকে ওপর দিকে মাথ! তুলেছে স্থউচ্চ “একটি চুডা | 'তার 
অসংখা তু শেষ পযন্ত মিশেছে গিয়ে একটি বিন্দুতে । এছাড়াও দেউলটির 
(চার বাহুর) প্রতিটি বাহু প্রান্তে বয়েছে আরে! একটি ক'বে চূড়া । চডা যায় 
মেগুলিতে বাইরের দিক থেকে৷ শীধ পর্যন্ত রয়েছে অনেকগুলি কুলঙ্গি, আছে 
কয়েকটি অলিন্দও | কর! হয়েছে এগুলি মুক্ত 'বাযু আহরণের ক্বিধার জন্য। 
মমগ্র চুড়াটির গা জুভে খোদাই ভাস্কয রীতিতে স্থলভাবে রূপায়িত কর] হয়েছে 
বিভিন ধরনের প্রাণীমৃতি । এই মূল চুডাটির নিচে, দেউলটির ঠিক মধ্াবিস্দৃতে 
রয়েছে সাত কি আট ফুট লম্বা! ও পাচ কি ছফুট চওড়া টেবিল আকুতির 
একটি বেদী । লামনের দিকটিতে তার ছুটি সোপান" সোপান ছুটির ওপরে 
বিছানো থাকে সুন্দর কারুকার্ধময় একটি আচ্ছাদনী। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব 
অনুসারে কখনে। সেটি সোনার কখনে। বা! রেশমেয়'। বেদীটির ওপর বিছানে! 
থাকে মোন! বা রূপার কিংখাব বস্ত্র, নয়তে। কোন হুদ্দর চিত্রিত বন্। 
দেউলটির বাইরে থেফেই দেখতে পাবেন*আপনি এই বেদীর 'পরে বিরাজমান 
বিগ্রহগুলিকে । এভাবে বিগ্রহগুলিকে স্থাপিত করার কারণ, এক বিশে 
সষ্তরদায় ছাড়া গন্য আর কোন সম্প্রদায়ের নারী ও মেয়েদের যেতে দেয়] হয় 
ন1 দেউলটির ভেতরে, প্রপাষ জানাতে হয দেবতাদের বাইরে থেকেই ৷ বিগ্রহ 
গুলির মধ্যে একটি পাচ কি ছ ফুট উচু? দেখতে পাবেন না! ভার হাত-পা ধড় 
কোন কিছুই। মাখা আধ ঘাড়টুকুই চোখে পড়বে ঝা। দেহের বাকি অংশ। 
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ব্দৌটির নিচে ক্রমশঃ চওড়া একটি পোশাক 'দিয়ে ঢাকা । কখনো। কখনে। 
শোভা পায় তার গলায় লোনা॥ চুনি, মুক্ত বা! পান্নার দামী রত্বমাল। | তয়ের 
করা হয়েছে এ মৃতিটি বইনমাদো ( বেণীমাধব )-এর লশ্মানে তারই আদলে। 
ইনি অতীতকালের একজন বিরাট ও পবিত্র ব্যক্তি, প্রায়ই এদের মুখে শুনতে 
পাবেন উচ্চারিত হতে তার নাম | বেদীটির দক্ষিণ প্রীস্তে দেখ! যাবে একটি 
প্রাণীমৃত্তি। ঠিক প্রাণী না বলে কাইমিয়্যার। ব। কাক্গনিক কিভৃত জীব বলাই 
সঙ্গত। নিরেট সোন। দিয়ে গড়া আংশিরু হাতি, আংশিক ঘোড়া এবং 
আংশিক থচ্চর এই জীবটির নাম গরউ ( গরুড়)। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর 
কাউকেই ঘেতে দেয়! হয় না এটির কাছে। ৰল। হয়ে থাকে, ওই পবিত্র ব্যক্তি 
€ বেণীমাধব বা বিষণ) জীবিত খাঁক! কালে ব্যবহার করতেন একেই তার বাহন 
রূপে। দেউলটির প্রবেশ-পথে, প্রধান দ্বার ও মূল বেদীটির মাঝামাঝি এলাকায় 
বাদিক ঘেষে আরেকটি ছোট বেদী। দেখা যাবে তার ওপরে কালো মর্মরে 
তৈরি একটি বিগ্রহ । প্রায় ছু ফুট মতো উচু। ছু পা আড়াআড়ি ভাবে 
মুড়ে বনে আছেন তিনি। আমি খন দেউলটিকে দেখতে যাই তখন এই 
মৃত্তিটির বাঁদিকে বসে ছিল একটি ছোট্ট ছেলে। পুরোহিত প্রধানের পুত্র সে। 
যেই দর্শনের জন্ত সেখানে আসছিল ছুড়ে দিচ্ছিল তার দিকে রুমাল আকারের 
একখণ্ড ক'রে তাফতা কিংবা কিংখাব। সেটি দিয়ে মৃত্তিটিকে মুছিয়ে দিয়ে 
ফিরিয়ে দিচ্ছিল ত! আবার ছেলেটি তার মালিককেই । কেউ কেউ ছুড়ে 
দিচ্ছিল গ্রারৃতিক সুগন্ধ যুক্ত ছোট ন্বপুরির আকারের পু'তির মাল (রুত্রাঙ্ষের 
মাল।)। এগুলি পৌত্তপিকর! গলায় দেয়, প্রার্থন৷ মন্ত্র পাঠ কালে তা। পুনরাবৃত্তি 
ক'রে চলে প্রতিটি পুতি ছুয়ে ছয়ে। কেউব ছুঁড়ে দিচ্ছিল প্রবাল বা হুলুদরঙ। 
অদ্বরের মালা । কেউব। কল ও ফুল। ঘে.ঘ1 দিচ্ছিল তা-ই ছেলেটি বিগ্রহটির 
অজে ছুইয়ে ও চুমু দেয়ার জন্য তার যুখে ছু'ইয়ে ফিরিয়ে চলছ্বিল আবাব 
মালিককে | বিগ্রহটির নাম মূরলী গাম (মূরলীধর ব! কৃষ্ঃ)। সে মুল বেদীটির 
ওপর থাক। বিগ্রহটির ভাই । (বিশ্বের মন্দির রূপে প্রসিষ্ধ এই শিব মন্দিরটি 
১৬৬৯ অবে ধ্বংস করা হুয় খরওজেবের ব্বাদেশে। গড়া হজ তার পরিবর্থে 
'সেধানে পঞ্গজ। ঘাটের মসজিদটি মলগিব়ের মাজমশলা দিয়েই । এ কারণে 
লেখকের দেয়। মন্দিন্টির এই বিবরণ অতি বৃজ্যাবান। ) 

দেউলটির প্রধান প্রাবেশগ্থারের নিচে বলে আছেন প্রধান আগাগমের 
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একজন ৷ কাছে তার একটি বড় থাল। ভরাট জলে গোলা হলদে বঙের কাথ। 
গরিব পৌত্বলিকদের প্রতোকেই একের পর আর দীড়াচ্ছিল গিয়ে তার 
স্থমুখটিতে। তিনিও ওই রঙ দিয়ে একে দিচ্ছিলেন ভাদের কপালে, ছু চোখের 
মধ্য বিন্দু থেকে নাকের শেষ নীম পথ্ন্ত তিলক । একে দিচ্ছিলেন ছু বাহু 
আর বুকেও তা। যাঁরা গঙ্গায় ন্সান করেছে এই চিহ্নগুলি থেকেই চেনা যায় 
তাদের । যার! বাড়িব ভেতর কুয়োর 'জলে বা নদী থেকে বয়ে আনা জলে 
স্নান কবে, তাব! পুরোপুরি পবিত্র নয় বলে পর্নজেদের রঞ্জিত করতে পারে ন! 
এভাবে। এখানে উল্লেখযোগা, পৌত্তলিকরা তাদের বর্ণ বা জাত অহ্সারে 
ভিন ভিন্ন বে কাটে এই তিলক । মহামহিম মুঘল সম্রাটের রাজ্যে যার হলুদ 
রঙ দিয়ে তিলক কাটে তারাই হুল বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং সব থেচ্ষ কম অপবিত্র । 
প্রারতিক নিত্যকর্ম মমাধানর বেল। অন্যরা শুধু এক্‌ পান্ধ জল সঙ্গে নিয়েই 
তুষ্ট, তা দিয়েই নিজেদের ধোঁত করে তাঁরা । কিন্তু এর! সেই লাথে নেবে 
সর্বদা! এক মূঠো৷ বালিও। প্রথমে তাই দিয়ে দেহ ঘষবে, তারঠার করবে স্বান। 
যাতে তারা বলতে পারে তাদের দেহ পবিত্র, কোন অপবিত্র কিছু নেই শরীরে 
লেগে এবং নিঃসংশয় চিত্তে ভাতের গরাস মুখে তুলতে পারে সেজন্যই এত সব। 

এই বড় দেউলটির পাশেই, গ্রীম্ম খতুর মাঝামাঝি কালে যে দিকটি থেকে 
কুর্যাস্ত দেখা যায়, সেখানে বর্তমান একটি কলেজ গোত্র'য় বিদ্যাকেজজ । মুঘল 
সাশ্রাজ্য মধ্যে বর্তমান লব থেকে প্রতাপশালী পৌত্লিক রাজ! জয় সিংহ গড়ে 
দিয়েছেন এটি । ভদ্র পরিবারের সম্তানর] যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় সেন্ । 
(পরে ১৬৯৩-এ বনারসের প্রসিদ্ধ মানমন্দিরটিও গড়েন তিনি )। রাজার 
পুত্রদের দেখলাম সেখানে । কয়েকজন ব্রাঙ্গণের কাছে ধূর্দ্ভাচর্চা করে চলেছে 
তারা । এমন একটি ভাষায় লিখতে ও পড়তে শেখান তারা যেটি দেবার্চলা- 
কারী পুরোহিতদের ব্যবহারের অন্ত সংরক্ষিত (সংস্কৃত)। সাধারণ মানুষ 
কথাবার্ত। বলে পুরোপুরি অন্ত এক ভাষায় । দেখার কৌতুহল হতে ঢুকে পড়লাম 
কলেজটির প্রাঙ্গণে, 'ভাফালাম ওপর দিকে । চোখে পড়ল, সৌধটির চারদিক 
ঘিরে দ্বিন্তর থের বারাম্দা। নিচেরটিতে বেশ কিছু অভিজাত ও অগ্ুণতি 
ব্রাহ্মণ সন্তানদের সাথে বলে রয়েছে বাজকুমার ছুজন, খড়ি দিয়ে মেঝের ওপযে 
কষে চলেছে মনে ছল গণিতেরই কিছু এফটা। আমাফে দেখে রাজকুমারর! 
লোক পাঠালে আমার পরিচয় গ্রানায় জন্তে। হখন শুনলে আমি একজল 
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ফরাসা, জান।লে ওপরে আসার আমন্ত্রণ । ঘেতে, ইওরোপ সম্পর্কে নান। প্রশ্ন 
করলে আম।কে, বিশেষ ক'রে ফ্রান্স সম্পর্কে। ছুটি গ্লোব ছিল ব্রাহ্মণদের 
একজনের কাছে, ডাচরা দিয়েছিলেন তাকে । ফ্রাঙ্দগ কোথায় দেখিয়ে দিলাম 
তাতে। কিছুক্ষণ এ জাতীয় কথাবার্ত।, চলার পর থেতে দিলে তার! আমায় 
পাণ। বিদায় নেয়ার আগে ব্রাহ্মণদের কাছে জানতে চাইলাম কখন এলে 
খোনা। পাওয়া যাবে মন্দিরটিকে ৷ তারা৷ অন্থরোধ করলেন আমায় পরদিন 
ভোরে সুব্ধোদয়েব লামান্য আগে 'আসার জন্য । আমিও অনাথ করলাম ন! 
তার। এলাম প্রবেশ পথের বাঁদিকে গড়া খাজার “মন্দিরটিকে দর্শনের জন্য । 
দ্বারের ন্ুমুখভাগে একটি স্তপ্তশোভিত মুক্তমণ্ডপ। পুরুষ, মহিলা, শিশু 
মিলিয়ে বহুলোক ইতিমধো সেখানে জম! হয়ে ক'রে চলছিল মন্দির-দ্বার খোলার 
অপেক্ষ। | যখন মণ্ডপ উপচে প্রাঙ্গণের কিছু অংশ ভরে গেল; তখন উপস্থিত 
হলেন আটজন ত্রান্ষণ। প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে ধুন্ুচি। চারজন ক'রে 
দাড়িয়ে গেলেন মন্দির-্বারের দুপাশে । খোল ও অন্যান্য বাজনার তুমুল 
হট্র-গীতি সহ এলেন তার পিছু পিছু আরো বহু ব্রাহ্মণ। প্রবাণতম দুজন 
স্থরেল৷ কঠে জুড়ে দিলেন স্তবপাঠ । তাদের বিরতির ফাকে ফাকে সমবেত 
সকলে আবৃতি করে চলল ত1 চলছিল সেই সঙ্গে বাজনাও। প্রত্যেক 
ব্রাহ্মণের হাতেই ময়ূরের পালকে তৈরি কিংবা অন্য কোন না কোন রকমের 
একটি ক'রে মারছে তাড়ানোর পাখা । মন্দির-দ্বার খোল। হবার পর এ নব 
কীট-পতঙ্গরা দেবতাকে যাতে বিরক্ত করতে না পারে সেজন্যই আর কি। 
চলল ঠায় আধঘণ্ট৷ ধরে এই গান-বাজনা, পাখার বাতাম। প্রবীণ ব্রাহ্মণ 
স্তোত্র সাঙ্গ ক'রে ছুটি বড় কাসরে ছোট কাঠের মুগ্ডর দিয়ে ঘা মারলেন তিন 
তিনবার । খোলার জন্য মন্দিরের দরজায় এবার আওয়াজ তুলল অন্যর|। 
ছজন ত্রাক্মণ দিলেন ভেতর থেকে দযুজা খুলে সরিয়ে দেয়া হল পর্দা। 
৭-০ পা ভেতরে একটি বেদীর ওপর বিরাঁজিত দেবতার অবয়ব উত্ভাদিত হুল 
চোখের সৃমুখে এবার । বিগ্রহটির নাম রাম-কম (প্রকৃতপক্ষে অরপূর্ণা ) 
ইনি মোরলা রামের বোনি। তাকান কোলে একটি শিশু। কিউপিভ বা 
শিশু অনঙ্গের মতোই আকার। ইনি হলেন দেরতা। লক্্মী। বা কোলে 
আরেকটি শিশু কন্তা। ইনি হলেন দেবী নাত € সরন্বতী)। উপস্থিত 
'দর্শকর। সাথে সাথে কপালে ছু হাত ঠেকিয়ে ভূমিলুন্তিত হয়ে গ্রণিপাত 


ট্যাভাবনিয়ারের দেখ) ভারত ৩৫১ 


জানাল তিন তিনবার । তারপর খাঁড়া হয়ে ছুঁড়ে দিল সঙ্গে নিয়ে 
আস! পুষ্প ও মাল।। ব্রাহ্মণ সেগুলি বিগ্রহকে অর্পণ ক'রে ফিবিয়ে দিলে 
আবার দর্শকদের । নটি শিখাষুক্ত একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে বেদীর 
স্বমুখে দাঁড়িয়ে সেটি বিগ্রহের প্রতি নাচিয়ে চললেন এক বৃদ্ধ ত্রাক্ষণ। মাঝে 
মাঝে ছড়িয়ে চললেন*প্রদীপটির শিখায় কোন এক ধরনৈর ধুনো। এসব 
অনুষ্ঠান স্থায়ী হল প্রায় এক ঘণ্ট। "এরপর ফিরে গেল সবাই, বন্ধ হল 
মন্দিরের ছুয়াব। উপস্থিত পৃজার্থদের মধ্যে অহ্ছনকেই নিবেদন করল দেবীকে 
চাল, ময়দা, ঘি, তেল, দুধ প্রভৃতি । ব্রাঙ্ষণর। হাতছাড়া করলেন ন৷ তার 
কিছুই । এই বিগহটি এক নাবী-দেবভার বলে মহিলা সকলেই তার ভক্ত । 
এ জন্যেই সব সময়ে হয়ে থাকে এ মন্দিরটিতে মহিলা ও শিশুদের, এত ভিড় । 

বড় দেউল থেকে এ বিগ্রন্ুটিকে সরিয়ে এনে নিজের গড় দেউলে স্থাপন! 
করার জন্য ব্রাহ্মণদের উপহার এবং গরিবদের দান হদাবে ব্যয় করেছেন বাজ 
পাঁচ লক্ষ টাকারও ওপর | 

সডকটির যে দিকটিতে এই মহাবিদ্যালয় ঠিক গার বিপরীত দিকে রয়েছে 
বিচৌর দাম (রণছোড় দাস) নামের আরেকটি দেউল। ভেতরে থাক। প্রধান 
বিগ্রহটির নামাহুপারেই এ নাম দেউলটির | নিচের দিকে ছোট আরেকটি 
বেদীতে রয়েছে আরো একটি বিগ্রহ । সেটি এই রঞ্রছোড় “দানের ভাই গৌপল 
দাস (গোপাল )এর। (রণছোড় দাস ও গোপাল কৃষ্ণের দুই ভিন্ন রূপ) 
পাথর বা কাঠ দিয়ে গড়া মুখ ছুটিই ঘা দেখ! যায় এ দুই বিগ্রহের । রওটি 
তাদের তুষে! কালির মতোই কালে । রাজার দেউল মধ্যে থাক। রাম-কম 
( অন্পুর্ণা )এর মৃতিটি-র দু'চোখে বসানো রয়েছে ছুটি ভীরে। গলায় বিরাট 
একটি মুক্তার হাব। মাথার ওপরকার ঠাদোয়াটি ধরে রেখেছে চারটি রূপার 
স্ম্ত। 

বনারম থেকে উত্তর দিকে আট দিনের পথ এগিয়ে গেলে দেখ! পাওয়। 
ধাবে এক পাবত্য অঞ্চলের । মাঁঝে মাঝে তার শ্বন্দর লমতল ভূমি । কোন 
কোনটি দু-তিন কোশ প্ত চওড়া। এই সমতল এলাকাগুলি অতি উ্ধরা। 
ফলে সেখানে চাল, গম ও নান! ধরনের শাক-্সবজী তরি-তরকারী। কিন্ত 
সইতে হয় স্থানীয় অধিবাসীদের ছাতির নিধারুণ উপাব (তৃতীয় পর্চ। চোদ 
পরিচ্ছেদ দেখুন )। সবজী ও ফসলের এক বিরাট অংশ চলে যায় তাদের 


৩৫২ ট্যাভাবনিয়ারের দেখা! ভারত 


পেটেই । কোন মরাই না থাকার দরুন বণিক ও যাত্রীদলকে রাত কাটতে হয় 
মুক্ত আকাশের নিচে । হাতির উপদ্রব আটকানোর ছন্য সারা রাত কাটাতে 
হয় তাদের অতি তটস্থ হয়ে। স্থযোগ পেলেই লুটে নেবে নয়তো সৰ 
খাগ্সামগ্রী। 

একটি দেউল রয়েছে এ অঞ্চলটিতেও । যেমন হুম্দর তার গড়ন তেমনি 
প্রাচীন। দেউলটির ভেতর ও বাইরেব গা ছুড়ে রয়েছে শুধু অসংখা নারী- 
মৃতির কাজ। পুরুষরা কখনো ঘায় না পুজো! দ্রিতে সেখানে । এজন্য নাম 
সেটির নারীদের দেউল ৷ মাঝে তার রয়েছে অন্ত সব দেউলের মতোই একটি 
বেদী। বিরাঁজিত তার ওপরে নিরেট সোনায় গডা চার ফুট উচু একটি 
নারামৃতি। দাড়িয়ে থাকা ভঙ্গিমার এই নারী দেবতার নাম রাম-মরিয়ন 
(রাম নারায়ণ বা রুমের, মৃতি এটি, কোন দেবীমূত্তি নয় )। তার ভান- 
দিকে রয়েছে একটি শিশ্তমুত্তি। নিরেট রূপোয় গড! ও ছু ফুট মতো উচু। 
বলা হয়ে থাকে, এই মহিলাটি যাপন করতেন তপশ্থিনীর জীবন। এই 
শিশুটিকে ব্রাহ্মণর1 দিয়ে ষান তার কাছে ধর্মশান্ত্র ও সৎ জীবনচয। শিক্ষা 
দেয়ার জন্ত | তিন-চার বছর মহিলার কাছে বাদ ক'রে সেই অল্লকাল মধ্যেই 
শিশুটি এরূপ বুদ্ধিমান ও বিদ্া-পারদর্শী হয়ে উঠল যে দেশের প্রত্যেক রাজাই 
ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তাকে কাছে নিয়ে রাখতে । শেষ পর্যস্ত কোন এক বা'জ। 
রাতের অন্ধকারে হরণ কবে নিয়ে গেল ভাকে। তারপর আর দেখা মেলেনি 
তার। নারা মৃতিটির বাদিকে বেদীর নিচে রয়েছে একটি বৃদ্ধের মৃত্তি। বলা 
হয়, মে ছিল রাম মরিয়ন ও এ শিশুটির সেবক। এই বিগ্রহটির প্রতি 
্রাহ্মণরা। অতি শ্রদ্ধ] পরায়ণ। বছরে একবার ক'রে আসেন তারা এখানে 
পৃজ। দিতে । এবং একটি বিশেষ দিনে । সে দিনটি হুল নভেম্বর মাসের 
শুরুপক্ষের প্রথম দিন। কেননা, এ দেউলটি খোলা থাকে শুধু পূর্ণিমার 
দিনই । মাঝের পনের দিন ধরে নারী 'ও পুরুষ পুণ্যার্থীরা করে চলে মাঝে 
মাঝে উপবান। করে প্রতিদিন তিনবার ক'রে জান । দেহ-মাথা না কামিয়ে 
চুলগুলি ঝরিয়ে ফেলে এক ধরনের মাটি ঘষে ঘষে 


এগার || ভারতের চার প্রধান মন্দির প্রসঙ্গে মণুরা ও 
তিরুপতির মন্দির 


জগন্াথ ও বনারসের পর যে মন্দিরটি সব থেক শ্রদ্ধাভাজন সেটি হল মুত্রা 
(মেখুরা)। দিল্লী যাবার সড়কের ওপর আগ্র। থেকে ১৮ কোশের মতো দূরে 
এটির অবস্থান । সারা ভারতবর্ষের মহাঁধ মৌধগুলির মধো এটি একটি । তীর্থ- 
পিপায়দের নোতও এখানেই সবচেয়ে বেশি ছিল এক সময়ে কিন্তু এখন 
কদাচিত দেখা যায় কাউকে |৪ যমুনা নদীটি আগে বহে যেত এই মন্দিটিরই 
পাশ দিয়ে । (এ বিবরণ প্রমাণিত হয় ন৷ সঠিক বলে। ডি সুদূর অতীতে 
যমুন। ওই মন্দিরটির কাছ ঘেষে বয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া গেলেও এতিহাসিক 
কাঁল মধ্যে ভার গত্তিপথ মন্দিরের কাছ ঘেষে ছিল দা)। বর্তমানে গতিপথের 
পরিবর্তন ঘটিয়ে সরে গেছে প্রায় আধ কোশ দুরে । ফলে পৌত্তলিকদের কাছে 
ধীরে ধীরে কমে গেছে এর আকরণ। কেননা, নদীতে স্নান ক'রে মন্দিরে পৌছতে 
প্রচুর সময় নেয় বর্তমানে । এরূপ দীর্ঘ পথ পাড়ি তে গিয়ে আশঙ্কা থাকে 
এমন কোন কিছুর মুখোমুখি হবার য। অপবিজ্র, নোংরা ক'রে তুলতে পারে 
তাদের দেহ। মন্দিরটি বেশ বড় আকারের হলেও গড়া হয়েছে সেটিকে একটি 
নিচু এলাকায়। এজন্য চোখে পড়ে নানেটি পাচ-ছ কোশের বেশি দূর 
থেকে । তাও মন্দিরটি অতি উঁচু হবার জন্তাই যা। দেধেতেও অতি নয়ন- 
মনোহর । যে-সব পাথর দিয়ে গড় হয়েছে এটিকে সেগুলি লাল রঙা, মেলে 
তা আগ্রার.কাছে থাক। একটি বড় পাথর খনি থেকে । আমাদের গ্লেট পাথরের 
মতো। ফালি কর। চলে এগুলিকে । লম্বাত্য পনের ফুট, পাশে ন-দশ ফুট হলেও 
পুরু নয় কিন্ত ছ আঙুলের বেশি। তার মানে পাথর কাটালীর। প্রয়োজন 
মতো। আকারে ফালি ক'রে নেয় এগুলিকে ৷ ঠতরি কর হয় এগুলি দিয়ে বুন্দর 
সুন্দর স্তস্ভও । আগ্রার ছুর্গ* জহানাবাদের ঘের দেয়ালগুলি, রাজপ্রাসাদ, ছুটি 
মসদ্ধিদ ও বড় বড় আমীরদের কতক বাড়ি তৈরি কর হয়েছে এ পাথর 
দিরেই 1: 

ফিরে যাই মন্দিরটির বর্ণনায় । কাটা পাথর দিয়ে বীধানে। বিশাল এক 


৩ 
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আটকোণা। উচু চত্বরের ওপর তোলা হয়েছে মন্দিরটিকে। চত্বরটির খাড! 
দেয়ালে গায়ে খোদাই ভাক্ক্ষ রাতিতে রূপারিত হয়েছে দুই সারি গ্রাণীচিত্র। 
প্রধানত; বানরের । একটি সারি, ভূমিপৃষ্ঠ থেকে ছু ফুট উচুতে, অন্যটি চত্বর- 
পৃষ্ঠ থেকে দু ফুট নিচে। দু ফুট চওডা, প্রতিটি পনের কি ষোল ধাপের ছুটি 
পিঁভি বেয়ে তবেই পৌছন যায় চবরটিতে। ফলে, পার্শাপাশি একজনের বেশি 
ওঠার উপায় নেই। এই মিড়ি ছুটির একটি দ্রিয়ে পৌছন যায় মন্দিরটিব প্রধান 
ফটকের ত্রমুখে, অন্যটি দিয়ে মন্দিরটিব পিছনে । মন্দিরটি বড জোব চত্বরটির 
আধ। জুভে বিরাজিত, বাকি সুমুখ প্রাগণ। অন্যান্য মন্দির গুলির মতে। এটিও 
ক্রশেব আদলে, গডা ৷ ঠিক মাঝ থেকে মাথ। তুলেছে স্থদীর্ঘ চুডা। দুপাশে তার 
কিছুটা খাটো আকারের আরো। ছুটি চু) | লৌপটির বাইরের গা জুড়ে তল থেকে 
মাথা পর্যন্ত শোঁভা পাচ্ছে পাথর কু'দে তৈরি ভেডা, বানর, প্রভৃতি অসংখা 
প্রাণীমৃত্ি।, রয়েছে চারিদিকে তার অনেক কুলঙ্গি। সেগুলি জুডে বিরাজিত 
বিভিন্ন দানবাকৃতি মৃত্তি। এতিনটি চূড়াতেই তল থেকে মাথা পর্যন্ত কিছুদূর অন্তর 
অন্তর পাঁচ কি ছ ফুট পন্থা জানালা। সাথে একটি কবে অলিন্দের মতো, 
বগতে পারে সেখানে জনা চারেক । মাথাস তার একটি ক'রে চন্দ্রাতপ। 
কতক চন্দ্রাতপ চার স্তপ্ভেব, ওপর, কতক আবার আট স্তন্ভের ওপর । শেষেরটির 
বেলা রয়েছে অবশ্ত পাশাপাশি ছুটি ক'রে অলিম্দঃ রয়েছে দুয়ের মধো 
যোগাষোগ | চুডাগুলির গায়েও অনেকগুলি কুলঙ্গি, রয়েছে সেখানেও দানবা কৃতি 
সব মৃতি। কোনটিব চার হাত, কোনটির বা চার পা। কারো ধড়টি পশুর, 
মুগ্ডটি মাছষেব। রুয়েছে শিঙ ও পায়ের কাছে কুগ্ুলী পাকানে। হৃদীর্ঘ লেজ। 
এ ছাড়াও দেখা যাবে অসংখ্য বানর মৃতি। এত অগ্ুণতি কদাকার মৃত্ি 
একসঙ্গে দেখ! বীতিমতে। এক অসহ ব্যাপার ৷ মন্দিরটির দরজ্ঞ। মা একটিই 
এবং উচু সেটি। দিকে তার অনেকগুলি স্তত্ত) মানব ও দানব মৃততি। 
মন্দির গর্ভে যাবার দুয়ার মুখটি পাঁচ -ছ ইঞ্চি ব্যাসের পাথর স্তত্ত দিয়ে জাফর 
কাটা। নেই তাই ভেতরে চোকার উপায়। প্রধান ত্রাক্ষণরা যান সেখানে 
একটি গোপন ঘ্বারপথ দিয়ে। সেটি যে কোথায়, পেলাম না তা খু'ছে। 
সেখানে উপস্থিত কতক শ্রাধণকে তখন জিজঞাবা করলাম, মহান আাম কলা 
অর্থাৎ প্রধান বিগ্রহটিকে একবার দেখার স্থযোগ পেতে পারি কিন? উত্তর 
ছিজে, ঘদি অ$মি কিছু দিতে বাণী খাঁকি তাহলে উব্বতনের ফাছ থেকে 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ৩৫৫ 


অনুর্মতি আনার চেষ্টা করবে তার1। তাদের হাতে ছুটি টাকা গুজে দিতেই 
ছুটল তার সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে । আবঘন্ট1ও অপেক্ষা করতে হল নাঃ এমন সময় 
ভেতর থেকে খুলে দিল ব্রাহ্মণর1 জাফরিবু মাঝখানে থাকা একটি দরজা । 
সেখান থেকে তাকিয়ে দেখি, দরজা থেকে ১৫ কি ১৬ ফুট মর্তে। দূরে সোনা ও 
রূপোর পুরনো কিংধাব দিয়ে ঢাক, একটি বর্গাকার বেদীর ওপর রয়েছে রাম 
রাম পামের লেই প্রসিদ্ধ বিগরনুটি (কেশব বা রাঁফের যৃত্তি)। দেখা যাচ্ছে 
শুধু যা! মুখটিই তার । তৈরি, কালো। মর্মর দিয়ে । চোখে বসানো রয়েছে মনে 
হুল ছুটি চুনি।* গল! থেকে পা পযন্ত“অবশিষ্ট দেহ কারুকাজ শোভিত লাল 
রঙ ভেলভেটের পোশাক দিয়ে ঢাকা । চোখে পড়ল ন৷ বাহুনুটি। পাশে 
তার ছু ফুট মতো উচু আরো ছুটি বিগ্রহ। ওই একছু ভাবে সাজানো। 
ভবে তাদের মুখগ্ুলি ফরসা; নাম বিছোর । এই মদ্দিরটিতে ১৫ কি ১৬ ফুট 
বর্গাকারঃ ১২ থেকে ১৫ ফুট মতে। উঁচু একটি যন্ত্রও দেখার সুযোগ হন্তা আমার । 
বিভিন্ন ধরনের দানবমূতি আকা একটি চিত্রিত হস্ত দিয়ে সেটি ঢাকা। 
চারটি ছোট চাকার ওপর ঈড়িয়ে সেটি। আমান্ন বলা হল, এটি একটি ধান 
রথ) । উৎসবের দিনগুলিতে এটিতে চড়ানে। হয়ে থাকে মহা-দেবতাকে। 
যান তিনি তথন অগ্যান্ত দেবতাদের সঙ্গে দেখা -সাক্ষাচ্ছের জহ্যশ। প্রধান উত্লবের 
দিনে জনসাধারণ শিয়ে যায় এটিতে ক'রে তাকে নদীঘাটে। 

চতুর্থ মন্দিরটি হল তিরুপতির-টি। এটি করমগ্ডল উপকূল ও কুমারিকা! 
অন্তরীপের দিকে থাক! কর্ণাটক প্রদেশে । নবাব মীর হ্কুমলার সাথে সাক্ষাতের 
জন্য মলিপত্তম থেকে গণ্ডিকোট ঘাঁবার বেল যাই এটিকে দশু্ন করার জন্য । 
বড় মন্দির একটি । তাকে ঘিরে আবাদ বেশ কিছু ছোট ছোট মন্দির এবং 
ব্রাহ্মণদের অগ্ুণতি বাসস্থলী । সব মিলিপ্সে একটি শহরের মতোই চেহার|। 
রয়েছে অনেকগুলি পুকুর এর চারদিকে? ছুৎমার্গ এ গভীর যে কোন 
ব্রাহ্মণ তুলে এনে না দিলে কোন পথচারাঁই জল নিতে লাহদ করে না সেগুলি 
থেকে। 


বার ॥ পৌন্তলিকদের তীর্থ-ভ্রমণ 


মুঘল সাম্বাজ্য ও গঙ্গানদীর দুপাশে থাক। অন্যান্ত বাজাদের রাজ্যে বাস ক'রে 
চল! গ্রত্োক পৌত্তলিকই অস্ততঃ পক্ষে একবারটি তীর্থ করবে জীবনে । যাবে 
তার মনের ভক্তভি-শ্রদ্ধ। নিবেদন করতে ইতিপূর্ধে “বলা চাবটি মন্দিবের কোন ন! 
কোন একটিতে নেহাৎ। বেশির ভাগ'ক্ষেত্রেই জগন্নাথের মন্দিবটিতে 1. যেহেতু 
এটিই হল প্রপ্নান ও অর্বাধিক মান্য | ব্রাঙ্গণ ও অবস্থাপন্নরা ঘান একবারটির 
বেশি। কেউ যান চার বছর পর পর। কেউ বাছ বা আট বছর অন্তর। 
এ সমযে ভুলিতে চাঁপিয়ে নিয়ে চলেন তারা নিজের মন্দির দেবতা ও (তার 
সেবক ) ব্রাহ্ষণদেরও। এগোন ভাবা শোভাষাত্রা সহ, য-মন্দিরটিব প্রতি 
বেশি আকর্ষণ, সেটির দিকে । আর শুরুতেই বলেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যান 
তার! জগন্নাথের মন্দিরটিতে । কিংবা বনারসের মন্দিরটিতে । কেনন॥ ছুটিই 
তাদের পবম শ্রদ্ধের নদী গঙ্গার কুলে ( জগন্নাথ মন্দিরেব অবস্থান সম্পর্কে 
ট্যাভারনিয়ারের ধারণা বা, সংগৃহীত নংবাদ যে ভূল আগেই বলেছি তা )। 

এইসব তীর্থযাত্রা ইওরোপবালীদের মতো করা হয ন। এক বি জন] দুই 
মিলে। একটি শহর ব৷ গুটি কযষেক গ্রামের সব তীর্থ-পিপান্্র চলেন একত্রিত 
হয়ে, দল বেখে ৷ যে-সব তীর্ণযাত্রী গরীব, আলে বহু দুর থেকে, এমনকি 
তিন-চারশ কোশ সাডি দিয়ে, পারেন। অনেক সময় তারা সার। জীবনের সঞ্চয় 
দিয়েও পথ খরচা মেটাতে । ধনীপ! সাহাধ্য করে তাদের | একপ দানের জন্য বু 
সময়ে অর্তি বিপুল অর্থ খরচ করেন তাব। চলেন প্রত্যেকে আপন পদমর্যাদা 
ও সংস্থান অনুসারে । কেউ কেউ পালকী ব৷ ভুলিতে । অনা কতক শকটে 
ব। বহছলে। গরিবদের ভেতর কেউ পায়ে হেঁটে, কেউব! যাডের পিঠে চেপে। 
মা কাখে ক'রে বয়ে নিষে চলৈ তার শিশু সম্ভানকে, বাপ বয়ে নিয়ে চলে 
রান্নার সাজ লরঞজাম। 

বড দেবতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে আসার জন্য নিয়ে যান তারা গৃহদেবতা। 
বাস্থানীয় দেবতাকে কূপোধ বালব দেয়া সোনার কিংখাব ঢাক! হুসজ্দিত 
পালকাতে চাপিয়ে সার পথ । নিচে পাত। থাকে গদি, মাথায় পায়ে কছ্ইয়ের 
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কাছটিতে বালিশ। ঠিক যেমনটি দেখা যায় আমাদের সমাধি-সৌধগুলিতে 
মৃতের পুত্তলিকার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণর দল মধো থাক। অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
বিতরণ করে সোন] ও রূপার পাত মোড়া লাত-আট ফুট দীর্ঘ দণ্যুক্ত পাখা । 
পালকীর মতো একই ধরনের কিংখাব দিয়ে মোড়া দু-তিন ফুট বাসের এই 
পাখাটি দণ্ডের মাখায় লাগানো। খাকে ঠিক ভাটি-তে ব্যবস্বত বেলচার মতো 
ক'রে। ঘেরা থাকে পাখাটি মষ্তুরের পালক দিয়ে ফলে, কর! যায় তা দিয়ে 
জোর বাতাস। অনেক সময় বাজনার শব্ধ জাগানোর জন্য বাধা থাকে তার 
সঙ্গে ঘু্টিও। *বিগ্রহের মুখ থেকে মি তাড়ানোর জন্য সাধারণত; নিয়ে 
চল! হয় এরকম পীচ-ছটি পাখা । যারা এগুলি বয়ে নিয়ে চলে তারা পালকী 
বাহকদের মতো। বিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পাল! বদল করে অন্যদেরও এই মহান দেব 
সেবা করার হুযোগ দেয়ার অনা'। ব্যাপারটি সযাক্সনী ওল্জর্মামীর বহু অঞ্চলে 
চালু থাক! প্রথাটির চেয়ে বেশি আজব নয় কিছু। সেখানে, গ্রীর্মকালে গীর্জায় 
কোন মৃত ব্যক্তির শেষ কৃত্য ক'রে চলা কালে শবাধারে উন্মুক্রভাবে শায়িত 
শব দেহটিকে ক'রে চলে কেউ না৷ কেউ মাছিকে দূরে হটিয়ে রাখার জন্য সর্বক্ষণ 
বাতান। মৃতদেহের স্পর্শানহ্ুভূতি কোন অংশেই বেশি নয় একটি বিগ্রছের 
চেয়ে। 

১৬৫৩ অবে &. ৫ 43002 নঙ্গে যখন আমি গোলকুপ্ত থেকে স্থরাট 
ফিরছি, পথে দৌলতাবাদের কাছে দেখা পেলাম এরকম একটি শোভাযাত্রার । 
পুরুষ-মহিলা-শিশু মিলে চলেছে দুহাজবেরও বেশি লোক । এসেছে লবাই 
তের (সিন্দ) দিক থেকে তাদের বিগ্রহ সহ। বয়ে নিয়ে চলেছে লেটিকে 
মহার্ঘ পালকীতে ক'ঁরে। খাবে তিরুপতির মন্দিরের বড় দেবতার কাছে। 
বিগ্রহটি শোয়ানো রয়েছে টকটকে লাল রঙা মখমলের গদিতে ৷ আচ্ছাদনী 
এবং তাকিয়াগুলিও ওই একই কাপড়ের ।, যে বীশ বা দণ্ডের সাহাযো পালকাঁটি 
বয়ে চল। হচ্ছে সেগুলি সোন। ও রূপার কিংখাব দিয়ে মোড়া। ব্রাঙ্মণ ছাড়া 
অন্য কারো তার কাছে ঘেষা নিষেধ । দড়ির থেকে দেখলাম অনৃশ্ঠ হতে এই 
দীর্ঘ শোভাযাত্রাটিকে । গভীর মায়া হুল এই মব হতভাগ্যদের অন্বত্বের বহর 
দেখে। 


তের || পৌত্বলিকর্দের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান 


্াঙ্মণদের গভীর দখল রয়েছে জ্যোতিষেষ ওপর । জনসাধারণকে নিভূল 
ভাবে জানিয়ে দেয়র দ্গমতা৷ পাখে তাব! চন্দ্র ও হ্যগ্রহণের দিনক্ষণ। বাঙল। 
রাজ্যের একটি শহর পাটনায় ১৬৬৬-র দোসর গুলাই পরাহ্ৃ একটায় প্রতাক্ষ 
কর! গেল এক স্ুযগ্রহণ দগ ৷ বিভিন্ন দিকু ্রেকে যেরূপ অগ্চণতি-নর-নারী-শিশু 
গঙ্গায় স্নান করার জন্য এল মে জমজমাট দৃ” অভিভূত হয়ে দেখাব মতো ৷ এই 
ানপর্ব সরু কখতে হয় তাদেব গ্রহণ প্রত্যক্ষ হবার ছিনদিন আগে থেকে । এই 
দিন কটি দিবা-রাঁত্র কাঁটায় তাব। গঙ্গার কৃলে। 

ছুধ মিঠাই ও চাঁলের বিভিন্ন প্রকার পদ তৈরি ক'রে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে তা 
মাছ ও কুমীকদেব খাবার জন্য । ব্রান্ণর1 সময় নির্দেশ করা মাত্র, যেকোন 
ধরনেব স্্য বা চন্তরগ্রহণই হোক না কেন, ভেঙে ফেলে পৌত্বলিকরা! ঘরকনার 
কাজে ব্যবহৃত যা কিছু মাটির হাঁড়ি কলসী। ফলে সার শহর জুড়ে শোনা যায় 
সেই ভাঙার কানফাট1 আওয়াজ । 

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের কাছেই রয়েছে তার জাছ্‌-পুঁধি (পাজি ও জ্যোতিষিক 
গণনার পুথি )। দেখা যাবে তার মধ্যে বেশ কিছু বৃত্র, অর্ধবৃভ বর্ষের, ত্রিভৃজ 
ও আরে! নানাপ্রকার জ্যামিতিক নকশ।॥ মাটির ওপর বিভিম্থ রকমের নকশ। 
ও আঁক কষে যেই তারা জেনে খায় পরম লগ্ন আগত অমনি জোরে চীৎকার 
তুলে নির্দেশ দেয় "জনসাধারণকে গঙ্গায় খাদ্য নিক্ষেপের জন্তে। শুরু ক'রে দেয় 
ঢাক-ঢাল-কীসব-ঘণ্টা-করতালের হট্র-নিনাদ। খাস্ভ নিক্ষেপ সাঙ্গ হবার পরে 
পরেই শুরু হয়ে যায় সকলের দেহ মাঞ্জনা ও আনের পালা । যতক্ষণ না গ্রহণ 
শেষ হয় চলতে থাকে ত|। এ সময়কার গ্রহণ যোগ পড়েছিল বর্ষা খতু পার 
হয়ে যাবার পর। তাটু গঙ্গার বুকে ত্বভাবতই তখন অগভীর জল । শহরের 
ভাইনে-বায়ে তিন কোশ দূর পর্যস্ত গঙ্জার দারা বুক জুড়ে চোখ পড়ল শুধু জলের 
ওপরে জেগে থাক। মাছের যুু। ত্রান্ষণরা। কিন্ত রয়ে গেল সব ভাঙাতেই। 
ক'রে চলছিল, যাদের কাছে বেশি পাবার আশ লেই বব ধনী পুণ্যার্থীদের গ। 
মুছতে, শুকনে। কাপড় যুগিয়ে দিড়ে লাহাধা। তারপর বসল গিয়ে তারা এফটি 
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বিশেষ স্থানে চেয়ারে । সে জায়গাটিতে জম! করেছিল বিশিষ্ট ধনী পৌত্তলিক! 
পচুর চাল, ভারতীয় অগ্তান্য দানা-শহ্র বিভিন্ন রকমের শাক-সবজী ও দেই সাথে 
দুধ, ঘি, চিনি, ময়দা ও কাঠ। প্রতিটি চেয়ারের সামনে ক'রে নিল ব্রাঙ্মণরা পাঁচ 
কি ছ' ফুট বর্গাকার পরিমিত স্থান একেবারে তকতকে পরিষ্কার |, তারপর একটি 
বড থালার মধ্যে থাকা হলুদ রাঙা কাথের মধ্য গোবর মিশিয়ে তাই দিয়ে লিপে 
নিলে জায়গাটিকে । পাছে কোন পিপডে টিপড়ে সেখানে আসে ও পুড়ে মরে 
এই ভয় দূব করার জন্য আবু*্কি। সম্ভবপর হলে তার তাদের অনুষ্ঠানাদি 
সম্পর করে কাঠ লা! জালিয়েই ৷ রাঁধ$র জর্নী ব্যবহার করে সাধারণতঃ শুকনো! 
গোবর বা ঘুটে। যখন কাঠ ব্যবহারে বাধ্য হন, সতর্কতার সঙ্গে দেখে নেন কোন 
কাট-পতঙ্গ ব। তার শুক রয়ে গেছে কিনা তাব মধো | কেনপা, আগেই বলেছি 
তার! মানবাত্মার বিভিন্ন প্রাণীদেছে জন্ম স্তরে বিশ্বামী |» তাল কলে, কীট-পতঙ্ 
রূপে জন্ম নেয়! নিজের কোন আত্মীয়-স্বজনকেই পাছে পুড়িয়ে যারে এই ভয়েই 
এত সতর্কতা । যে স্থানটি এতক্ষণ তার সযত্বে পরিষ্কার করে নিস, আ'কল 
এবার তার ওপরে নকশ]। ত্রিভুজ, অর্ধ-ত্রিভূজ, বৃত্তাভীগ, অর্ধবুভাভাগ ইত্যাদি 
নান! ধরনের গুড়ো চক দিয়ে । রাখল প্রতিটি নকশার ওপরে ছু'তিন খানি 
ক'রে গাছের টুকরো! ছোট ডাল এবং একটুখানি ক'রে গোবর । পাছে ভাল- 
গুলিতে কোন পোকা-মাকড় থাকে তাই সেখানে রাখায় আর্গে ভাল করে গ৷ 
মেজে নিল তার । তারপর ভালগুলির কোনটির ওপর রাখল গম কোনটির 
ওপর চাল, ব অন্ত কোন শাক-সবজী। মোটকথা, সেখানে জম। প্রতিটি খাস্ঠ 
উপকরণই রাখল এভাবে কাঠের ওপর একটু একটু ক'রে। প্রতিটি ভূপের 
ওপর ঢাললে! তারপর বেশ খানিকট] ঘি, দিলে ভারপর তাদ্গেে আগুন। ওই 
আগুনের শিখার গতি-প্রক্কৃতি লক্ষ্য ক'রে পূর্বাভাস জানিয়ে চলল এ বছর কেমন 
হবে দেশের চাল, গম ও অন্তান্ত কৃষির উৎপাদন । 

মার্চ মাসের পূর্ণিমার দিনটিতে হয়ে থাকে এ রাজ্যে নাগ-বিগ্রছের পৃহ!- 
উত্নব। প্রথম পর্ধে আগেই বলেছি এ সম্পর্কে কিছু । দিন ধরে চলে এ 
উৎদব। মানুষ ও গুহশালিত পণ্ড, থাকে সকলেই এ সময়ে নিষর্ষ। হয়ে ঘরে বলে । 
পল্তধের বেশির ভাঁগেরই চোখের চাঁখদিকে সিঁদুর দিয়ে একে দেয় হয় একটি 
কারে বৃত্ত । দেয়! হয় 1 দিয়ে শিও-গুলিকেণ্ড চিত্রিত করে। যে প্রারীটিকে 
খেখি খ্েহ কথ! হয় সাজানো ভয় ভাঁকে বিচে সংগে চুমকি দিয়েও বিগ্রহটির 
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পৃজা-অচ্চনা কর! হয় প্রতিদিন সকালে । ঢাক-ঢোল-বাঁশির বাজণ। সহ ঘণ্টা" 
খানেক তাকে ঘিরে নেচে চলে মেয়ের! । কুরে তারপর. এক সঙ্গে থাওয়। দাওয়। | 
চলে হই-চই-আনন্দ সন্ধ্যে ঘনিয়ে না আসা অর্বি। শুরু হয় আবার তখন 
দ্বিতীয় দফ পূজ।-অর্চন ও নাচ। 

পৌত্তলিকদের মধ্যে মদ্দিরা পুনের প্রথা না থাকলেও প্রচলিত রীতির 
ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ক'রে থাকে এই পৃজা-উৎসব কালে তারা তালগাছের রম থেকে 
তৈরি মদিরা পান । যে-সব গ্রাম প্রধান যোগাতোগ সড়কগুলি থেকে বছু ভেতরে 
সেখানে এই মদের সাহাধ্যে প্রস্তত কলর] হয় একধরনের স্পিরিট । কেননা, 
মুসলমান শাসনকর্ত।রা দেয়না তাদের মদ পরিশোধন কিংব! পারস্য বা অন্তানা 
দেশ থেকে আঁনা মদ বেচাব অন্মতি। স্পিরিট তৈরি করে এর! এই প্রণালীতে £ 
ব্যবহার কবে এ কানে ত্র মার্তাবন (1018792) ) নামের ভেতরে উজ্জ্বল 
প্রলেপ থাক নান। আকারের বড় বড় মৃৎপাত্র। ধরে এক একটিতে তার ৩** 
পারিস পাইন্টের মতো তালের মদ বা তাড়ি। তার মধো ঢালে তারা ৫*-৬* 
পাঁউণ্ডের মতো৷ অপরিক্রত'কালে। চিনি বা ঝোলাগুড়। দেখতে সেগুলি হলুদ 
বা মোমের মতো । দেয় ওই সঙ্গে ২০ পাউগ্ডের মতে৷ এক ধরনের কাটা! 
গাছের মোটা ক।লে। ছাল (006 £৪]0 ০01 8০৪8০8 16000011969 )। .য দিয়ে 
আমাদের দেশের টঠানারব। চামডা পাকা করে ঠিক তারই মতো দেখতে এগুলি । 
এই গাছের ছালের দরুন চার-পাচ দিনের মধ্যে আমাদের নতুন মদের মতোই 
গেঁজে যায় তাড়ি । মিষ্ত্ব হারিয়ে পরিণত হয় তা আমাদের বুনে। নাশপাতির 
মতোই ঝাঁঝালো টকে। এরপর কর] হয় তাকে পরিশোধন, ষোগ করা হন্ব 
পছন্দসই সুবাস । একপাত্র স্পিরিট মধ্যে ফেলা হয় ছোট এক থলি লবঙ্গ কিংব। 
তিন্‌ চার মুঠো মৌরী বা ছৈত্রী। পরিশোধনের জন্য ব্যবহার কর! হয় বড় 
আকারের কড়াই । এই ম্পিবিট তৈরি কর! চলে যেমন খুশী নরম ব1 কড়া 
করে। 

১৬৪২ অবে আর্মি যখন আগ্রায় ঘটল বেশ এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ডাচদের 
ছিল একজন যুড়ে। দালাল । নাম ভোলদাস। বস্রস প্রায় লত্তরের কাছাকাছি । 
ভার কাছে এ সময়ে খবর এল, মার] গেছেন দখুরার দেউলটির প্রধান পুরোহিত । 
শুনেই ছুটে এলেন তিনি ভাচ ফ্যাকটির প্রধানের কাছে। অঙন্গরোধ জানালেন 
দেনাপাওনার ফয়লাল। ক'রে হিসাব-খাতায় ইন্ডি টানার জন্য । কারণ, প্রপান 


ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত ৩৬১ 


পুরোহিত মাব। যাওয়ায় তিনিও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাঁবন- ॥ পরলোকে 
গিয়ে সেই মহাপুরুষের সেবা করার । হিসাব-পত্রেব নিষ্পত্তি কখে দিতেই ছায়ার 
মতে। তাব পিছু নেয়। আত্মীয়-স্বজনদেব নিয়ে উঠলেন গিয়ে একটি গাড়িতে । 
করলেন সঙ্গে সঙ্গে মথুবাবা ত্র! । কিন্তু খবর পাঁওযা অবধি জয় জল তাগ করার 
দরুন মা+1 গেলেন তিনি পখেই। 

পৌন্তলিকদেব মধ প্রথা রয়েছে হাই উঠলেটু আঙুলে তুডি মেবে “জিনরমি' 
(জয় নাবাদণ-র ) নাম বাক বার উস্চাবণ করার । তাব মানে, তাদের এক বিশি 
সন্ত ন্রমিক্ষে স্মরণ কবেন এ সমগ্নে গারা। আঙুল দিয়ে তুডি মারার কারণ 
হিশেবে বল। হয়ঃ এর ফলে বোখ হুধে থাকে হাই তোলা বাক্তির দেহ মধ্যে কোন 
দুষ্ট আত্মার প্রবেশ সপ্তাবণন । 

১৬৫৩ অব। আমি সুরাটে। এসময়ে ঘে্ডার” পিষ্ঠে ছু'তিন খানি বন্ত 
ষহ নিয়ে আস! হল এক রাজপুত সেনাকে এ বস্ত্রের দক্ন শুক্ক প্রদানে বাধ্য 
করার জন্য শাসনকর্তার কাছে। রাজপুতটি তখন শাননকর্তার দিকে দৃপ্ত 
ভঙ্গিতে তাকিয়ে দৃঢ় সুরে প্রশ্ন ফোটালে £ যে সৈনিক সার! জাবন সম্রাটের 
লেবা করেছে তাকেও কি তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের জন্য কেন সামান্য চার-পাঁচ 
টাক! দামের দু' তিন থানি তুচ্ছ কাপড়ের জন্য গুণতে, হবে শুষ্ক? তার এই 
প্রতিবাদে উষ্ণ হয়ে উঠে শ।সনকর্তা দিয়ে বললেন তাকে বেঠিকেচপ্বা বেজন্া 
বলে গালি। সেইলঙ্গে তিনি জানালেন, সে যদি একজন রাজ।-মহাবাজাও 
হয় তাহলেও তার কাছ থেকে মে আদায় করবে এ শুদষ্ধ। নেনাটি তার গালিতে 
ক্ুঞ্ধ হয়ে এমন ভঙ্গি করলে যেন পে দাবি মতো। শুষ্ক মেটানোর জন্ত বার করছে 
টাকা। তারপর শাসনকতার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে তার পেটে 
ছোর৷ দিনে াত-আটটি কোপ। সেই অঘাতের দরুন মারা গেলেন পেষ পর্যস্ত 
শাসনকর্তা । এদিকে রাজপুত সেন্াটিকেও টুকরো টুকরো৷ ক'রে ফেলল 
শাসনকর্তার অনুচরের|। | 

এয্লিতে এই সব পৌতলিফরা “প্রকৃত ঈশ্বর সম্পকিভ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধত্তবের 
অতলে ডুবে থাকলেও, ত৷ কিন্তু বহুক্ষেত্রেই প্রতিবদ্বাক হয়ে দেখা দেয়নি তাদের 
নীতিপূর্ণ জীবন-ধাপনে। বিবাহিত জীবনে পত্বার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতার 
সৃষ্ঠাত তাদের ক্ষেজে বিরিল। ব্যাভিচারের খ্টনাও শোন। যাবে অতি কদাচিৎ। 
মেলে না কোন অন্বাভাবিক ( ধোন ) অপরাধের দৃষ্টান্ও ) এজাতীয় ফোন 


৩৬২ ' টাভারনিয়ারের দেখ। ভারত 


রকম মতিচ্ছন্নত। যাতে তাদের মধো দেখ। ন! দেয় সেজন্য ৭1৮ বছর বয়সেই 
ছেলে মেয়েদের দিয়ে দেয় তার! বিয়ে। 

তাদের বিয়ের বাতি-নীতি সম্পর্কে কিছু শোনাই এই সুযোগে । ধার্য দিনক্ষণ 
মতো ববকে নিষে তাব আত্বীয়-্বজনর। উপস্থিত হয় কনের বাড়িতে । সঙ্গে 
নেষ একজোডা বড মল | এটি দেখতে দু আঙুল মোট? হলেও ভেতরটি কিন্ত 
ফাঁপা । এবং ছুটি ট্রকবায় খণ্তিতভাবে তৈরি । খোল। ও আটকানোব স্থৃবিধার 
জনা মাঝে কবজা লাগানে। । বরপক্ষের আধিক গ্ুদম্তা মতে। “সানা, রূপা, 
পিতল ব। টিন দিষে গডা ৷ যারা চরম হত-রিঞ্জ তার] গড়ে শুধু যা সীস দিয়ে । 
কনে পক্ষের বাডিতে পৌছবাব পর পরিয়ে দেয বব এ ছুটি কনের দু-পাঁয়ে। 
এর তাৎপধ হল, পায়ে বেডি পরিষে কনেকে সে শিকলের বাধনে বাধল 
চিরকালের মতো, কনে কখন! আর যেতে পাববে না তাকে ছেডে। পরের 
দিন ববা হয় ভোজের আয়োজন । বরের বাডিতে। সেভোজে যোগ দেয় 
ছু তবফেরই আত্মীয়-্বজনর1। কনেকে নিষে আসা। হয বিকাল ৩ট] নাগাদ । 
উপস্থিত থাকেন কতক ব্রাঙ্ষণও। তাদের প্রধান বালক বরের মাথাটিকে 
ছইয়ে দেন বালিকা-বধৃর মাথায় । কতক মন্ত্র পাঠ ক'রে ছিটিযে দেন তাদের 
গায়ে-মাথায় ছল । আন। হয় থাল। ব। কলাপাতায় করে নানাপ্রকার খাস্ভ। 
আনা হয় “পাশাক ও বন্থাদি। ব্রাম্মণ বরকে উপদেশ দেন ঈশ্বর তাকে ব। 
কিছু দেবে সবই যেন ভোগ করে সে তার স্ত্রীর লঙ্গে ভাগ ক'রে । সে যেন প্রয়াস 
করে আপন্‌ শ্রমের উপার্জন ছারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার । বর যখন সম্মতি. 
জানায় “ছ্যা' বলে তখন বসেন সমবেত অতিথির ভোজনে। প্রত্যেকেই পৃথক 
গৃথক। রর পক্ষের ধন সম্পদ ও উচু মহলের সঙ্গে তার আসনাইক্পের বহর 
অন্সারে কর] হয়ে থাকে বিয়েতে ধূমধাম। অতি বিশিষ্টদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে 
তা অজন্ম অর্থব্যয় ক'রে বিরাট আওড়ম্ববের সঙ্গে । বর যায়-আমে হাতিতে 
চেপে কনে কোন ন1 কোন যানে চেপে। অন্য সকলে তাদের সজে সঙ্গে চলেন 
হাতে এক একটি মশালতনিয়ে । ভণকজমক দেখাবার জনা চেয়ে আন হয় 
স্থানীয় শাসনকর্তা ও বছুস্থানীয় বিশিষ্ট অভিজ্কাতদের কাছ থেকে যতগুলি লম্ভব 
হাতি। সেই সঙ্গে খেলোয়াড় ঘোড়াও। চলে আড়ূম্বরের সঙ্গে শোভাধাত্রা 
কয়ে, ফোটায় আধার ঘিয়ে এলে আহা ও যঙের গলুষ জাগানো বাজী । 
পরগুলি ফোটালে। হেয় লাখাযণত পথের ধারে ও খোলা মাঠে। ভবে, ব্যয়েক। 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ! ভারত ৩৬৩ 


প্রধান খাত হল গঞ্জ! জল কেনার খরচ । বিশেষ ক'রে থাকেন যারা ওই নদীটি 
থেকে তিন চারশো! ফোশ দূরে এক একটি বিয়েতে খরচ হয় শুধু এই 
খাতেই ছু থেকে তিন হাজার টাক1। (এ সম্পর্কে তৃতীয় পর্ব নবম পরিচ্ছেদ 
দেখুন। এ বাপারে ট্যাভারনিয়ারের ধর্ণন। মনে হয় আতিরপ্রিত বলেই 
কেননা, বিয়েতে গঙ্গা জলেব গুরুত্ব বিশেষণ্নেই, তার গুরুত্ব শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে ।) 

৮ই এপ্রিল (১৬৬৬)। বাঙলায় মালদা, নামের একটি শহরে সেদিন 
আমি। সেধানকার পৌত্ুলিক অধিবাসীদের বিশেষ একটি উৎসব পালনের 
দিন সেটি । দল বেঁধে চলল সবাই প্রহর ছেড়ে (মেল! প্রাঙ্গণে )। গাছের 
ভালে আংটা ঝুলিয়ে লটকাল নিজেদের সেই আউটায়। কেউ বা পিঠের 
সঙ্গে বিধিয়ে নিয়ে একটি আংটায়। কেউ বা দুপাশে বিধিয়ে নিয়ে ছুটি 
আংটায়। আংটাগুলি ঢুকে' গেছে বেচারাদের হেরে মধ্যে । সেই ভাবেই 
ঝুলে রইল তাবরা। কেউ ব! ঘণ্টাখানেক কেউ বা ঘণ্টাছুয়েক । মোটকথা 
যতক্ষণ না৷ মাংস খুবলে বেরিয়ে গেল ঝুলন্ত দেহ থেকে । তখন বাধ্য হয়েই 
বিরতি দিতে হল তাতে । অবাক কথা, এজন্য কিন্তু দেহ থেকে ঝরতে দেখ। গেল 
না! এক ফৌোটাও রক্ত, এমনকি দেখ! গেল না! আংটাতেও এতটুকু রক্তের দাগ । 
আর, ব্রাহ্মণদের দেয়! ওষুধ খেয়ে দিবা ভাল হয়ে যায় তার ছু-দিনের মধোই। 
কেউ কেউ এ উৎসবে খাড়া তীক্ষ লোহার কাটার বিছান! ক'রে শুয়ে রয়েছে 
তারই ওপরে । ঢুকে গেছে এ কাটাগুলি গভীর হয়ে তাদের দেহের ভেতরে । 
উভয় প্রকার কৃচ্ছ,সাধনকারীরা তা ক'রে চলার কালে তাদের আত্মীয় হ্বজন 
পরিচিতরা নিয়ে আলে তাদের জনা পাপ, টাক পয়সা, কাপড় ইতাদি 
উপহার । সাধনা শেষে সেগুলি তুলে নিয়ে গরিবদের দাম ক'রে দেযূ তারা, 
কোনরকম লাভ ওঠাতে চায় না এথেকে। ক্তকের কাছে আমি জানতে 
চাইলাম, কেন তার। এ পুজা-উৎলব করে, কেনইবা। লয় এ ধরনের কৃচ্ছ সাধনার 
নিগ্রহ? উত্তর দিকে, এসব করে তারা প্রথম মানলবকে প্মরণ কনে 
(দেবাদিদেব মহাদেষ )। আমাদের মতো তার] আঙমন্বলে তাকে । (চড়ক 
পৃজা-উৎসবের বর্ন! এটি )। 

আয় একটি বিচিত্র কচ্ছ সাধদার (নিষ্টর গীড়নের ) বর্ণনা! শোঁনাই । এটি 
দেখার সুযোগ হয় আমার গঙ্গার বুকের ওখর নৌকায় পাড়ি দিয়ে চলার কাজে । 
বেদনা ছিল ১৬৬-র ১৭ই মে। গঙ্গার রে ক'রে নেয়া হয়েছে এফাটি 


৩৬৪ ট্যাভারনিয়ারের দেখ। ভারত 


স্থানকে তকতকে পবিষ্কাব। হতভাগ্য এইসব পৌত্তলিকদের একজনকে বাধ্য 
কণ। হয়েছে সেখানে কচ্ছ,সাধন। (প্রায়শ্চিত্ত ব শান্তি ভোগ ) করে ৮লতে। 
হাত ও পায়ের ওপর ভর দিষে লম্বাভাবে উবু হয়ে ক'রে চলতে হুচ্ছে বেচাবীকে 
মারি চুম্বন! প্রদ্থি পালায় তিনবার ক'রে। দেহ বাতে মাটি স্পর্শ না করে 
সেইভাবে । তারপরেই যাপাচ্ছে “না একটু উঠে ভাবার স্থবোগ। তাও 
ভান পা টি শুন্তে বেখে, বায়েবটির সাহ।ধো একপায়ে । ক'রে চলতে হবে এ কাজ 
তাকে পুরে! একটি মাস। এবং জল ও অল্প স্পর্শ করার আগে প্রতিদিন 
সকালে একঢানা পঞ্চাশ বার। তার মানে গ্রত্যহ এভাবে ১৫০ বার করতে 
হবে তাকে মাটি চুম্বন । জিজ্ঞান] ক'রে জানতে পারলাম, আপন বাসভিটেতে 
গরুকে মরতে দেয়ার অপরাধের দরুন তাকে এ শান্তি দিয়েছে ব্রাহ্মণরা। | ( তৃতায় 
পর্ব নবম পরিচ্ছেক্ দেখুন ) + 

চালু রয়েছে ভাদের মধ্যে আরে! একটি রাঁতিমতো৷ হিং-টিং-ছট প্রথা | যদি 
কোন পৌত্বধিকের কোন মুদ্রা! বা যাহোক পরিমাণ অর্থ খোয। যায় ত। সে 
তার তৃলের দরুনই হোক, আর চুরি-ছিনতাই-ডাকাতির ফলেই হে।ক, দিতে হয় 
সেঞ্জন্ত তাকে আবাব সমান পরিমাণ খেসারত প্রধান ত্রাক্ষণের কাছে। যদ্দি 
তা ণ। দিয়ে চেপে যায় ঘটনাটি, তবে জানাজানি হয়ে গেলে সুনাম খুইয়ে হতে হয় 
তাকে গ্লোঠী থেকে বিতাভিত। লোকফে সতর্কমন। ক'রে তোলার জন্তই নেয়া 
হয় এ ধরনের পদক্ষেপ । € এ ধরনের কোন গ্রথ। ভারতের কোথাও চালু থাকার 
কথা জান। যায়নি আর কোনও সুত্রে কিংবা অনুসন্ধান ক'রে |) 

গঙ্গা ণদী পেরিয়ে আরে উত্তরে নগরকোট পাহাড়মালার দিকে রয়েছে 
ছু'তিন জন রাজা । “রাজ্যের প্রজাদের মতে। তারাও বিশ্বাপী নন কি ঈশ্বর কি 
শয়তান কারে। অন্তিত্বে। তাদের ব্রাহ্মণদের কাছে দেখা ষাবে তাদের ধর্মমত 

ক্রান্ত একটি পুঁথি। সেটি শুধু অর্থহীন আব্জনায় ভরাট । এবং এজন্ত সে 

্রস্থটির রচয়িতা, যাকে তাধা বলেন বৌদো (গৌতম বুদ্ধ) কোন যুক্তি দিয়ে 
যাননি। এই রাজারা, মুঘল লয়াতের অধীন, গোণেন তাকেই কর। 

আরেকটি অদ্ভূত প্রথার কথ। শুনিয়ে শেষ করি এ অধ্যায়টিকে। মালাবার 
অঞ্চলের অধিবাসারা গাধাবণত; তাদের বাঁহাতের নখ না ফেটে যেখে চলে 
যেগুলিকে নযত্বে। রাখে মাথার চুলও মেয়েদের মতো । ক্ষ৩এরবিশেষে আধ 
গাঙুল দীঘল হয় পড়া এই নখগুলি মেটায় চ্ভাদের চিক্ষপীগ প্রয়োজন । এর 


ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত ৩৬৫ 


ছাডাও ষে নব কাজ নোংরা বা অপবিত্র পে গণা শুধু সেগুলিই করে তার! 
বাশ্হাতট দিয়ে। খাওয়া বা মুখ ধোয়। কিস্পর্শ কর এসব ভুলেও করে না 
বাহাত দিয়ে। সে-সবের জন্য বাবহার কর হুয় শুধু ডান হাতটিকে। 
(লিনসকোটেন জানিস গেছেন, মালাবারের নায়ার গোষীর মধ্যেই শুধু, তার! 
যে শ্রমজীবি নয়, সনান্ত, তাংই নিদর্শন রূপে চালু ছিল নখ রাখার প্রথাটি। ) 


চোদ ॥ ভূটান রাজ্য 


ভুটান বাজ্যটি অতি বিস্বার্ণ এলাক। জুড়ে। তবে তার সম্পর্কে হয়নি 
এখনও পর্যন্ত আমাদের সঠিক ধারণ! সংগ্রহের স্থযোগ । নে রাজ্যের যে লব 
অধিবাসী ব্যৰসা উপলক্ষে ভারতে আসেন আমার দেয়া যঃ কিছু বিবরণ 
তাদের কাছ থেকেই বিভিন্ন ভারত ভ্রমণ পর্বে সংগ্রহ কর। ৷ তবে শেষ ভ্রমণ 
কালেই অন্তান্ত বারের তুলনায় স্থযোগ পাই বেশি ভালভাবে খবরাখবর লাভ 
করার । এ-সময়ে যাই আমি বাঙলার সর থেকে বড় শহর ও অতি বিখ্যাত 
বাণিজ্য কেন্দ্র পাটনায়। যোগাযোগ হয়ে গেল তখন কত্তরী বেচার জন্য 
সেখানে আস। ভূটানের কতক ব্বসাক্মীর সঙ্গে । দুমাস পাটনায় থাক্ষার অবকাশে 
কিনে ফেললাম তাদের কাছ থেকে ২৬ হাজার রূপিয়ার মতে। কস্তরী । থপির 
যধ্যে থাকা কস্তরীর এক এক | ফরাসী ) আনসের দাম পড়ল আমাদের মুদ্রার 
চার লিভর চার সোল । আর থলিতে না থাকা কস্তরীর বেল আট ফ্রাঙ্ক। 
ভারত ও ইওরোপে এজন্য যে পরিমাণ শুষ্ক আঘায় করল ত। গুণতে ' ন। হলে 
রীতিমতো! মোট অঙ্কের লাভ ওঠানে। যেত এ থেকে । লেরা জাতের [3170১871-ও 
আসে এই ভুটান রাজাটি থেকেই। 'ঘে ধরনের বীজ দিয়ে কাটনাশক্‌ চুর 
তৈরা হয় তা এবং আরো নান। রকমের ওষধিও যোগায় এ দেশটি আমাদের | 
যোগান দেয় ফার বা লোম সহ পশ্তচর্যও। "তবে [২/0৮০৫৮এর ক্ষেত্রে অশেষ 
বাঞ্ধাট সইতে হবে আপনাকে স্থানান্তরের বেলা । তা সে ঘে পথ ধরেই আপনি 
নিয়ে ধান না কেন। উত্তবের, কাবুলের পথ ধরে নিয়ে গেলে নেঁত। লেগে নষ্ট 
হয়ে ধায় এগুলি। গক্ষিণের পথ ধরে নিয়ে গেলে পথ দীর্ঘ হবার দরুন, বর্ধার 
ফঙ্গে নষ্ট হবার পভাবন। আবে বেশি 


৩৬৬ ট্যাভারনিয়াবের দেখ! ভারত 


বস্তরীর বেল! ত] গ্রীষ্মকালে বেচে লাভ ওঠান বীতিমতো৷ ছফর। তাপে 
ওজনে তা! হালকা হয়ে যায় তখন। এ সামগ্রীটির ওপর শুন্ধ গুণতে হয় এক 
চৌথা। সাধারণত: সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তা গোরখপুরে ৷ কেননা, ভূটানের 
দিকে মুখল সীমান্ত আরে ৫৬ কোশ এগিয়ে হলেও সাঁমান্ত শহর বলতে এটিই 
(এ তথা সঠিক নয়। আসলে, বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট, ভূটানের আয়তন ও 
সামারেখা সম্পর্কে ট্যাভারনিয়।রের ধারণা ছিল বেশ ধোয়টে)। ভারতীয় 
বণিকদের এ শহরটিতে উপস্থিত হয়ে দেখা করতে হয় শুন্ক কর্মচারীর সাথে। 
করতে হয় ঘোষণা! দ।খিল যে ভূটানে যাচ্ছেন তার! কন্তরী বা রুবার্ব 'কিংবা 
ছুইই কেনার জন্ত। কত "টাকা লগ্ী করতে চান সেজন্য তাও জানাতে হয় 
ওই সাথে। কর্মচারী নথিতৃক্ত ক'রে নেন তা। «দেয় শুক্কের পরিমাণ শতকর। 
পচিশ হলেও বা করেন বণিকেরা সাত কি আট শতাংশ দেয়ার জনা, 
সংগ্রহ কবেন শ্ব্ক কর্মচারী বা কাজীর কাছ থেকে সায়-পত্র। যাতে ফেরার 
বেল বেশি শ্ুন্ক দাবি না কার্টে বেন সেজনা | শ্ুক্ক কর্মচারীর মঙ্গে ভঙ্র বোঝা" 
পভায় পৌছুন যদি সম্ভব না হয়, তবে যান সে দেশে তার! ভিন্ন এক সড়কপথ 
ধরে। ওই পথটি যেমন দীর্ঘ তেমনি কষ্টসাধ্য । যেতে হয় চিরতুষাক্নাবৃত পার্বত্য 
এলাক। ও যরুময় লমতল ভূমির মধ্য দিয়ে। এগোতে হয় প্রথমে ৬* ভিগ্রী 
অক্ষাংশ পধন্ঠ বীক নিতে হয় তার পর ৪* ডিগ্রীতে অবস্থিত কাবুলের দিকে 
পশ্চিমাভিমুখি (এ বিবরণ ক্রটিপূর্ণ। উত্তরাতিমুখি এ পথ ধরে ৬* ভিগ্রী 
পর্যন্ত এগোতে হয় না। তাছাড়া কাবুলের অবস্থান ৩৪০২১ অক্ষাংশে )। 
এই কাবুল থেকে ভাগু হয়ে বাণিজ্য-াত্রীদ্ধের কেউব! চলে যান বালখ, কেউবা 
বিশাল, তাতার দেশে । শেষোক্ত দেশটিতে ভূটানী সওদাগরের। হাজির হয়ে 
থাকেন তীদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে, করেন তা ঘোড়া, খচ্চর, উট এ লবের সঙ্গে 
ধিনিময় । কেননা। ওই সব দেশে মুদ্রার একাস্ত অভাব। তাতারশ্র। 
ভূটানীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ওই সব লামগ্রী বেচার জন্য নিয়ে যায় তারপর 
পারস্যের অর্দবিন ও তাবরিকে। ভূটান থেকে যে নব ব্যবপায়ী কন্মহানব 
কিংবা ইম্পাহান পর্বস্ত আসেন ভার! তাদের পগ্যসামগ্রীর হিনিময়ে সংগ্রহ 
কম্েন সাধারণত প্রবালের পুতি, হুলুঙ্কাড অন্বর এবং যোগ পেলে ল্যাপিস 
গৌত্রীয় পাথরের তৈরী পুঁতির মাল1। কেউ বেস্ট চলে আলেন মূলতান, 
লাহোর কিংবা -আগ্র। অঞ্চলে সংগ্রহ কন্ছেন যেখান একে. ছিখির দরাসতার। 


ট্যাভারনিয়াবেযুদেখ। ভারত ৩৬গ 


-নীলগ ও গ্রচুর পরিমাণে কনিলিয়ান জাতীয় রক্তাভ পাথর ও ল্ফাটিকের তৈরি 
পুঁতি। আসেন অনেকে গোরধপুর হয়ে পাটনা ও ঢাকাতেও। গোরখপুক্পের 
শুত্ব-কর্মচারীর সঙ্গে বোঝাপড়া রয়েছে এদের । নিয়ে যান তারা পাটন। 
ও ঢাক থেকে প্রবাল, হলুদ্বা অস্বব, কচ্ছপের খোল এবং "শত্খ ও বিুক দিয়ে 
তৈরি বিভিন্ন ধরনেব হাতে পরার অলঙ্কার । আমি যখন পাটনা্। পরিচয় হল 
দন্তজক থেকে আসা চারজন আরেনিয়ানের সঙ্গে । তয়ের করিয়ে নিয়ে 
চলেছেন তার! হলুদ[ভ অস্বর দিয়ে অসংখ্য রকমের পশুপাখি দৈত্য দানবের 
মৃতি *ভূটামের রাছার কাছে। ' এগুলি রাখবেন তিনি তাব মন্দিরগুলিতে। 
প্রজাদের মতে। বাজাও গোঁড়া পৌতুলিক। যেখানে পয়সা সেখানেই আর্মে- 
নিয়ানর। । আপত্তি নেই তাছছর পয়সার জন্য পৌতলিকতার সামগ্রী যোগাতেও। 
আমায় তার! জানালেন, রাজা বরাত দিয়েছিলেন *তাদের এঁকটি দেব-বিগ্রহের 
জন্যও। সেটি দিতে পারলে পেতেন তার। মোটা রকমের লাঁভ। বিগ্রহটি 
দৈত্যাকৃতি। তাব ছটি শিং, চারটি কান, চারটি হাত, হাতের প্রতিটি 
পাতায় ছটি ক'রে আঙুল । মৃতিটি হওয়। চাই হুলুদাভ অন্থরের ৷ কিন্তু এন্সন্য 
যেরূপ বড় আকাবরেব অন্বর প্রয়োজন, সংগ্রহ করতে পারেননি তারা । 

পাটন। থেকে যে-পথ ধরে নচরাচন্ন ভূটান যাওয়া-আদ্া। করা হয় সেপথ 
পাড়ি দিতে সময় নেয় তিন মাস (লাধারণতঃ এত লময়েব গ্রয়োক্ষনবার কথা 
নয়। এ থেকে মনে হয়ঃ ভুটান বলতে এখানে লাস! পস্ত অঞ্চলকে ধরেছেন 
ট্যাভারনিক্সার)। পাটন। থেকে এজন্য থাত্রা কর! হয় সাধারণতঃ ডিসেম্বরের 
শেষাশেষি। গোরখপুরে পৌছে ঘায় যাত্রীরা অষ্টম দিনে ।,মুঘলদের এই লীমাস্ত 
শহরটি থেকে সংগ্রহ ক'রে নেয় তার। পথে প্রয়োজনীয় থাস্ঘসামগ্রীর একাংশ। 
গোরখপুর থেকে উচু পাহাড়মালার গোড়ায় পৌঁছতে কেটে ঘা আট-ন দিন। 
সার পথ অরণা ভর] অঞ্চল মধ্য দিয়ে এক্গাতে হয় বলে বেশ হাভোগ সইতে হয় 
যাত্রীদের (তরাই 'অঞ্চল)। রয়েছে এ অরণ্যে অসংখ্য বুনো হাতি । নৈষট 
"তার ফলে রাতে খুমোবায় উপায়! বড় আফীরে আগুনেয় গণ্ভী তৈরি ক'রে 
তার মাঝে রাত কাটাতে হয় লঙজাগ চোখে | করে চলতে হয় ভর দেখানোর 
জ্ব মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ । কেননা হাতির ছল সাধারণত নিঃশস্বে 
এগিয়ে এসে এমন আঁচিমবা। 'াঞাধণ করে ঘলে যে তার আগ পরধস্ত টেরই 
পাও খানা তাদের অস্িবের খা! বতকেভাদের লোভ মাঁজষের বাংল 
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ওপর নয়, তাদের সঙ্গে থাক খাচ্সামগ্রীর ওপর ৷ চাল, ময়দার বস্তা কিংবা! 
ঘিয়েব হাড়ি, ষ! সব সময়ই যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গৈ থাকে, 'হান। দিয়ে উদরাস্াৎ 
করে তারা । পাটনা থেকে ওই পাহাড়মালার গোড়া পর্যন্ত চাইলে যাওয়া যেতে 
পারে পালকী চেঁপও। তবে ষাঁড়, উট ও দেশী ঘোড়াই ব্যবহার করা হয় 
এজন্য সাধারণত; ৷ এই দেশী ঘোড়াগুলি (টা) এত ছোট যে কোন লোক তার 
পিঠে বদলে মাটিতে ঠেকে যায় হার প11 তবে, বেশ তেজী এরা, একটান। ২০ 
কোশ পথ ভাঙার ক্ষমতা ধরে, জল আর খাছ্যের চাহিদাও কম। এ প্রজাতের 
কোন কোন ঘোড়ার মূল্য ২০০ একু পযন্ত আর, পাহাড়ী পথে চলার বেল! 
এরা ছাড়া কাজে আসেনা আর কোন বাহন-ই । কেননা, এ পাহাড়ী পথে চলার 
বেল। পার হতে হয় অসংখ্য গিরি-পথ এবং তা রীতিমতে। সরু | এমন কি, তেজী 
কষ্টসহিষু এবং ছোট-খাট হওয়া সত্বে এ ঘোড়াগুলিকেও বীতিমতো৷ বেগ পেতে 
হয় ওই সব গিরিসংকট পার হতে । ফলে, নিতে হয় এসব আকাশ ছোয়। পাহাড় 
ভিডোবার জন্য অনেক সময় ভিন্ন কৌশলের আশ্রয়। একটু পরেই বলছি 
তার কথা। 

গোরখপুরের পাচ কি ছ কোশ পর থেকে শুরু হয়েছে নেপাল রাজ্য এলাকা । 
এরপর, ভূটানের আগ পর্যন্ত পুরো পথই এই নেপালের মধ্য দিয়ে। এখানকার 
রাজ। মুলা করদ, কর হিসাবে যোগান প্রতিবছর হাতি। নেপাল শহরে তার 
রাজপুবী । বাজধানীর নামানুসারে দেশেরও নাম তাই। ব্যবসা বাণিজা এবং 
মুদ্রা ছুইই দে-দেশে নেহাৎ নামমাত্র । কেননা, পাহাভ আর অরণ্যে-ই 
দেশটি ভর! । 

নগরকোট নামের ওই উচু পাহাড়মালার গোড়ায় পৌছুবার পর শুরু হয় ওই 
পাহাড় ডিডোবার পাল । এই পাহাড় পথ অতি উচু ও সংকীর্ণ বলে পার হতে 
লময় নেয় নথেকে দশ দিন। বণিক যাত্রীদলের মাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
আশেপাশের নান অঞ্চল থেকে হাজির হয় এসময়ে এখানে প্রচুর লোক। 
বেশির ভাগই এদের যুবতী ও বয়ক্কা দারী। যাত্রীদের লে দর কষাকধির পর 
রফা হলে বয়ে নিয়ে চলে ঘা কিছু সামগ্রী, এমনকি ধাত্রীদেরও, পাহাড়ের অপর 
কিনারে । কাধে আটা ফিতে দিয়ে এদের পিঠে বীধ] থাকে একটি ক'রে বড় 
চেয়ার । হাত্রীদের বয়ে নিয়ে যাওয়। হয় সেটিতে বসিয়ে । এক একজন যাত্রীকে 
এন্ছাবে নিয়ে চলার না দরকার হয় তিনজন ক'রে স্ত্রীলোক | পাল! ক'রে বয়ে 
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চলে তার। তাকে । পণ্যসামগ্রী তক্লি-তল্লার বেল। চাপাঁনে। হয় সেগুলিকে ছাগের 
পিঠে। এক একটি ছাগ বইতে পারে ১৫০ লিভর পযন্ত ওজনের সামগ্রী । যারা। 
ঘোভা৷ (টা্ট,) সঙ্গে নেন তারা সংকীর্ণ ও দুরহু গিরিসংকটগুলি পার হবার বেল। 
বাধ্য হন ঝোলানে। দরিপথের সাহায্যে সেগুলিকে অপর প্রান্তে নিয়ে ঘেতে। 
আর এই অস্থবিধাব জন্যই ঘোভাব ব্যবহাব একরকম নেই বললেই চলে এস্ব 
অঞ্চলে । যেসব স্ত্রীলোক যাত্রী বহন করে তারা” দশদিনের পুরো। যাআর জন 
পায় মাত্র ছুষ্টাকা। ছাগ ও ভেড়ার] ঘেসব সামগ্রী বয়ে নেয় তার জন্য দিতে 
হয় কিন্তার বঁ কুইন্ট্যাল (১০৮ পাউও) পিছু ছু'টাকা। মালবাহী ঘোড়ার 
বেলাও তাই। 

এ পাহাভমাল্) পার হবান পর ভূটান পর্যস্ত যাবার হুম নেয় যেতে পারে 
যাড, উট, ঘোডা সব কিছুই । এমনকি পালকীও । দেশটি ভালই , ফলে নানা” 
রকম দানা-শশ্ত, চাল, শাক-সবজি । ম্দও অঢেল । বাষিন্দার। স্ত্রী পুরুষ নিবি- 
শেষে সকলই গরমকালে পরে মোট) সতী বা শণের তৈরী পোশাক, শীতকালে 
ফেলট ব। জমাট পশমের মতো! পুরু জাতীয় গরম পোশাক । মাথায় দেয় মেয়ে মর্দ 
সকক্ছেই ইংরাজদের মতে] প্রায় একই রকমেব চেহারার টুপি (ইং্রাজদের মধো 
ওই সময়ে চলিত “০:% ৮০ হাটের মতো।)। শরগুলিকে বলে তার! বউকুইন 
কন। শোভাবর্ধক হিসাবে লাগানে। হয় তাতে শুয়োরের দাত ও আমাদের 
১৫ সোলের মুদ্রার মতো আকারের গোল বা চৌকে। কচ্ছপের খোলেন 
টুকরো । ধনীর! যোগ করে তার সাথে গ্রবাল ও হলুদাভ অস্বরের পুতি,থা 
দিয়ে সাধাবণতঃ হার বানায় সে দেশের মেয়েধা । মেয়ের মতো। পুরুষেরাও 
চুডি পরে থাকে হাতে । ওকে, ঝা হাতেই শুধু যা এবং কছ্ধি থেকে কছুই 
প্স্ত । মেগের! ষে ধরনের চুড়ি পরে সেগুলি খুব সরু সরু, কিন্ত পুরুষদের চুড়ি- 
গুলি ছু আঙুল চওড়া চওড়া । গলায় একটি রেশমি দড়ি দিয়ে ঝোলানে। 
থাকে প্রবাল ৰা হুলুঙ্গাভ অঙ্বরের পুতি ব! শুয়োরের দাত। এছাড়া শরীফের 
বী৷ দিকে, বন্ধনীর সাথেও ঝোলানে। খাকে এরকম অন্বর ব৷ প্রবালের পুতি বা 
শুয়োরের দাতের ছড়। গোড়া পৌত্তলিক হওয়া সন্বেও কিন্ত খাস তার জব 
রকম প্রাণী মাংসই । ব্যতিক্রম শুধু যা গরুয় মাংসের বেলায়ই । তাকে তার। 
পূজা করে সব মাছষের জননী ও পুঁটি গ্রদাহিনী খাতী হিস্যবে। ছুতঞ্লেত 
অপযেব্তার অস্থিদ্বেও গভীবভাবে বিশ্বাসী থার1। দেখ! যায় তাদের কক 
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নিক আচার-মনুষ্ঠান পালন করতেও | যেমন ধরুন, চীনাদের মতো তাদের 
অগ্নি পূজা করতে দেখা না গেলেও ভোজ উৎসবে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া- 
দাওয়! শেষ হলে পোডায় তার চীনাদের মতোই হলুদাভ অস্বর। পাটনায় বড 
বাদাম আকারের আকাটা স্বচ্ছ ও স্ন্দব-রঙা অন্বব প্রতি সের ৩৫ থেকে ৪* 
টাকা দাম দিয়ে খবিদ ক'রে থাকেন ভূটানীরা । এক সের বলতে অস্বর, তিমির 
'অন্ত্রজ্।ত স্বরভি, কস্তববী, প্রবাল, কবার্ব ও অগ্মান্ত স্থরভি বা ওষধির ক্ষেত্রে 
আমাদের নয় ( ফরাসী ) আন্দের সমপরিয়ণ ' মোবা, দানা শশ্ক, চাল, চিনি 
এবং অন্যান্ত খাস্যসামগ্রী এই সের পবিমাপ ভিত্তিতেই বিক্রি হয়ে থাকে 
বাঙলায় । তবে ওই সের আমাদের ১৬ আন্স-অলা লিভবেব ৭২ লিভরের 
সমান। আর, এরূ” ৪" লেবে এক ম্ণ। (এ তথা ক্ুটিপূর্ণ। হথরাটের 
একমণ যেখানে ৩৪ লিভরের সমান, সেখানে বাঙলাব একমণ ছিল সম্ভবতঃ ৭২ 
লিভরের সমান )। যখন আমি সেদেশ ত্যাগ কবি তখন এক মণ চাল বিক্রি 
হুচ্ছিল সেখানে ছু টাকায় ৷ 

অন্বর এক এক খণ্ড এক নেব ব'( ফরানী)ন আন্দ ওজনের হুলে রঙ ও 
সৌন্দযের তারতম্য অনুসারে বিক্রি হযে থাকে ২৫* থেকে ৩০* টাকায় । 
প্রবাল, কাটা ও আকাটা, ছুই-ই বেচা সম্ভব হয় বেশ ভাল লাভ রেখে । তবে, 
আকাটা প্রবাল-ই বেশি পছন্দ (ভূটানী বাবসায়ীদেব )। কেননা, সেক্ষেত্রে 
সুযোগ হয় দেশীষ রুচি অনুসারে সেগুলিকে পুঁতির আকার দেয়া। এবপ 
পুতি তৈরীর কারিগররা বলতে গেলে সঞ্লেই প্রায় স্ত্রীলোক । স্ফটিক এবং 
অকীক.পাথর দিয়েও বানানে। হয়ে থাকে পুতি। পুরুষদের ব্যবন্ধত চুডিগুলি 
তৈরি হয় কচ্ছপের খোল, শঙ্খ, এবং তার গোল ও চৌফো। আকারের ছোট 
ছোট টুকরে। দিয়ে । কচি-বুড়ে। মেয়েহপুরুষ নির্ধিশেষে উত্তরাঞ্চলের বানিন্দারা 
মাথায় এবং কানেও পরে এসব দিয়ে তৈরী অলংকার । পাটন! ও ঢাকায় ছু 
হাজারেরও ওপর লোক এইসব ব্যবপায় ( শঙ্খকার বা! শাখারির কাজে ) নিযুক্ত । 
তারা ধত ধা উৎপাদন করে তার পুরোটাই রপ্তানি হুয়ে থাকে ভূটান, আলাম, 
শ্যাম এবং মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূব দিকে থাকা দেশগুনিতে | 

লিমেনসিন বা কীট নাশক ওবঘি বীজ এপ্স উীয হর না কিন্তু অন্ঠান্ত ফসলের 
মতে। একই পদ্ধতিতে । এ এখন এক ধুঁজাতের উত্ভিধ আপন! থেকে মরে 
গুকিয়ে না যাওয়া পর্বত যাকে রেখে দিতে হগ কেভে। ও কললের বড় শক 
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হুল ঝড়-বাতাস। পূর্ণতা! লাভের আগেই বনু গাছ হেলে ভেঙে নষ্ট হয়ে যায় 
এর দাপটে । ঘটে এর ফলে এ কসলেন প্রচুর ক্ষতি। এ কারণেই এর 
দাম এত চড়া। ( দক্ষিণপূর্ব ) পারস্তের কেরমান প্রদেশে জন্মায় এগুলি! তৰে 
ভূটানেব মতে। অতোট। সরেস প্রজাতের নয় তা। দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে 
বাইরে চালান দেয়ার মতে! প্রচুরও নয় আবার। কমি নাশ ক'রে এ 
ওষখিটি যে শিশুদের জীবন রক্ষ। করে শুধু তা-ই ন। পারসিকরা, উত্তরধজের 
অধিবাসীরা, এমনকি ইংরাজ ও আ্বচবু। বাবহার ক'রে থাকে এটিকে মৌরীর 
মতো স্গন্ধি মশলা রূপেও । 

রুবার্ব হল এক জাতীয় উদ্ভিদের শিকড | ছোট আকারে*কেটে দশ কি 
বারোটি টকরোকে এক একটিএ্মটিতে বেধে শুকান্মে হস্কু তারপরে । 

মস্কোভি অঞ্চলের বাদিন্দাদের মতো ভূটানীর। ঘদি নেউল শিকাবে সুদক্ষ 
হত তাহলে পেতে পারত তাব৷ প্রচুর মূলাবান ফার | কেণনা, বয়েছে সে দেশে 
অগ্তণতি নেউল। 

সাত থেকে আট হাজারের মতে। রক্ষী পুষে থাকেন সব সময়ে ভূটান 
অধিপতি । অন্তর বলতে ধনুক আর তীর ছাডাও থাকে অধিকাংশের কাছে 
কুঠার ও ঢাল। কুঠারগুলির পিছনের দিকটি যুদ্ধেপ্বাবহৃতণ্গদাব মতো! স্থ চালো 
ধরনের । বগুকাল আগেই প্রথম বপ্ধ করেছে তাবা। পলতে বঞ্চু্, লোহার 
কামান ও বাঞ্চদের ব্যবহার । এদের ব্যবহৃত বারুদ লম্বাটে দ্রানার এবং বেশ 
শক্তিশালী । আমাকে নির্ভরভাবে জানানো হয়েছে যে লেধানকার অনেক 
বন্দুকের গায়ে এমন নংখ্যা ও অক্ষরে লেখা৷ ধোদাই দেখ। য় ঘ। ৫০০ বছরেরও 
বেশি পুরনো । শাসনকর্তার অন্থমতি ছাড়া নিয়ে ফেতে দেত্া হয় নঁ কোন 
বন্দুক কি কামান রাজ্যের বাইরে । আবার সঠিক মতো ফিরিয়ে আনা হবে 
এ সম্পর্কে কোন নিকট আত্মীয় জামীনর্দার না দাঁড়ালে সাহলও পায় ন। কেউ 
কোনি বন্দুক রাজ্োর বাইরে নিয়ে যেতে। এই বাধা না থাকলে সেখানকার 
একটি বন্দুক আমি নিয়ে আসতাম ঠিক । ধারা পুরনো অক্ষর পড়তে জানেন 
তার ওই বন্দুকটির গায়ে থাক] লেখ! পড়ে আমায় জোবের সঙ্গে জানালেন যে 
সেটি ১৮* বছর আগেকার তৈরি । বন্দুফটি বেশ ভারি, নলের মুখটি তার 
টিউলিপ ফুলের আকারের, আর নরেন ভেরি ঠিক আয়নারং মতোই বকমফে 
মহণ। গায়ে, প্রায় ছই-ভভীকাংশ ছুড়ে খোদাই পদ্ধতিতে রূপারিত পটটি। 


৩৭২ - ট্যাভাবনিয়াবের দেখা ভারত 


দুটি পটির মাঝের ফাকে সোনা ও রূপাব গ্রালেপ দেয়1.ফুলের কারুকাজ। এব 
গুলিগুলো৷ এক (কর1সী ) আন্স ওজনের । যে ভূটানী সওদাগরটি এটির মালিক 
তিনি এটি হাতছাডা ন। করার বাপারে এমন অনড় মনোভাব দেখালেন যে 
মোট। অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও রাজী করানো গেল না তাকে। এমন 
কি, আদায় করা গেল না বারুদের কিছুট। নমুন1 পর্যন্ত । তবে, প্রায় ওই একই 
ধাচের অন্য ছুটি বন্দুক সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছি আমি ফ্রান্সে। এব একটি 
সিংহল দ্বীপে তৈরি, অন্যটি বাঙলায় । (এ ছুটি “শেরবাচ্চা' নামে বহু সমযে 
অভিহিত ঘণ্ট।-মুখাকৃতির ব্লাগ্ডার বাস গোত্রীয় পলতে বন্দুক )। 

ভূটান অধিপত্তির বাস পুরাীটিকে প্রহর! দিয়ে চলেছে সবসময়ে পঞ্চাশটি হাতি, 
পচিশটি উঠ। পিঠে জ্সিনের ওপব বসানে। ছোট আকারের একটি ক'রে কামান ' 
এতে ব্যবহৃত গোলাগুলি আধ পাউও্ড ওজনের । 

ভূটানেব' অধিপতিকে তাব প্রজ্ঞার যেরূপ ভয় ও ভক্তি ক'রে থাকেন 
পৃথিবীতে তার দ্বিতীয় তুলন। মেল! ভাব। এমনকি, তারা তাকে পুত কৰে 
পযন্ত । যখন তিনি বিচাব সভায় কিংব৷ দববারে আমীন থাকেন তখন আগত 
প্রতোকে দূর থেকে ছু হাত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানায় 
তাকে । লিংহাসনের কাছ।কাছি হুতেই তূঁয়ে লুটিয়ে জানায় তাকে সাষ্টাঙ্ 
প্রণিপাত। ভযে সাহস করে ন। কেউ মাথ! তুলে সোজা হয়ে দাভাতে। ওই 
রকম অবনত ভঙ্গিতে জানায় তাকে তার! আপন আকুতি, অভিযোগ । বিদায় 
নেয়াব বেল। নেয় তার ত৷ রাজার দিকে মুখ ক'রে পিছু পায়ে হেঁটে হেঁটে । 
ব্রাহ্মণদের অহরহ প্রচার এইসব সবল বেচাবাদেব মনে এই ধারণা জন্সিয়ে 
দিয়েছে যে রাজা হলেন পৃথিবীতে নরদেহধারী দেবতা । বিশেষ ক'রে যে শব 
রাজার জন্নস্থলী উত্তরের কোন দেশ। 

ভূটানের অধিবাসীদের দেহ সবল ও হৃগঠিত। তবে, নাক মুখ কিছুটা 
চ্যাপট। ধরনের । মেয়ের! নাকি, পুরুষদের চেয়ে বেশি লম্বা, বেশি সজীব ও 
কর্মোৎসাহ্থী। কিন্তু গলগণ্ড রোগের গ্রকোপ দ্মাবার পুরুষের তুলনায় তাদের 
মধোই প্রবল, 1 থেকে রেহাই পায় খুব কম মেয়েই । যুদ্ধ সম্পর্চে নেই তাদের 
কোন অভিজভাই। তবে, ভয় তাঁদের একমাত্র ঘা মুঘল লম্রাটকে নিয়েই । 
কিন্ত আগেই জনিয়েছি, এ রাজ্য হক্ষিণ লীধান! মুল সাতাছ্যের লাঁগোয়। 
ধলেও পুদে। রা জট উচু পাবত্য এলাকার, ধেভেহয় অতি লংকীর্ণ সব গিষিপথ 
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অতিক্রম করে। আর, রাছ্যের উত্তর দিকটি বসতিশৃন্ক বনাঞ্চল এবং তাও 
আবার প্রায় চিব তুষারাবৃত। ,পৃব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ উতর এলাকা মেলেন। 
তিতো। বিশ্বাদ জল ছাড়া অন্য ফোন কিছুই আর। বসতি অঞ্চল বলতে 
যতটুকু য। রয়েছে তাও স্থানীয় রাজাদের শ[সিত, শক্তিও তাদের নামমাত্র । 

একটি রূপার খনি আছে ভূটানে। তার রূপ দিয়েই রূপিয়ার সমতুল 
যুলোর মুদ্রা তৈরি করেন রাজা । এ মুত্রা গোল নয়, আটকোণ। চেহারার । 
ওই মুদ্রায় বাবন্ৃত অক্ষর নঠ ভারতীয়, না চৈন্িক। তূটানেব যে ব্যবসায়ীরা 
পাটনায় এসব বিবরণ আমায় শেনলেন তার কিন্ত বলতে পারলেন না ওই 
রূপার খনিটি সে রাজোর কোথায় । সোনা অস্থল্প যা সেখানে মেলে তা বষে 
আনে সেখানে পৃবের দেশগুলির সওদাগরের] । 


পনের || ত্রিপুর! রাজ্য 


এই মুহূর্ত পযস্তও অনেকের ধারণা পেগু রাজাটি চীনকে পরিবেইন ক'রে 
বিরাজমান । আমি নিজেও কিন্ত তা-ই ভেবে এসেছি,এত কাল। কিন্ত 
আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন ব্রিপুর1 রাজ্য থেকে আগত তিনজনুএসন্গদাগর | 
বিশেষ সম্মান সমাদর পাবার লোভ নিয়ে তারা এদেশে আমার বেল। নিজেদের 
পরিচয় দিয়েছিলেন সারা পথ ত্রাঙ্মণ বলে। কিন্ত আমলে ছিলেন তার। বণিক; 
এসেছিলেন ব্যবসায়িক কেনাকাটার জন্ই পাটনা এবং ঢাকায় । সেখানেই 
তাদের সাথে দেখা ও পরিচয় হয় আমার । তাদের লক্ষ্য*ছিল প্রবান্ধু হলুদ 
স্কটিক, কচ্ছপের খোল, শঙ্খের আভরণ ও বাঙলার এই শহর দুটিতে" তৈরি 
অন্তান্ত খেলন। সামগ্রী । এদের একজন্তের সাথে পরিচয় হল আমার ঢাকায়, 
অপর তুঙ্গনের সঙ্গে পাটনায় । পরিচয়ের পর করলাম তাদের খাবার নিমন্ত্রণ । 
নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্টোর জন্তই হোক অখব। ভাথের 'দেশের রীতি-বৈশিষ্ট্ের 
বরুনই হোক, তার ছিলেন স্বপ্নভাবী লোক । জানা ছিল তাদের একজনের 
ভারতীয় ভাষাও। ফেনাকাটার বেল! দাঁঘ হিসাব করছিলেন তার! অকীফের 
4 88866) মতো। দেখতে ক্ষুদে ক্ষুদে পাথরের সাহাযো । পাথরগুলি নখের 
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আকারের, রয়েছে তার ওপর সংখ্যা খোদাই করা৷ সে এনেছিলেন তারা 
ওজন করার কাটাও। দেখতে ত। তুলাদণ্ডের মতোই । এব পাল্পাগুলি 
লোহার নয়। ব্রাছ্ধিল কাঠের (বপন কাঠ) মতোই কোন শক্ত কাঠের। 
ওজন জানার ছন্য যে আংটাটিতে বাটখারা! চাপানো হয় সেটি একটি শক্ত 
রেশমের দড়ির ফাস । এর লাহায্যে এক ড্রাম থেকে দশ লিভর পর্যস্ত ওজন 
করে তারা। পাটনায় ঘে ছুই বণিকের সঙ্জে পরিচয় হয়েছিল ত্রিপুরার সব 
অধিবাসীই যদি সেই ধরনের হয়ে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে এই 
জাতিটি মদিরার প্রতি নিদারুণভাবে আলক্ত ; সারাক্ষণ মিরা পানের ক্ষেত্রে 
ধে দক্ষতার পবিচয় তারা দিয়েছিলেন যদি ঠিক সে-রকমটি দক্ষতা দেখাতে 
পারতেন তারা-তাদের দেশ সম্পর্কে তথ্য-বিবরপা্ি প্রদান ক্ষেত্রে তাহলে সে 
দেশ ও জাতি বিষয়ে পারা যেত অনেক খবরই সংগ্রহ করা যেতে। এই 
বণিকেরা এসেছিলেন এখানে আবাকান রাজ্য হয়ে। ওই রাজাটি ত্রিপুবার 
দক্ষিণ ও পৃবদিক ঘিরে । তার! আমায় জানালেন, নিজেদেব দেশটি পার হতে 
সময় লেগেছে তাদের পনের'দিন । কিন্ত এ বর্ণনা থেকে সে দেশের আয়তন 
সম্পর্কে কোন স্থ-ধারণায় পৌছন কঠিন। কেননা, প্রতিটি বিরাম পর্ব পরপর 
সমান দূরবর্তী নয়। কোনটি বেশ কাছে, কোনটি আবার অনেক দুরে। 
পানীয় জলের লভ্যতার ওপরই নির্ভর করে তা। 

পরিবহনের জন্য ভারতের যতো তারাও ব্যবহার ক'রে থাকে ষাড় এবং 
ঘোড।। যেমনটি আগে আমি বর্ণন। করেছি সেইরকমটি তারা৷ ছোট আকারের 
হলেও অন্থান্ত দিক থেকে বেশ সরেস। রাজা ও বড় বড় অভিজাতর। যাতায়াত 
করেন পালকীতে চেপে । যুদ্ধের জনা চলন রয়েছে হাতির ব্যবহার ৷ লেজন্য 
শিক্ষিত ক'রে তোল। হয় তাদের । স্তরিপুরার অধিবানীদের মধ্যে গলগণ্ড 
রোগের ব্যাপক ভাও ভূঁটানের চেয়ে কিছু কম নয়। সেখানে কোন কোন 
রমণীর বুকেও নাকি হতে দেখা গেছে এ রোগ । জ্রিপুরার যে বণিকটির লঙ্গে 
ঢাকায় পরিচয় হয়েছিল তার ছিল হাতের মুঠি আফারের দু-দুটি গলগণ্ড। 
ইওরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অদেক দেশের মতো। পেখানেও এ রোগটি হয়ে 
থাফে দূষিত জলের দরুন । 

বিদেশীদের (ব্যবসায়িক ) প্রয়োজনে লাগান মতে! কোন কিছুই উৎপন্ 
হয় না তিপুরায়। তবে, রয়েছে একটি দোনাঁধ খনি । কিন্তু লে সোনাও অতি 
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নিম্মানের | উৎপাদিত হয় রেশমও। তাও অতি মোটা। এ ছুটিই হুল 
সেখানকার রাজার রাজনের উৎস | করেন না কোনরকম কর আদায় তিনি 
প্রজাদের কাছ থেকে । তবে, ইতরোপের অভিজাত সম্প্রদায়ের সমগোত্রীক্ 
বিশিষ্ট নাগরিকর। বাদে অন্যান্য নিচু স্তরীয়দের প্রতি বছরে ছ'দিন বেগার 
খাটতে হয় রাজার কাছে। তাদের দিয়ে কাছ করিয়ে নেন তিনি সোন! 
খনিতে ও রেশম শিল্পে । এই সোন। ও"রেশম বেচার জন্য পাঠান তিনি 
চীনে ৷ বিনিময়ে মেলে দেখানু থেকে রূপা । আই দিয়েই গড়েন তিনি মুদ্র! । 
এই রূপার মুক্রার প্রতিটির ম্লান ১০ সোলের সমান। তুকী' আযাসপার-্এর 
মতে। তৈরি বা হয় ক্থদে লোনার মু্বাও। ছ রকমের । একটির মৃল্যমান 3 
একুঃ অন্যটির ১১ একু । এ দেশটি সম্পর্কে ধতদূর ঘা জানতে ,পেরেছি আমি, 
সবই শোনালাম আপনাদেব ।& আশা করি, ভ ভবিস্ততে পাব আমর! অধুনাকাল 
পযস্ত অজানা এ দেশটি সম্পর্কে আরে বিশদভাবে "সব কিছু 'জানার স্থযোগ । 
ঠিক যেমনটি বিভিন্ন পর্যটকে; বিবরণী থেকে ক্রমশঃ জানতে পেরেছি আমরা! 
অন্যানা সব দেশ সম্পর্কে । সব কিছু একদিনেই আবিষ্কার কর কি জান! 
নন্তব নয় কখনো । 


যোল || আসাম রাজ্য 


আসাম রাজ্যটি সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছুই জাৰ। যায়নি এর আগে 
কখনে!। মহাকুশলী সেনানায়ক মীর জুমল। সব কজন ভাইয়ের প্রাণ ও'পুজের 
বন্দীদশার বিনিময়ে গুরওজ্েবকে মুঘল সাভ্রাঞ্জের অধীশ্বর বানাবার পরেও 
কিছুকাল ছিল সকলে সেই অজানার মধ্যেই । মীর জুমলার মনে ইতিমধ্যে 
ভাবন। দেখা দিল এ (গৃহ ) যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পরিবড়িত পরিস্থিতিতে টলে 
ধাবে হয়তো! তার আদন। ওরঙজেবের সেনাবাহিনীর সর্ধাধিনায়ক পদে 
থাকার দরুন, দরবারে ভার বছ লম্থক থাকার দৌলতে যে অগ্রতিহত ক্ষমত। 
ভোগ ক'রে এসেছেন এতকাল, লাভ কে এসেছেন যে উচ্চ সম্মান ও 
সমাদর অব্যাহত থাকবে না ভা জার হয়ত। তাই) আপন উচ আন, 
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সেনাবাহিনীর ওপর আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি 
আসাম রাজা জয়ের জন্য অভিযান করার। তিনি একরকম নিশ্চিত ছিলেন 
এরূপ অভিধান করলে বিরাট কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হুৰে ন! 
সেধানে। কেননা, বিগত পাচ-ছশে! বছরের মধ্যে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি সে 
দেশকে, স্থতরাং যুদ্ধে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ হয়ে পডেছে 'দে-দেশের অধিবাসীর!। 
এবপ এক বিশ্বাস চলিত রয়েছে ষে প্রাচীন কালে এবাই প্রথম আবিষ্কার করে 
বারুদ, তৈরি করে বন্দুক । এৎ আঁসাম রাজ্য থোকই তার কারিগবি কৌশল 
আয়ত করে পেগু এবং পেগু থেকে চীন। এব দরুনই এর আবিষ্কার গৌরব 
সাধারণত; আরোপ কর! হয়ে থাকে চীনাদের ওপর । এই যুদ্ধ অভিযাপ থেকে 
কেরাব বেল! সেদেশে তৈরি অসংখ্য লোহার বন্দুক ও বারুদ নিষে আনেন 
মীর জুমলা! । ওই বারুদ অতি সরেস মানের" তার দানা ভুটানে তৈরি 
বারুদ দানার মতো। লগ্থাটে নয়, ঠিক আমাদের মতোই গোলাকার ও ক্ষুদে 
ক্ষুদে । এবং*অন্যানা বারুদের চেষে অনেক বেশি কাক্ষম। 

যাই হো, পরিকল্পন৷ -অঙ্্যাধী আসাম বাজ বিজ্ঞয়ের জনা শক্তিশালী 
এক সেনাবাহিনী নিষে যাত্রা করলেন মীর জুমল। ঢাকা থেকে ( নভেম্বর ১, 
১৬৬১ )। ঢাকা শহর থেকে পাচ কোশ এগিষে গেলে দেখা মিলবে গঙ্গা 
নদীর নাথে অপর এক নদী একটি শাখার সঙ্গম স্থলের ( করতোষ। নদী )। 
এ নদীটি এ নিয়েছে চিয়ামে হৃদ থেকে (চিম়্ামে হ্রদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণই এক 
কপোল-কল্পনা, অতীতকালের বু পধটকই বিশ্বাস করেছেন এই আখ্যায়িকায়)। 
তারপর বয়ে এসেছে বিভিন্ন অঞ্চলেব মধ্য দিয়ে ভারতীয় র'তি-প্রথ। মতো 
বিভিন্ন নামে বিশ্লেষিত হতে হতে । ছুটি নবীর এই লঙ্বমস্থানের দুদিকে 
রয়েছে ছুটি দুর্গ । প্রত্যেকটিই উন্নত ধরনের কামান দ্বারা স্থরক্ষিত। এ 
কামানের দ্বার গোল! দাগ। চলে নদীর জলরেখার বুক ছুঁয়ে। এখান থেকেই 
সেনাবাহিনী নিয়ে নৌকায় চাপলেন মীর জুমলা । নদীর ওপব-প্রবাহ ধরে 
উপস্থিত হলেন আসাম সীমান্তে ২৯ কি ৩* ডিগ্রীতে। স্থলপথ ধরে এগিয়ে 
গেলেন তারপর লে-দেশের ভেতর অঞ্চলে । জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
সব নামগ্রীই পর্যাপ্ত ভাবে বর্তমান লেখানে । ছবে প্রতিরোধের সাছ-সরগ্কাম 
অতি সীমিত । অবনত এই অতকিত অভিযানের জন্য গ্রস্তত ছিলেন ন! 
তাবা। ফেঘেশির সকলেই বিগ্রহ গৃক। পর দিকে আভিযানক্ষান্ী 
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সেনাবাহিনীর সকলেই মূললমান। তাই, তাদের একটি মন্দিরও অটুট রাখল 
না তার! । যেটিই সামনে পড়ল হান দিয়ে ভেঙে লুটপাট ক'রে, আগুন 
জালিয়ে মিশিয়ে দিলে ধুলোয়? এগিয়ে গেল এভাবে তারা ৩৫ ডিগ্রী 
অবধি। (মুঘল বাহিনী গভগগাও থেকে আরো ভেতর দিকে এগিয়েছিল 
কিন সে বিষয়ে ঘোর লন্দেহ। লেখানে *পৌছন তারা ১৬৬২"র ১৭ই মার্চ । 
এগিয়েছিলেন খুব বেশি হলে তার। ২৮ ভিগ্রী অক্ষাংশের কাছাকাছি )। 

মীর জুমল৷ এ সময়ে খবর পেলেন, আনাম ঃমধিপতি আস্থান নিয়ে অপেক্ষা 
কারে চলেছেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্ত। সঙ্গে তার অপ্রত্যাশিত নংখ্যার 
বিরাট* সেনাদিল। রয়েছে তাদের 'নঙ্গে প্রচুর বন্দুক । এছাভাও, অনেকট। 
আমাদের গ্রেনেড ধরনের বিপুল পরিমাণ আতনবাজী। এগুলি, যেমনটি 
আগেই আমি জানিয়েছি, বাকা! থাকে ছোট হাতবর্শা আকারের এক একটি 
লাঠির গোডায়। আগুন ধরালে সেটিকে নিয়ে উড়ে ঘৈতে পারে ৫** 
পায়েরও বেশি । গুপ্তচর মুখে এ'নব খবর পাওয়ার পর আর এগোন বুদ্ধি 
মানের কাজ বলে মনে করলেন ন| মীর জুমল1 |, তবে, এই ফেরার সিদ্ধান্ত 
নেয়ার প্রধান কারণ কিন্তু অন্ত। নেমে গেছে শত। এ দেশ জয় করতে 
হলে এগিয়ে যাওয়া দরকার ৪৫ ডিগ্রী পধস্ত। ফলে, হিমের দরুন বিপুল 
ক্ষয় ঘটতে পারে সেনাবাহিনীর | ভারতীয়র অত্ত্মাত্রায় হিম-কাতর। 
প্রাণের ঝুঁকি না নিয়ে তাদের পক্ষে ৩* কি ৩৫ ডিগ্রীর বেশি এগ্রেন* অসপ্তব। 
যে-সব ভারতীয় কর্মচারীদের আমি সঙ্গে ক'রে পাবন্যে নিয়ে এসেছি, এসেছে 
তারা বড জোর কঞজ্ধভীন পধস্ত। এটাই তাদের পক্ষে বিরাট কৃতিত্বের । 
কাউকেই তাবরিজ পধন্ত নিয়ে আনতে সফল হুইনি কখনো৷। যেই মিডিয়ার 
তুষার ঢাক! পাহাড়-চুড়া দৃষ্টি সীমানায় এসেছে অমনি গুটিয়ে গেছ তারা 
'বাধ্য হয়েছি তাদের ফিরে যাবার অন্থমতি দিতে । 

উত্তর দিকে আন এগোন অনম্ভব* ছয়ে পড়ার দরুন দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 
বাক নেককার লিদ্ধান্ত নিলেন মীর ভুমলা । লেই মতো এগিয়ে অবযোধ করলেন 
'অন্ধু (কোচ হাজো। বর্ধপু্র নদের ঝ| কুলে কামরূপ পর্যন্ত বিভ্ৃত একটি 
রাজ্য )। সফল হলেন অল্ফাল মধোই সেটিকে অধিকার করে নিছে। 
পেলেন সেখানে বিপুল ধন-সম্পদ । অনেকে বলে থাকেন তার এই অভিযানের 
বুল লক্ষ্য ছিল আবলে এটিই । এই শহরটিকে দখলে এনে ুটপাট ক'রে তার 
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ধন-সম্পদ হাতিয়ে ঘযের ছেলে ঘরে ফিরে আম! । আর, প্রকৃতপক্ষে করে 
ছিলেন ঠিক তা-ই তিনি। 

* মহম্মদ কাজিম জানিয়ে গেছেন যে অস্থবিধাজনক পরিস্থিতির ঘেরের 
মধ্যে পভে সেনাবাহিনী ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছে দেখে মীরজুমলা এক 
রফানামায় এলেল আসামবাসীদের সঙ্গে (১৭ই জাহুরারী ১৬৬৩ )। 
ছুটি জেল! মুঘল সম্রাটকে অর্পণ ফর! ছড়াও দিতে রাজী হল তারা৷ ২০ হাজার 
তোল! সোনা, নগদ ১,২৮০ র্বপিয়! এবং ১২০টি হাতি। সম্মত হত 
এছাভাও বিজয়ীর সাথে তাদের বাজনন্দিনীর বিধাহ দ্িতে। তিনি তখন 
লখুগড ও কজলী হয়ে ফিরে এলেন বাঙাপায় । ১৬৬৩ অবের '৮ই গপ্রিল 
পৌছলেন এসে খিজয়পুবে। সেখানে কিছু দিন ক্ষয় রোগে ভুগে বিদায় নিলেন 
প্রকৃতির এই অঙ্গন থেকে । 

এই অজু শহরটিতেই বয়েছে আদাম রাজবংশের প্রতোক বাজ। ও 
পরিবারের অন্তান্ন ব্যক্তিদের সমাধি সৌধ । আলামীরা৷ পৌত্তলিক হলেও দাহ 
ফবেন না তাদের মৃতদেহ, ক'রে থাকেন তা! সমাধিস্থ । তাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর 
পর যাবেন তার] অপর এক লোকে। এই পৃথিবীতে যারা সৎভাবে জ্বীবন 
যাপন করে তাদের কোন কিছুরই অভাব হয় না৷ সে-লোকে। কিস্তু ঘার। 
অসৎ জাঁবন যাপন করে, অন্ের ধনসম্পদ ঠফিয়ে নেয়, ভোগ করতে হয় 
তাদের সেখানে অশেষ ছুর্গতি । বিশেষ ক'রে সইতে হয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জাল! । 
যাতে সে-দুর্গাতি ভোগ করতে ন হয় তাই দূরদর্শার মতো মৃতদেহের সাথে 
দিয়ে দেয় তার! কতক প্রয়োজনীয় লামগ্রী । পরলোকে বিপদের সময় তাদের 
প্রয়োজনে আসবে এই ম্লাশায় আর কি! তাই, বহু শতাব্ষী ধরে সেখানকার 
প্রত্যেক কু'জাই ওই শহরের প্রসিদ্ধ মন্দিরটির পরিসর মধ্যে ভঙ্জনালয় ধরনের 
এক একটি লমাধি-গৃহ রচনা ক'রে গেছেন আপন মরদেহ লেখানে চিরশয়ান 
রাখার জন্য । আর, আপন আপন জীববদ কাল মধ্যেই জম। ক'রে গেছেন 
প্রত্যেকে সেখানে যতটা পেরেছেন সোনা, দ্ধপা, কার্পেট ও অন্তান্ত লামগ্রী 
এছাড়। প্রত্যেক রাজার মরদ্ছে সমাহিত করার বেল! দিয়ে দেয়! হয় তার 
নাথে পরলোক প্রয়োজনে লাগার মণ্তো৷ যা কিছু ব্যবহাধ লামস্ত্রী, তার 
বাবন্ধত যত কিছু মূল্যবান সম্পদ । এমনফি তিনি যে বোন! বা! কপার ফেব- 
বিখ্বছের অর্চনা করছেন তাকেও । ফলে, লেই লমাধি গৃহপ্রলিতে হান দিষ্কে, 
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পেয়ে গেলেন অকল্পনীয় ধন-সম্পদ মীর ভুমল! | (মন্দ কাছিমের মতে, 
মীর জুমলার সেনারা! পেয়েছিলেন ওই নমাধিগুলিতে হান দিয়ে »* হাজার 
রূপিয়া মূলের সোনা-রূপা । অহম রাজাদের লমাধি-রীতি সম্পর্কে £. 
1061000-এর 1069011061৩ 15001701985 ০1 9300881, 0. 9 দেখুন | ) 

সব থেকে হতবাক কাণ্ড রাজা মার যাবার সাথে সাথে ০তার কতক অতি 
প্রিয় পত্বীকে এবং বাজপ্রামাদের কতক প্রধান কর্মচারীকে এক ধরনের বিষাক্ত 
পদার্থ খাইয়ে হত্যা ক'রে সমাহিত কর। হুত গুতারই সাথে । উদ্দেশ্ঠ, ঘাতে 
তারা পরলোকেও সঙ্গ দিতে'পারে, সেবা! করতে পারে তার। এ কীতিমতো 
বর্রোিত ন্কার এক প্রথা । সমাবিস্থ করা! হয় ওই সজে তার লাথে একটি, 
হাতি, বারোটি উট, ছটি ঘোড়া, এবং বেশ কিছু শিকারী কুকুরও। পরলোকে 
এরাও যাতে রাজার সেব। করতে পারে সেক্সন্তই আর কি! (মহম্মদ কাজিম 
একই ধরনের বিবরণ দিলেও নেই সেখানে উটের কথ। ॥ বরঞ্চ আসামে উট 
অঙ্জান। প্রাণী বলেই উল্লেখ ক'রে গেছেন তিনি |) ৃ 

আসাম রাজাটি এসিয়ার সের। দেশগুলির একটি । জাঁবন ধারণের জন্য যত 
যা কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন, উৎপাদিত হয় ভার সব কিছুই সেখানে । প্রয়োজন 
হয় না তার কোন কিছুর জন্তই কোন পড়শী দেশের স্বারস্থ হবার । রয়েছে 
সোনা, রূপা, ইস্পাত, সীসা৷ এবং লোহার আকর » উৎপন্ন হয় প্রচুর রেশমও | 
তবে মোটা ধরনের । এক ধরনের রেশম আছে ঘার চাষ কর হুয় সেখানে 
গাছে । আমাদের রেশম কীট গোত্রের এক ধরনের পোকা-ই উৎপাদন করে ত1। 
নেগুলি গিয়ে তৈরি বন্ত্রাদি দেখতে অতি চমৎকার । তবে টেকসই নয় এফেবারেই, 
ছিড়ে ফেটে যায় বড তাড়াতাড়ি । এইসব রেশমের চাষ হয়ে থাকে রা্যাটির 
দক্ষিণাঞ্চলে । সোন। ও রূপার আকরগুলিও সেখানে । উৎপর় হয় ধুন-দেশে 
প্রচুর পরিমাণে চাচ-গালাও। ছুই প্রজাতের। যেগুলি গাছে তমা হয় ত| 
লাল রঙের। এদিয়ে ভাব। বন্ত্রাদি' ও পোশাক আশাক রাডায়। লাল 
রঙ নিষ্কাশন ক'রে নেয়ার পর ধে লাক্ষা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে রঙ করা হয় 
আসবাব ও ওই ধরনের অগ্তান্ত সামগ্রী, বানানে! হয় স্প্যানিশ ওয়াক্স বা সীল 
মোহর করার গালা । এর এক বিরাট অংশ রপ্তানি হয়ে থাকে চীন ও জাপানে । 
সেখানে বাবত হয় তা আলবাব শিল্পে । এ ধরনের কাজের অন্ত এই লাক্ষাই 
হল লারা এশিয়ার মধ্যে লেয়া জাতের । লোনার ক্ষেত্রে, নেই তা কায়ো 
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রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাবার অনুমতি । বানানে। হয় না ত। দিয়ে মুক্তরাও। 
সঞ্চয় করা হয় ছোট ও বড় বাটের আকারে | স্থানীয় কেনা কাটা, বাবন। 
বাণিজ্ঞেও ব্যবস্থত হয় এসব বাট, কিন্তু করা হয় না বাইরে রপ্তানি। রূপার 
বেল! ত৷ দিয়ে বানিয়ে থাকেন রাজ মুদ্রা । আয়তন ও ওজনের দিক থেকে 
ত৷ মুঘল রূপিয়ার দমান, আটকোণা আকারের । ঝাজোর বাইরে নেয়। যেতে 
পারে তা। আগেই বলেছি জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই 
প্রাচুষ রয়েছে সেখানে । ত, সত্বেও খান্ঠ হিসাবে সব চেয়ে বেশি কদর কিন্তু 
কুকুরের মাংসের । ভোজে-উৎসবে এটিই হল সব থেকে আকর্ষণীয় পদ। রাজোর 
প্রত্যেকটি শহরে এজন্য বিশেষ হাট বসে প্রতি মাসে, বেচা হয় “সেখানে শুধু 
কুকুর । আনা হয় তা সব প্রান্ত থেকেই। রয়েছে সেদেশে আডুরেরও চাষ, 
ফলন হয় ভাল জাতের আঙুরের, কিন্তু বানানে হয় না তা দিয়ে মদ | শুকিয়ে 
বাবহার করা হয় তা স্পিরিট চোলাইয়ের কাজে । মুন একেবারেই নেই । তাই 
ছুটি উপায়ে হয়ের করা হয় তা। প্রথমতঃ বদ্ধ জলে যে-সব উত্ভিদ জন্মায়, 
হাস ও ব্যাঙের যা খায়, তা থেকে । এগুলিকে শুকিয়ে পোড়ান হয় প্রথমে । 
তারপর সেই ছাই জলে গুলে ফুটিয়ে ও নিচে বল। পদ্ধতিতে পরিশ্রুত ক'রে 
বাবহার করা হর হুন হিসাবে । বে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই বলতে গেলে ঘরে 
ঘরে চালু । এক্ষেত্রে কলাগাছের বড় বড় পাত সংগ্রহ ক'রে তাকে শুকিয়ে 
পোড়ান হু প্রথমে । কিন্তু এই ছাই থেকে যে হন মেলে ত1 এত কট, থে 
তার তীব্রত। দূর না ক'রে নিলে খাওয়1 যায় না মোটেই তা দূর করার জন্ত 
নেয় তার! এই কৌশল। ওই ছাইকে জলে গুলে দশ কি বারো! ঘণ্টা ঘুটে চলে 
তাকে। তারপর ত! বার তিনেক ছাকে ওজাল দেয় উদ্ননে। জল ফুটে 
বাষ্প হনে উবে গেলে, তলানি হিলাবে থেকে যায় শুধু ছন। এই হন যেমন 
পরিফাধ সাদ তেমনি হ্বাদও তার ভাল। 

এই কলাপাতার ছাই দিয়ে এদেশে ওঁয়ের কর! হয় লাই বা! রেশম ধোয়ার জন্য 
উগ্র ক্ষারায় মিশ্রণ । সেই জলে বেশমকে সেদ্ধ কর! হলে হয়ে যায় তা তুষাযে 
মতোই ধবধবে সাদা । সে দেশে যে পরিমাপ কলাগাছ আছে তার চেয়ে বেশি 
থাকলে আনামীর! তাদের সব রেশমই ধুইয়ে পাদ ক'রে নিত এভাবে । কেননা, 
সাদ। রেশমের দাম ও কদর দুই-ই অনেক বেশি । কিন্ত কলাগাছের খাটগ্র 
'এক্চন দ্তব হয় না,লাখা। দেশে উৎপর। দ্বেশমেধ অর্ধেকের বেশি ধোয়ানে। | ' 
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জাসামের রাজ! যে শহরে বাস করেন নাম তাঁর কেশ্মেরীফ (কামন্ধপ )। 
পুরনে। রাজধানী থেকে এ শহরটি ২৫ থেকে ৩* দিনের পথ দুরে । রাজ্যটিব 
নামও শহরটির সাথে অভিক্ধ। (বর্তমানে কামন্ধপ একটি জেলার নাম, গৌছাটি 
এর প্রধান শহর। মীর ভুমলা! ঘে অহম পেনাবাহিনীর নিকট এই কামরূপেই 
পরাজিত হন কোন ঘন্দেহ নেই ভাতে । কিন্তু কামরূপ ছিল তখন অহম 
শাঁষনকর্তার আবাস । রাজার রাজধানী ছিল শিবসাগর জেলার নাজির বা 
গভর্গাও। যছুনাথ সরকার দেখুন। ) 

বাধা কোনরকম কর আদায় করেন ন। তার প্রঞ্জাদের কাছ থেকে । তবে 
বাজ্যেব সোন। রূপা সীসা ইম্পাত ও লোহাব আকরগুলি সবই তার। প্রজা 
গীডন এভানোর জন্য খনিগুলির কাজ চালানে। হয় কেন। দাষদেব দিয়ে। এই 


সব দাসদের কেনেন তিনি পডশী বাঙ্গ্যগ্ুলি থেকে । 
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উপহার বা উৎকোচ ৮৮৯ 

ভাচ কোম্পানী ও কুঠী--৭ ১৩, ৩৬, 
৮৪, ৮২৮৪, ১২২০১২৫১ 5৮১ 
২৪৬ ২৫৫, ২৫৭ 

ডাচ ও শান্তা কোম্পানীর কর্মচারীদের 


ট্যাতারনিয়ারের দেখ! ভারত 


ভুণাতি--২৫৪-৬, 

ঢাকা--*৭৮-৮০১ ৩৬৭১ ৩৭৩, ও৭৬ 

ঢাকার নৌশিল্প--৮*-৮১ 

তাজমহল... ৪৮.৬৯ 

তামাক---২৪৪ 

ব্রিপুরা--”৩৭৩-৩৭৫ 
ৰ্যবসায়ী--৩৭৩-৭৪, তুলাদ-- 
৩৭৪, পর্িবহন-”৩4৪, উৎপাদন--. 
৩৭৪-৭৫১ মৃদ্র! ও মুদ্রা মান-”৩৭৫, 
করনী তি--৩৭৫ 

দমন শহর ও বন্দর--:১১০-১১ 

দাওয়র বক্স বা! বুলাকী আখ্যান--১৮৪- 
১৮৮ 

দারা শিকো-- 
পিতৃসেৰা-””১ ৭৬৭৭৪ 
শুজার ৰিকুদ্ধে যুদ্ধ---১৭৯-৮০ 
মুরাদ ও ওরঙজেবের বিরুদ্ধে ধরমত 
ও ধলপুবের যুদ্ধ--*১৮১ 
লাহোর পলায়ন-””১৮৯ 
সিন্ধু ও গুজরাট পলায়ন-- ১৪৬৪৫ 
দেওয়াই পির্িপথের যুদ্ধ--"১৯৫ 
বন্দী---১৯৬-১৯৯, 
মুগুচ্ছেদ-_.১৯৯.২৯* 

দালাল, ভারতীয়--২৪৯ 

দিউ শহর ও বন্গর-*.২৫১ 

দিলী--৫৮ 

দখ পরিমাপ বিধি--৩, 

দেবদাসী-*৩১ 

দৌলতা বা।---»*-৯১ 

এ-সপুরম কর্তৃক দখল কাছিনী--১৮ 


ট্যাভাবনিয়ারের দেখ! ভারত ৩৮৫ 


নক্তিরানী, রাজ।--১৯৩, ২০৬*২০৪ 

নরসিংহ, রাজা-বিজয়নগর দেখুন 

নাদের ( নরওয়র )---৩৮ 

নারায়ণপুর-”৩২। ৮৯ 

নীল £ কাথ্ে--৪৩ সরখেজ--:৪৫, 
হিন্দৌন--৫৪, বয়ানা--৫৪, গ্রদ্তত 
প্রণালী--.২৩৬-৩৮ 

পথ পরিচয় 
পা্শ্ত-ভাঁরত--১ 
ছরাট*বুবহানপুর-মাঁগ্রা--:৩১-৪০ 
কুরাট-আহমদা বাদ-আ গ্র1৯-৪১*৫৪ 
ইস্পাহান-কন্দহার-দিলী--৫৪-৬৪ 
দিল্লী-আগ্রা---১৪-৭০ 
আগ্রা-পাটনা--৭*-৭৬ 
পাটনা-ঢাকা--৭৬-৮২ 
ঢাকা-কাশিষবাজা র--”৮৬ 
স্থরাট-গোলকুণ্ডা--৮৮-৯৩ 
গোলকুণ্ডা-মসুলিপত্বম-*১১৬-১০৮ 
সুবাট-গোয়া--*১*৮-১১১ 
গোয়া-বিজাপুর--১১১-১১৩ 
হরমুজ-মুদলিপতম-”-১২৯-৩৩ 
মনগলিপত্তম-গণ্ডিকোট--১৩৩-৫৪ 
গপ্তিকোট"গে লকুণ্ড/---১৫৪ 
গোলকুণ্ড।-বশ্মলকোট-২৮৫-৮৬ 
গেলরওা-কর, ২৮৬ 
পাটনা*ভুটান---৫৬৭-৬৯ 

পু রীঘ নৌশলেনা-৮৮%১ ২8২ 

পতুদী্জ পরাহা--২৫২-৫৩ 

পু দীক্ঘবেখ বর্তমান হালি”-১১*১১৬ 

পরধটন স্বীতি-সবশ৩০ 

বর 


পরিবহন বাবস্থা--”২৪-২৭, ১০৮ 
পরিবহনকারী সন্ত্রদায়-.২৬-২৭ 
পাটনা---৭৫-৭৬, ৩৬৭, ৩৭৩ 
পালকীবাহক--.২৯, ১৮ 
প্যাগোডা মৃত্র।--২৬৮-৭৩, ২৮২-৮৪ 
পুলিকট---১৩৮ 
পৌত্তলিক 
জনসাধারণের সামাজিক ও আর্থিক 
অবস্থা--২২৬ 
রীতিনীতি--১১$, ২৭৬ 
ভনসমাজ--”১১৯, ৩১৭-২৩ 
জাতিভেদ--৩১৭-২৩ 
দেব-তব--০২৪-২) 
সন্গমসী---৩২ ৭৩২ 
কচ, সাধনা--”৩৩০-৩২ 
মৃত্যু পরবতী জীবন তত্ব--:৩৩২5৩৫ 
শব্সংস্কার বীতি---৩৩৫-৩৬ 
সতীদাহ ৰ| সহমর়ণ2-৩৩৬-৪২ 
এঁ-্উত্তর ভারতীয় গ্রথা--৩৩৪ 
এ-স্বাওলায় চলিত প্রথা--৩৩৯-৪ 
এ-স্দক্গিণী প্রথা--এ৪০৮৪২ 
মন্দিএ ও তীর্থ--৩৪২-৫৫ 
তীর্থ ভ্রথণ-..৩৫৬-৫৭ 
আচার অনষ্ঠান---৩৫৮-৬৫ 
ট্রহণ উপলক্ষে পালিত অনষ্ঠান- 
৩৫৮১ ৫৪ 
নাগপৃজ। উৎনব-১৫৯-৬৬ 
বিবাহ--৩৯২৬৩ 
গাধাজিজ পীড়ন-১৬৩-৬৪ 


চড়ক উতৎ্সব--১৬৬৩৮১৪ 


৩৮৬ 


সন্তান বিসর্জন---৩৪-৪১ 

ফকীর সম্প্রদায়-*৪৮-৫*, ৩১৫১৬ 

বনারম শহর--”৮4৩-৭৪ 

এ--মন্দির--৭৩) ৩৪৬৫২ 

এ" ৰস্্শিষ্ন--+৭৩* 

ৰরগান্ত রাজ্য ও দহ্য রাজ।--৫*-৫২ ] 

বজশিজ 
নাদের””৬৮, আহ্মদনগর--৪৫, 
চিতপগুর--৪৭, দিরোঞ--৩৫, 
বুরহানপুর--৩২, ব্রোচ--৪১, মূল. 
তান--৫৫, বাঙলা ও অন্যান্ত-- 
ই৩৭০২৩৫ 

ৰাগুল। হবার রাজন্ব--৭১ 

বানর ূ 
পৌত্বলিকদের বানর প্রীতি--*৪৬- 
৪৭,৬৪, বানরের লড়াই--১৩৯০৪, 

বান্িয়ার, পর্ঘটক--৭২১ ৭৩, ৭৮) ১৯৫ 

বাসমতী -বা হখদাস চাল--৩২, ৮৯ 

বিগ্রহ নিয়ে তীর্থশোভাবাআ-"১৫৫- 
৫৬) ৩৫৬-৫৭ 

বিজয়নগর--”১** 

'বিজাপুর-:৯০, ১১১-১১২ 

বুরহান ৩২ 

বেগম সাহিবা””১৯১*৯৩: 

এ, সরাইখানা--৩১ 

বেজোয়া র””*৪৬৬.৩৮ 

ব্রোচ শহর-””৪১ 

ভাখনগর-গোলকুও্া দেখুন 


ভারতী দৃুগলসানঘের ধমীয় মতিষাদ-: . 


৩১৩-১৫ 


ট্যাভারনিক়ারের দেখ। ভারত 


ভূটান-৮৩৬৫-৩৭৩, 

, কন্তরী-৮৪৬৫.৬৬, রূবাব-৩৬৫- 
৬৬, ৩৭১, কীটনাশক চুণ--৩৮৫- 
৬৬, ৩৭৯-৭১১ পৌর্তলিকত-_ 
৩৬৭, * বুক্ষীবাছিনী-*৩৭১-৭২, 
অগ্রশহ--”৮৩৭১-৭, বাজ] ও বরাজ- 
ভক়্ি--৩৭২, অধিবালীদের গড়ন 

ও আফ়তি--৩৭২, মুক্রা--৩+৩, 

« ভাঁষালিপি-:৩৭৩ 

ভেজাল ও ঠকামি-*২৪৫-৪৮, রেশমী 
বহ২৪৫) হতী বন্্র--২৪৬, বডীন 
ও ছাপ! সতী বন্র--২৪৭, হতা-- 
২৪৮, নীল--২৪৮, কস্রী-- 
৩৩ ৪.৬ 

ভেপগুয়ল। বদার--১৯১ ১১৩ 

ভেল্লোর--বিজয়নগর দেখুন 

মধুরা-”৬৪ 

মদ তৈরী--৩৬, 

মন্দির--মেয়েদের”-৪৪, মধুযা1--৬৪, 
৩৫৩,৫৫১ তিরুপতি-.৯২, ৩৫৫, 
বেজোয়াড়াস"১৩৪-৩৬, তোস্তিমিত 
স"১ ৪৬০৪ ৭5 ভুপাদ-.”১৫ ৭, ভাগযাখ 
»৮৩৪২০৪৬ বনারস--”৭৩, ৩৪৬-৫২ 

সদ্দিয়ে ধরন?--১৩৫ 

মশলা"”২৩৮-২৪৩ 

যসকাত--২ 

মন্ছলিপত্ডম-১০৬-১০৮ 

মধ ও অযুর শিকার কৌণ৮--৪৩-৪৪ 

মাতাজ+” ১৬৮ 

ধালধা"”ও৬গ 


ট্যাভাবনিয়াবের দেখ ভারত ৩৮৭ 


মালাবারী জনসাধারণ-”১*৮ 
মালাবারী দহ্থা-”১*৯ 
মীর ভুষলাস্”গোলকুণ্ডার প্রধানমন্ত্রী ও 


২২৩, প্রামাদ প্রহর! বি ধি--২ ১৯, 
খাস ঘোড়া-.২২২, খাস ছাতি-.. 
২২২-২৩, ষেনাদের শক্তি সামর্থ) 


সেনাপতি--১৩২-৩৩,, গণ্ডিকোট 
জয়--.১৪৮-৪৯০ জোখকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার--:১৪৯, মীবুজ্ুমলা 
বর্ভৃক হীর! প্রদর্শন--.১৫৮, গণ্তি" 
কোটে ক]ুমান ঢালাই আখান-ষ 
১৫১৫২, অপরাধ বিচার--১৫২* 
৫৩, গোলকুগ্ডার রাজার সঙ্গে 
বিরোধ--৯৯-১*০, শাহ্ন্জীহানকে 


২২৩, ২২৫, স্বেনাদের কষ্ট সহন 
ক্ষম্তা-২২৫-২৬, দরবারের বিবরণ 
২১২২৩ পৌত্তলিক জন" 
সাধারণের অবন্থ'-২২৬, হারেমশ 
বাদিনীদের জীবন--২২৭*২৮, 
সম্রাটের বত সন্ভার--"৮২২৮*৩১, 
উত্পন্ন পণ্য সন্ভীর--২৩২-৪৫, 
ভারতীন্ত ফুপলমন্নদের অবশ্থা-- 


হীরা উপহার-”২২৯, হ্থলতান ৩১৪ 


শুজার বিরুদ্ধে অভিষান--২*২, মুঘল সম্রাটদের বংশলত1-&-১৭৪ 
আসাম অভিষান--৩৭৫-৭৮, মৃত্যু মুরাদ বর্জ-হুরাট অধিকার--১৭৮, 
৩৭৮ গোয়ালিয়র ছুর্গে বনী জীবন--৩৯, 
মুক্তা ও মুক্তাভেরী--২৯*-৯৪, চয়ন ১৮১৮৩, অন্যান্ত বিবরণের জন্য 
রীতি--২৯৫-৯৯১, চয়নকারীদের ওরডজেব দেখুন । 
দৈন্তদশা-স-২৯৫-৯৬, লেখকের দেখ! মুশিদাবাদ---৮৩ 
বিশিষ্ট মুক্তারা জি---৩*৩-৪ মুলতান--৫৫ 
মুঘল সান্রাজ্ায--্টাকশাল ও মুদ্রা মেয়! শহর-৮৫৩ 


ব্যবস্থা--৪-৭, স্বর্ণ মু্র-১-১০১ যমুনা নাী---৬২-৬৩ 

রৌপ্য মুক্জা--১৪-১৬, ছোট মুত্র! বশোবস্ত নিংহ--১৯৪-৯৫ 

---১৬» যুদ্রা রূপে ৰাঙাদ-*১৭, বাসবাহন--২৪০২৯৮ ১৯৯৮ 
কড়ি--১৭, নকল মৃতা--১৮, মৃত "ত্বপাথর, রভতীন--২৮৮-৯৯৪ ৩৯১০৩ 
খাচাই--১৮, ১৫৭ সুজা! থেকে বাছিয়ছল শহর--৭৮ 

লোন। চুদধি--২ক৪, লোনা ও বাষকিণের কাহিলী--৩২৫-২ ৭ 
রূপা ওপর প্ুন্-”৪, : উ্ সবপ, রাঁজা-”১৯৩ 

কাকি--৫-৭ তক আমায় গারি রেশস”-৮২৩২-৩৩, ২৪৫, ৩৭৫, ৩৭৪ 
৪০১ ৫০১ ৭৩, ৭৪, লাঁতটি রোহান ছাদ, ২৯৮, 
ধিংহালিনের  বরণনা-২১৮২৯। (কৌশিন'আরা বেখষ২১৭ 


৩৮৮৮ 


লাহোর--৫৭ 

লাহোর-দিজী-আগ্রা ছায়াৰীথি-৫৭- 
৫৮ 

লাক্ষা--২৪২-৪৩, ৩৭৯ 

শাহ শিল্প-.৩৭, 

শরাফ বা পোদ্দার-৮১৭, ২১-২২ 

শবাফঘের মৃত্রা“যাচাই রীতি. ১ 

শরাফদের পারিশ্রমিক হার--*২৮৩.৮৪ 

শাহজহান--পূর্ববৃত্তান্ত হু দৌলতাবাদ 
দখল কাহিনী--৯*, শাহজাদা 
খসরুকে হত্য1--১৮৪-৮৫, পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ--”১৮৫-৮৬, নিংহা- 
সন দখল- ১৮৬-৮৮ সন্তান বর্গ” 
১৭৬১ অন্থস্থতা ও মৃত্যু গুজব- 
১৭৭, উত্তরাধিকারের জন্ত গৃহ 
বিবা্--+১৭৮-২*০, আগ্র। দুর্গে 
বন্দী--*১৮৯-১৯২৮  মৃত্যু--১৯২, 
২১৬ 

শাহ-্জহানের সমাধি সৌধ--৬৯ 

শাহ-্জছানাবাদ বা! জহানাবাদ --৫৮* 
৬৪, প্রাসাদ---৫৮-৬৩, দীওয়ান 
বা (িছল-সিতৃস-স-৮*-৬২, ঘোড়া" 
শাল ৬২৬৩, দীওয়ানে অনঠিত 
দরবার দৃষ্ট--৬০-৮২ 

শায়েস্ত। খান--পরিচিতি---১৮৭ লেখ- 
কের কাছ থেকে প্রথম বর ফেনীর 
বৃত্বাস্ব--”১১-১৪, ১৬২-৬৩, ঘিভীয় 
বাযের বৃত্বান্ব---১৯-২৯, তৃতীয় বা 
শেষ বারের, বৃত্ধাত-*্৭৮৮ ৮ চট 
গ্রাম অধিকাই”স্জজপ৯১ 


ট্যাভারনিয়ারের দেখ। ভাবত 


শায়েস্তা! খানের পত্বী--৫৩ 

শিৰদী-”১১৯, 

শিল্প কাৰ্ধিগর-.*২৫৩ 

"৪, ২৪৪৪৫ 

শুক আদায় ঘরটা-৪০, ৫৪, ৭৩, ৭৪ 

শুদ্ধ ফাকি. ৫.৭ 

শুজ।, ছলড়ান-্-বাঙলার শাসনক তা- 
১৭৬, ১৭৯, সিংহাসন দখল অভি- 
যান ও হ্থছলেইমান শিকোর সঙ্গে 
যুদ্ধে পরা জয়-.১৭৯-৮০, খভজুহার 
যুদ্ধ-"৭১০৭২, ত্লতান মহম্মদ ও 
মীর জুমলার দিল্লী বাছিনীর সঙ্গে 
ধারাবাছিক যুদ্ধ--২০২-৬, আরা 
কান পলায়ন--.২০৩, প্রবাণ জীবন 
ও শেষ পৰিণাম---২*৯-২১২ 

শোগ নদী---৭৫ 

সঙজার পাখর--”*৩০৮ 

সবাইখানা---৩৪ 

সসারাম--শ৫, ২৭৯ 

সাপের যণি--৩৮-৩১ৎ 

সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে লেখকের 
স্মবণীন্র অভিজ্ঞতা--*১৩৯-৩১ 

সাহাধ্য গ্রতিষ্ঠান-..৪, 

সিপিহর শিকো-.”১৯৭) ১৯৯ 

পিরোঞ বাণিজাকেজ্-”৩৫ 

পিংহ প্রধিক্ষপ ঝবীভি...৪৮ 

ভুরাটি-ব্দাধ ও শহর৮১*৩, ২২*২৩, 
২১ 

মহরের উঠ বন 

হগাযান, বহগ্য-্গো দরুণ জোখা- 


টাতভারনিয়ান্ের দেখা! ভাবত ৩৮৮ 


কনার সাথে , বিবাই--১০১, 
পিতামছকে বঙ্গী--১৯৯, শুজার 
বিরুদ্ধে অভিযান-*২২, পিতা 
গরঙজেবের কোপ--*২০৪-৫, শুজার 
কাছে পলায়ন-..২*৪-৫, শ্রঙ” 
জেবের হাতে বন্দী--২১৫-৬ ২০৯ 

হালেইান শিকোস্-গুজার বিরুদ্ধে 
ফুহ্ধাভিষান-.১৭৯-৮*, রাজা রাঁপ 
কর্তৃক প্রতারণা-”১৯৩ বাজ! 
নক্িরাণীর কাছে আশ্রতর গ্রহণ” 
১৯৩, ২০৬-১১ গুরুঙজেবের ছাতে 
বন্দী-””১৯৩১, ২৯৯১ ওরগজেবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ-*”২*৯, গোর়ালিয়র 
দুর্গে বন্গী--২০৯ 

ত1---২৩৫ 

সতী বন্ত্রচিজ্রিত--.২৩৩*৩৪, সারদা” 
২৩৪-৩৫ 

সেনগর নী ও সেতু---৭১ 

সেবাব্রত্ত--১৪৭ 

হয়মু্জ--১, ২ 

হরিজন-্হালালখোর দেখুন 

হাতি-বুনোহাতীর বাসঙ্লী--১৪৪, 
৩৬৯। ধরায় পদ্ধতি-.*১৪২, 
১৪৪, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র 


আত্মতাগের কাহিনী-”১৪৩, পোষ 
মানানোর কৌশল--১৪৩, দ্বান 
মৃ--১৬১, শিশু হাতি-"১৪৫, 
সমাটের হাত্তি--১৪৬) ২২২-২৩, 
বেচার জন্ক হাতি নিয়ে চলার 
৭৫, :৪৫, বরণহাতি-_ 
১১৪০১১১ 


হালালখো র-”৩২ ১০২৩ 
হীরা ও হীরাখনি--২৬১, রপ্মলকোট 


হীরাখনি--২৬২-৬৩, কল্পর হীরা” 
খনি--২৭৪০৭৮, সৌমেলপুর হীরা" 
খনি--২৭৮, হীর! খোজার বীতি- 
পড়তি ৮২৬২, ২৭৫-৭৭১ ২৮০৮১, 
হীরা খোজালী--২৬৫, হীরা 
পালিশ--২৬৩-৬৪, হীরার মূল্য 
নিধররণ পৃদ্ধতি--.২৮৬-৮৮, হ্থীরার 
বিভিন্ন ওজন-মান--হ২, হীর। 
কেনা-বেচ1-৮-২৬৫-৬৭,ছীর! কেলার 
কতক চিভাকর্ষক বিবরণ-স”২৬৮ 
৬৯) ২৭*-৭১, তাবুতীয়দের কেদা- 
ব্চার বীতি-.২৭১*৭৪, লেখকের 
দেখ! বিশিষ্ট কতক হীরায় বিবরণ 
2778-৩৬ ১ 


হগলী-৮ও 


১৪২-৪৫৮ ৩৬৯১ এক যাঁছতের স্ছতি””হ৪ও 


